মোভিয়েট ইউনিয়নের 
কমিউনিন্ট বল্শেভিক) 


পার্টির ইতিহাস 











সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বল্‌্শৈভিক্‌ ) পাটির কেন্দ্রীয় 
কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষ “কমিশন” দ্বারা সম্পাদিত । 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বল্শেভিক্‌ ) পার্টির 
কেন্ত্রীয় কমিটিব দ্বারা অনুমোদিত € ১৯৩৮ ) 


অনুবাদক 
হীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


ন্যাশনাল বুক এজেখী লিমিটেড 


কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা ১২ 


প্রকাশক ; স্থরেন দত্ত 
স্াশনাল বুক্‌ এজেন্সী লিমিটেড 
১২, বঙ্কিম চ্যাটাজি স্ট্রাট, 
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২ 


প্রথম বাংলা সংস্করণ 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 
দ্বিতীয় বার মুদ্রিত 
অক্টোবর, ১৯৪৬ 


দাম চার টাকা 


মুদ্রাকর £ কালীপদ চৌধুরী 
গণশক্তি প্রেস 
৮"ই ডেকার্স লেন, কলিকাত। ১ 


অনুবাদকের নিবেদন 


মোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস মাক্নস্বাদী সাহিত্যে 
একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । ইতরাঁজী হইতে ইহার যথাসম্ভব অবিকল অনুবাদের 
চেষ্টা করিয়াছি। সেইজন্য স্থানে স্কানে ভাষার সৌষ্ঠব হয়তো ক্ষু্ হইয়াছে । 
কিন্তু মোটের উপর অনুবাদ স্ুুপাঠ্য হইয়াছে আশা করি । 

প্রথম চার অধ্যায়ের অন্গবাদে কমরেড সুধী প্রধানের পূর্বক্ৃত অনুবাদ 
হইতে অনেক পাহাব্য পাইয়াছি। চতুর্থ অধ্যায়ে “তিহাসিক ও দন্ধমূলক 
বস্তবাদ” শীর্ষক পরিচ্ছেদটি কমরেড সরোজজ আচাধ্যের অন্বাদ। পুস্তক 
অন্থবা্, ঘুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যাপারে কমরেড মুজফফর আহমদের আগ্রহ 
ও তবাবধান এবং কমরেড স্ুরেন দত্ত, সত্য চক্রবর্তী ও সুনীল বন্ত্ুর 
সহযোগিতার উল্লেখ করা আমার কর্তব্য । 

কোথাও কোথাও ঢই-একটি ছাপার ভুল রহিয়। গিয়াছে । পাঠকেরা এই 
ভুলগুলি সহজেই ধরিতে পারিবেন আশা! করি। 


কলিকাতা 
“্ল।/লফোৌজ দিবস” হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪ 
দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা 


“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস” মার্ক স্বাদী সাহিত্যের 
একটি অমূল্য গ্রন্থ। সম্প্রতি সোভিয়েট দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে 
যে সেখানে মাকৃস্বাদী নীতি বিষয়ে দেশবাসীকে স্থৃশিক্ষিত করার জন্ত এ 
গ্রন্থটি যাহাতে প্রত্যেকে পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে । আমর! 
জানি যে মার্কস্বাদের একটি প্রধান কথা হইল তত্ব ও কর্মের সমন্বয় 
(৮8010 ০ 05501 215 101800০9৮” )। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির ইতিহাসের প্রতি পরিচ্ছেদে এই সমন্বয়ের গুরুত্ব আমরা বুঝিতে পারি। 
মার্কসবাদী সাহিত্যে তাই এই ইতিহাসের স্থান এত উচ্চ, তাই ইহাকে 
প্রামাণিক রচন! বলিয়া গণ্য কর! হয়। 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হওয়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা 
ফুরাইয়া যায়। কাগঞ্জ ছুশ্রাপ্য হওয়ায় এবং ছাপাইবার অনেক অন্থবিধা 
থাকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এত বিলম্ব হইল । 


২3 


প্রথম সংস্করণের অনুবাদে বলিয়াছিলাম যে এই গ্রন্থটি প্রামাণিক বলিয়া 
ইহার যথাসম্ভব অবিকল অনুবাদের চেষ্টা করিয়াছি। বাংল! ভাষার এই 
ধরনের পুস্তক এখনও অন্ন; আমাদের ভাষার ভাগডার এখনও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সহজ নয়। এই তরজমাতে মাঝে মাঝে তাই 
সাহিত্যিক প্রলাদগুণের অভাব থাকিলে কিন্ব( অপরিচিত বা অল্পপরিচিত 
বাক্য ব্যবহৃত হইলে আশ্চধ্য হইবার কথা নয়। দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের 
সময় স্থানে স্কানে প্রথম সংস্করণের ভাষাকে পরিশোধিত ও মাজ্জিত করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি । আশ! করি ইহার ভাষা শ্রুতিকটু হয় নাই এবং বিষয়ের 
গুরুত্বের সঙ্গে এই অনুবাদের সামগ্জন্ত আছে। 

ছাপার ভুল এবারও যে 'মনেক রহিয়। গেল, তাহ। স্বীকার করিতেই হইবে। 
মুদ্রণব্যাপারে কমরেড সুশীল জানা, অজয় হোম প্রভৃতি আমাকে যে সাহাব্য 


করিয়াছেন, সেজন্ত কৃতজ্ঞত। জানাইতেছি। 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রকাশকের নিবেদন 

*সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( ৰল্‌্শেভিক ) পার্টির ইতিহাস” দ্বিতীয় 
বার ছাপা হ'লো। এ-পুস্তক প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে। প্রথম মুদ্রণের হ হাজার পুস্তক শেষ হ'তে এক বছরও সময় 
লাগেনি । বই নিঃশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমর দ্বিতীয় মুদ্রণের জন্যে 
তৈয়ার হয়েছিলেম, কিন্তু কল্কাতার কোনো ভালো ছাপাখানাকেই আমরা 
কাজটা হাতে নিতে রাজি করাতে পারিনি। ভালে ছাপাখানাগুলোতে 
কাজের চাপ খুবই বেশী । 

প্রথম বারে পুস্তকখানার দাম ছিল তিন টাকা, পরে আরো চার আন। 
দাম বাড়াতে হয়েছিল। এবারে কিন্তু চার টাকার কমে কিছুতেই দাম 
করা গেল না। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে ছাপাখানায় যে-মুদ্রণ রেটু ছিল 
এখন তার চাইতে দ্বিগুণেরও বেশী রেট বেড়ে গেছে । দফ্তরীখানার খরচও 
তখনকার তুলনায় অনেক বেড়েছে। সাধারণত আমাদের প্রকাশিত বই-এর 
দাম অন্যদের তুলনায় আমার! কম ধরে থাকি। বহুল প্রচারের আবশ্যক 
আছে ঝলে “সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বল্শেভিক ) পার্টির ইতিহাস” 
এর দাম আবার খুবই কম করা উচিত। এই সবকিছু বিবেচনা ক'রেও 
আমরা এ-পুস্তকের দাম চার টাক! ধরছে বাধ্য হয়েছি । 


বিষয় 


ভ্ভ 


হু 


মিকা 


সুচা 
পৃষ্টা 


১ 


১। রুশদেশে সোশাল--ডমোক্রাটিক পাটি গঠনেব জন্ঠ 


সংগ্রাম €১৮০৩-১৯০১) ৩--৩২ 
(১) করুশদেশে ভূমিদাসপ্রথাব বিলোপ ও শিল্পে ধনিকতন্ত্রেব বিকাশ 
_ আধুনিক কারখান! শিল্পে সর্ধভার| শ্রসিকশ্রেণীর উত্থান_ 
শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ক ৩ 


- (২) রুশদেশে নাধদিজ ম্‌ পেপ্ুযুলিজ ম্‌) এবং মার্ক স্বাদ প্লেখানভ 


এবং তাহাব “শ্রমিকমুক্তি” নত্ঘ__নারদিজ মের বিরদ্ধে প্লেখানভের 


সংগ্রাম__রুশদেশে মার্ক স্বাদের প্রসার রঃ 
(৩) লেনিনেব বিপ্লবী কাধ্যাবলী আরম্ত- সেন্ট পিটার শ্রমিক 
শ্রেণীর মুক্তিস- গ্রামের লীগ ১৯ 


(৭) নারদিজ ম্‌ ও “বৈধ মার্ক স্বাদের” বিরুদ্ধে চি সংগ্রাম 
_-শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদেব মধ্যে মৈত্রী সম্বন্ধে লেনিনের মত-_রুশ 


সৌশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস ... ২৩ 
(৫) “অর্থনীতিবাদের” বিরুদ্ধে লেনিনেব সংগ্রাম-_লেনিনের 
সংবাদপত্র “ইস্ক্রার” প্রকাশ ... ২৭ 


২। রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিব সৃষ্টি__পা্টির ভিত তর ডি 


ও মেন্ণেভিক্ দলের আবির্ভাব (১৯০১-১৯০৪ ) ৩৩-৬৪ 
(১) ১৯০১-১৯০৪ সালে রুশদেণে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার ৩৩ 
(২) মার্কস্বাদী পার্টি গঠন সম্পর্কে লেনিনের পরিকল্পনা 
“অর্থনীতিবাদীদের” স্থবিধাবাদী নীতি_লেনিনের পরিকল্পনার 
স্বপক্ষে “ইস্ক্রার”সংগ্রাম__লেনিনের বই “কি করিতে হইবে ?”__ 
মার্ক স্বাদী পার্টির নীতিমূলক ভিত্তিস্থাপন ৩৭ 
(৩) রুশ মোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার দ্বিতীয় কংগ্রেস-_ 
কর্মস্ছচী ও নিয়মাবলী গ্রহণ এবং একটি একক পাটি গঠন-_কংগ্রেসে 
মতানৈক্য এবং পার্টির মধ্যে বল্ম্ভিক ও মেনশেভিক্‌ নামে ছুইটি 
ধারার আবির্ভাব ৪৮ 


বিষয় 


1% ০ 


পৃষ্টা 
(৪) দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির মধ্যে তীব্র বিরোধ এবং 
মেন্শেভিক্‌ নেতাদের দল ভাঙাইবার চেষ্টা-_মেম্শৈভিক্দের 
সুবিধাবাদ__লেনিনের বই “এক কদম আগাইয়া৷ ছুই কদম পিছু 
হটা”__মার্ক স্বাদী পার্টির সংগঠন সম্পকীয় নীতি ... ৫৫ 


৩। রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকদের 


অবস্থা (১৯০৪-১৯০৭ ) রি ৬৭-_-১২১ 
(১) রুশ-জাপান যুদ্ধ _রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি__ 
সেন্ট পিটানবুর্গে ধর্ম্ঘট__১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে 
জারের শীতপ্রাসাদের সম্মুখে শ্রমিকদের বিক্ষোভ-মিছিল__জনতার 
উপর গুলি চালানো বিপ্লবের আরম্ভ রঃ ৬৩৭ 
(২) শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা-_কষকদের মধ্যে 
বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার--“পোটেম্কিন্‌” যুদ্ধ জাহাজে 
বিদ্রোহ ড় ৭৩ 
(৩) বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য__তৃতীয় 
পার্টি কংগ্রেস_লেনিনের বই, গণতান্ত্রিক বিপ্ীবে সোশাল- 
ডেমোক্রানির ছুই কৌশল”-__মার্ক স্বাদী পার্টির কর্মকৌশলের 
ভিত্তিস্থাপন ৭৮ 
(৪) বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান গতি--১৯০৫ সালের অক্টোবরে নিখিল- 
রুশ রাজনৈতিক ধন্মঘট-_জারতন্ত্রের পশ্চাদগমন-_জারের ইশতেহার 
_ শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের উত্থান রি ৯৭ 
৫৫) ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহ বিদ্রোহের পরাজয়- বিপ্লবের 
পশ্চাদপসরণ-_ প্রথম স্টেট ডুমা__চতুর্থ (এঁক্য ) পার্টিকংগ্রেন ১০১ 
(৬) প্রথম স্টেট ডূম! ভঙ্গ__দ্বিতীয় স্টেট্ডুমা৷ আহ্বান-_পঞ্চম পাট 
কংগ্রেস-_দ্বিতীয় স্টেট ভুমা ভঙ্গ প্রথম রুশ বিপ্লবের পরাজয়ের 
কারণ ১১৩ 


৪। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেন্শেভিক্‌ ও বল্শেভিক্দের কার্যকলাপ 


_বল্‌শেভিক্রা নিজেরাই স্বতন্ত্র মার্কস্বাদী পার্টি গঠন করিল 


(১৯০৭-১২) ১২২-_-১৮৩ 


(১) জ্টলিপিন-প্রতিক্রিয়া__সরকারবিবোধী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 


বিষয় 


1৬/০ 


পৃষ্ঠা 
ভাঙাভাডি-_-অবদাদ-__পার্টির বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কর্তৃক মার্ক স্‌- 
বাদের শক্রুপক্ষে যোগদান এবং মার্ক স্বাদের নীতি সংশোধনের 
চেষ্টা__“মেটিরিয়লিজ্ম্‌ ও এম্পিরিওক্রিটিসিজ্ম্” *গ্রন্থে সংশোধন- 
ওয়ালাদের মতবাদ খণ্ডন এবং মার্কস্বাদী পাটিব নীতিগত 
ভিত্তির স্বপক্ষে লেনিনের যুক্তি রঃ ১২২ 
(২) দ্ন্দমূলক ও এঁতিহাসিক বস্তবাদ রি ১৩২ 
(৩) স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে বল্শেতিক্‌ ও টিতে টির 
কা্্যকলাপ-__“লিকুইডেটর” ও হিরন বিরুদ্ধে বল্‌- 
শেভিক্দের সংগ্রাম | ১৬৬ 
(৪) ট্রটুস্কিবাদের বিরুদ্ধে বর সগ্রাম__মাগস্ট মাসে 
পার্টির বিরুদ্ধে জোট বাঁধার চেষ্টা ... ১৭১ 
(৫) প্রাগ পার্টি কন্ফারেন্স, ১৯১২__বল্শেভিক্র! নিরেছের এক 
স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন করিল ... রে ১৭৫ 


৫। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের 


নৃতন অভ্যুর্থানের সময় বল্শেভিক পার্টির কার্যকলাপ 


(১৯১২-১৪ ) ১৮৪---২০২ 
(১) ১৯১২-১৪ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্ঞযর্থান . ১৮৪ 
(২) বল্শেভিক সংবাদপত্র পপ্রাভ্দা”__ চতুর্থ স্টেট ডুমাতে 
বল্শেভিক্‌ গ্র,পের কাজকর্ম রঃ ১৮৯ 
(৩) বৈধ নংগঠনগুলিতে বল্শেভিকৃদের বিজয়__বিপ্লবী আন্দোলনের 
ক্রমবদ্ধমান গতি-_সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্কাল ... ১৯৮ 
৬। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে বল্শেভিক্‌ পাটি-_রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লীব 
(১৯১৪ হইতে ১৯১৭-এর মার্চ) ... ২০৩-_-২৩০ 
(১) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্ভব ও কারণ ... . ২০৩ 


(২) দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের পার্টিগুলি তাহাদের সারাজাবারী 
সরকারের স্বপক্ষে যোগ দিল-_বিভিন্ন সোশা স-শোভিনিস্ট (জঙ্গীবাদ) 
পার্টির মধ্যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের সংহতির অবসান ... ২*৮ 
(৩) যুদ্ধ, শাস্তি ও বিপ্লব সম্পর্কে বল্শেভিক্‌ পার্টির মতবাদ ও 
কম্মকৌশল ২১২ 


বিষয় 


পৃষ্টা 
(৪) ক্াববাহিনীর পরাজয়--মর্থনৈতিক বিপধ্যয়__জারতন্ত্রের 
সম্কট রর 3 ২২০ 
(৫) ফেব্রুয়ারী বিপ্লব__জারতন্বের পতন-_-শ্রমিক ও সৈনিকদের 
প্রতিনিধি লইয়। সোভিয়েট গঠন-__অস্থারী সরকার স্থাপন-দ্বিধা 
বিভক্ত শক্তি ২২২ 


৭। অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্রবের (এপ্লিন ১৯১৭- হা উদ্যোগ ও 


সংসাধনের যুগে বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ *... ২৩১-১৮৭ 
(১) ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর দেশের অবস্তা__পার্টি গোপন স্থর 
হঈতে বাহির হইয়া প্রকান্ত রাজনৈতিক কাজে লাগিল- লেনিনের 
পেট্রোগ্রাডে আগমন- লেনিনের “এপ্রিল সিন্ধান্তসমূহ'__সোশালিস্ট 


বিপ্লবে সক্রমণ সম্বন্ধে পার্টির কর্মপ্রণালী রা ১৩১ 
(২) অস্থারী সরকাবেব সঙ্কটাবস্াৰ প্রারন্ত-_বল্শেভিক পার্টির 
এপ্রিল সন্মেলন 3 ২০৮ 


(৩) রাজধানীতে বল্শেভিক্‌ পার্টির সালাম সরকারের 
সৈন্তদলেন ব্যর্থ আক্রমণ-__জুলাই মাসে শ্রমিক ও সৈনিকদের 


মিছিল ছত্রভঙ্গ ১৪৪ 
(৪) বল্ণেভিক্‌ পাটি সশস্ত্র অক্যর্থানের ডা শুরু রে 
পাটি কংগ্রেস রঃ ১৪৯ 


(৫) বিপ্লবের বিরুদ্ধে সেনাপতি রি চক্রান্ত__চক্তাস্ত দমন-__- 
পেট্রোগ্রাড ও মস্কো সোভিয়েটের বল্শেভিক্‌ পক্ষে যোগদান... 

€১) পেট্রোগ্রাডে অক্টোবর অভ্যথান এবৎ অস্থায়ী সরকাঁরকে 
গ্রেপ্তার দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস ও মোভিয়েট সরকার গঠন-_ 
শান্তি ও ভূমি সম্পর্কে দ্বিতীয় কংগ্রেসের নির্দেশ_ _সোশালিস্ট 


বিপ্লবের জয়- _সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ের কারণ ... ২৬১ 
(৭) সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করার জন্য বল্শেভিক্‌ পার্টির 
গ্রাম__ব্রেস্ট-লিটভূম্ক_ সন্ধি-_সপ্তম পার্টি কংগ্রেস ... ২৭৩ 


(৮) সোশালিস্ট সমাজ নিন্মাণে প্রথম ধাপ সম্বন্ধে লেনিনের 
পরিকল্পনা__গরীব চাষীদের কমিটি ও ধনী চাষীদের ক্ষমতা হাস__ 
বামপন্থী সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের বিদ্রোহ ও তাহার দমন-__ 


. ॥//০ 


বিষয় , পৃষ্ঠা 
পঞ্চন সোভিয়েট কংগ্রেস এবং রুশ সোভিয়েট পোশালিস্ট সংঘের 
শাসনবিধি নিরূপণ পা রঃ ১৮১ 
৮। বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং গৃহগুদ্দের ঘুগে বল্শেভিক্‌ পার্টির 
কার্যকলাপ (১৯১৮-২০ ) ও ব্যাতিত 
(১) বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ত__ গৃহযুদ্ধের প্রথম 
য্গ * ০৯ ৪ ৮৮ 
(৯) যুদ্ধে জার্জানীব পরাজর- জার্মানীতে বিপ্লব তীর 
ইণ্টানন্তাশনালের প্রতিষ্ঠা__মইঈম পার্টি কগ্রেপা ... দি 


(৩) বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া চলিল-_সোভিয়েট দেশ 
অবরোধ__কোল্চাকের স'গ্রাম ও পরাজয়_দেনিকিনের সংগ্রাম ও 
পরাজর-__তিন মাসের বিশ্রান__নবম পার্টি কগ্রেন ..... ৩০১ 
(৪) পোলাগের ভদ্রসম্প্রদার কর্তৃক (সাভিয়েট রুশ আক্রমণ 
সেনাপতি বাংগেলের বুদ্ধ পরিচালন।- পোলিশ, পরিকল্পনার অসাফল্য 
রাংগেলের নিপাত--বিদেখা হস্তক্ষেপের অবসান ... ৩০৮ 
(৫) ইংরেজ-ফরাসী-জাপানী"পোলিশ আক্রমণ ও রুশদেশে বুজোয়া- 
জমিদার-শ্বেতরক্ষী বিপ্লাববিবোধীদের সমবেত শক্তিকে সোভিয়েট 
রিপাবলিক কেন এবং কিভাবে পরাজিত করিয়াছিল ৩১২ 





৯। মর্থনৈতিক পুনর্গঠনের শান্তিপূর্ণ কার্যাক্রমে সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক 
পার্টি (১৯২১-১৯২৫) রর ১. ৩১৮--৩৫৯ 
(১) হস্তক্ষেপকারীদের পরাজর ও গৃহযুদ্ধের অবসানের পর সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের অবস্থা "পুনর্গঠন-যুগের বনু বিদ্ হর ৩১৮ 
(২) ট্রেড ইউনিরন সম্বন্ধে পার্টিতে আলোচন।_-দশম পার্টি 
কংগ্রেস_ বিরোধীদের পরাজয়-_নৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (নেপ্‌) 
গ্রহণ রঃ রর ৩২২ 
(৩) নূতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রথম ফলাফল-_একাদশ পার্টি 
কংগ্রেস__সোভিয়েট ইউনিরন স্থাপনা_ লেনিনের পীড়া__সমবায় 
সম্বন্ধে লেনিনের পরিকল্পনা__দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস ... ৩৩২ 
(৪) অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দ্বরূহতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম লেনিনের 
অন্থথের সুযোগ লইয়া ট্রটুক্কিবাদীরা কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিল-_ 


বিষয় 


12৩ 
পষ্ঠা 


পার্টিতে নতন আলোচনা-_টুটস্কিবাদীদের পরাক্গয়__লেনিনের মৃত্যু 


ক:গ্রেস ০০ 


(৫) পুনর্গঠন যুগের শেষ দিকে সোভিযেট ইউনিয়নের অবস্থা-_ 
সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ এবং আমাদের দেশে সোশালিজ্মের বিজয় 
বিষয়ক প্রশ্ন_-জিনোভিযেভ-কামেনেভের “নৃতন বিরে'ধী সংস্থা” 
চত্ু্দশপার্টি কংগ্রেস দেশে দোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা প্রবর্তন 


নীতি রঃ র ২ ৩৪৭ 


১০। দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করাব সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পাটি 


(১৯১৩-১৯৯৯ ) ৫ ,.. ৩৩০-_-৩৮৩ 
(১) সোশালিস্ট শ্ল্পিগঠনের যুগের বাধাবিপত্তি ও তাহাদের 
অতিক্রম করার জন্য স গ্রাম-_ট্রটুস্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদেব 
পার্টিবিরোধী সংস্থা গঠন-__সংস্তার সোভিবেটবিরোধী কাধ্যকলাপ-__ 
সংস্তার পবাজঘ ৩৬০ 
(২) সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার সিরা টি পিছাইয়া 
পড়িল__পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস__কৃষিসমবায় গঠননীতি-ট্রটুক্ষি ও 
জিনোভিয়েভপন্ঠীদের সংস্তা বিধ্বস্ত-_রাজনৈতিক কপটতা! ৩১৮ 
(৩) কুলাকৃদেব বিকন্ধে আক্রমণ-___বুখাবিন-রাইকভের পার্টিবিবোধী 
দল-_প্রথম পঞ্চবর্ষ-সংকন্প গ্রহণ_ সোশালিস্ট পরস্পর প্রতি 
ঘোগিতা-_ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলনের আরম্ভ ৩৭৫ 


১১। যৌথ ক্ষিব্যবস্থা প্রবর্ঠনের সংগ্রামে বল্শেভিক পার্টি (১৯৩০- 


১৯৩৪ ) ১.১ ৩৮৭--৪২৬ 
(১) ১৯৩০-৩৪ সালে মাভ্য্তরীণ অবস্থা_ধনিক দেশগুলিতে 
অর্থনৈতিক সঙ্কট ক্ঞাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার-__জার্মানীতে 
ফ্যাশিজমেব বাষ্্রশক্তি দখল-_যুদ্ধের ছুইটি এলাকা ... ৩৮৭ 
(২) কুলাক্দের নিয়ন্ত্রণ করার নীতি হইতে শ্রেণীহিসাবে তাহাদের 
উচ্ছেদ ঘটাইবার নীতি অবলম্বন__যৌথ কৃষি-আন্দোলন সম্পর্কে 
পার্টিনীতির বিরুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম-__সর্বাক্ষত্রে পু-জিদারদের উপর 
আক্রমণ- ষোড়শ পারটিকংগ্রেস হি ৰা ৩৯১, 


বিষয় 


(৬০ 

পৃষ্ঠা 
(৩) দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থার সকল বিভাগ পুনর্গঠন করার নীতি-__ 
কর্মকৌশলের গুরুত্ব-_-যৌথ কৃষি-আন্দোলনের প্রসার বৃদ্ধি__€মশিন 
ট্র্যা্টর স্টেশনগুলির রাজনৈতিক বিভাগ গঠন-__চার বৎসরে 
পঞ্চবর্ষ সংকল্প সম্পাদনের ফল সর্বক্ষেত্রে সোশালিজ মের বিজয়-_ 
সপ্তদশ পার্টি-কংগ্রেস ৃ ৪০৩ 
(৪) বুখারিনপন্থীদের প্রতারক রাজনীতিকের দলে অধঃপতন-__ 
শ্বেরক্ষী খুনী ও গোয়েন্দার দলে ট্ুট্স্বীবাদী প্রতারকের 
অধঃপতন-_এস, এম, কিবোভকে জঘন্তভাবে হত্যা- বল্শেভিক্‌ 
সতর্কতাকে তীব্রতর করার জন্ত পার্টির চেষ্টা ৫৫ ৪১৮ 


১২। সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার কাজে বল্শেভিক পার্টি-_ 


উপসংহার 
পরিশিষ্ট 


নৃতন শাসনবিধি প্রবর্তন ( ১৯৩৫-৯৯৩৭ ) ...৪২৭-৪৫৪ 
(১) ১৯৩৫-১৯৩৭ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি- সাময়িক ভাবে 
অর্থনৈতিক সম্কট লাঘব-__নুতন অর্থ নৈতিক প্রারস্ত-_-ইতালী কর্তৃক 
আবিসিনিয়! দখল__স্পেনে জার্মান ও ইতালিয়ানদের হস্তক্ষেপ__ 
মধ্যচীনে জাপানী আক্রমণ-দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ভ ৪২৭ 
(২) সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্প ও রুষিকর্ম্ের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি 
_দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প নিদ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হওয়াব পূর্ব্বেই সুসম্পন্ন__ 
কষিব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সমবায়ীকবণের সমাপ্রি-_কর্্ীদের গুণবস্তার 
গুরুত্ব_স্তাখানোভ আন্দোলন- জন-সাধারণের কল্যাণব্যবস্থার 


উন্নতি-_-সোভিয়েট বিপ্লবের শক্তি রর ৪৩২ 
(৩) অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস__-সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন 
শাসনবিধি প্রণয়ন ৪৪১ 


(৪) বুখারিন-উর্টস্কির অনুর গোয়েন্দা, ধ্বংসকারী, দেশদ্রোহী 
দলের অবশিষ্টাংশের বিলোপ সাধন-_সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
(সুপ্রীম) সোভিয়েট নির্বাচনের আয়োজন-_পার্টির ভিতর 
কার্ধ্যপরিচালনায় ব্যাপক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি__ইউনিয়নের 
সোভিয়েট নির্বাচন ৫ রা ৪৪৭ 


৪৫৫ 
৪৬৪৯ 


তমিকা 


নোভিযেট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক ) এক দীর্ঘ, গৌরবদীপ্ব 
পথ অতিক্রম করিয়া! আসিয়াছে । গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে রুশদেশে যে ছোট 
ছোট মার্কসবাদী চক্র ও সংঘ গঠিত হইয়াছিল, সেগুলিতে ইহার সুচনা ; পৃথিবীর 
ইতিহাসে মজুর কৃষকের প্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পরিচালক বিরাট বলশেতিক দলে 
ইহার পরিণতি । 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক ) প্রাকৃবিপ্লব যুগের 
রুশ শ্রমিক-আন্দোলনের ভিত্তির উপর গড়িয়া! উঞ্ভিয়াছে। যে সমস্ত মার্কস্বার্দী 
চক্র ও সংঘ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল ও শ্রমিক 
আন্দোলনে সাম্যবাদী চৈতন্ভ জাগাইয়াছিল, সেই চক্র ও সংঘগুলি হইতে পার্টির 
উদ্ভব। পার্টি সর্বদাই মাক স্*লেনিনের বিপ্লবী গিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে । 
সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সর্বহারা! বিপ্লবের যুগে পার্টির নেতারাই মার্কস 
এঙ্সেল্সের শিক্ষায় বিকাশ ঘটাইক়৷ নৃতন ধারার প্রবর্তন করেন। 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ( বলশেভিক ) শ্রমিক আন্দোলনের 
ভিতবে সোশালিস্ট-রেভলুযুশনারি ( এদেরও পূর্বে নারদ্নিক্‌ দল ), মেনশেভিক, 
নৈরাজ্যবাদী, হরেক রকমের বুর্জোয়া জাতীয়তাপন্থী ইত্যাদি নিয়মমধ্যবিত্ত 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন দলের সহিত মতবাদের মৌলিক সমস্তা লইয়! সংগ্রামের ফলে 
শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে ও অগ্রসর হইয়াছে। আবার দলের মধ্যেই টুট্দ্ধিপন্থী, 
বুখারিনপন্থী, জাতীয়তাস্বর্ধস্ব বিপথগামী ও অন্তান্ত লেনিনবাদবিরোধী সংস্থার 
মেনশেভিক-মাফিক্‌ সুবিধাবাদী ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে শক্তিসংগ্রহ করিয় 
অগ্রসর, হইয়াছে। 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটি ( বলশেভিক ১ শ্রমিকশ্রেণী ও 
স্বদেশের কর্মব্যস্ত জনসাধারণের যাহারা শক্র-_সেই জমিদার, পুঁজিদার, “কুলাক্‌? 
(ধনী চাষী), রাষ্ট্রের সম্পত্তিনাশকারী, গোয়েন্দা ও লোভিয়েটের চতু্দিকন্ 
ধনিক রাষ্্গুলির ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইয়। শক্তিবৃদ্ধি 
করিয়াছে, পার্টির সংগঠনকে দৃঢ় করিয়াছে। 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস তিনটি 
বিপ্লবের ইতিহাস-+১৯০৫ সালের বুর্জোয়-গণতান্থ্িক বিপ্লব, ১৯১৭ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসের 
দোশালিস্ট বিপ্লবের ইতিহাস। 

সোভিয়ে্ট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস হইতেছে 
জাল্-শাসন ও জমিদার পুঁজিদারের প্রতিপত্তি ধ্বংস করার ইতিহাস, গৃহযুদ্ধের 
সময় বিদেশী-সৈন্তের আক্রমণ চূর্ণ করার ইতিহাস, আমাদের দেশে মোভিয়েট 
রাষ্ ও সোশালিস্ট সমাজ গঠনের ইতিহাস। 

দোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) ইতিহাস পড়িলে 
সোশালিজমের জন্য আমাদের দেশের মজুর কলষকের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা 
আমাদের বিল্লবী চেতনাকে সমৃদ্ধ করিবে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক ) ইতিহাস-মার্কস্‌- 
লেনিনবাদের ও শ্রমিকশ্রেণীর সকল শত্রর বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির সংগ্রামের 
ইতিহাস, বলশেতিক-নীতি আয়ত্ত করিতে আমাদের সাহায্য করিবে, রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতাকে তীক্ষতর করিবে। 

বলশেভিক দলেব বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাস পড়িলে সমাজের বিকাশ ও 
রাজনৈতিক সংগ্রামের মুনীতি ও বিপ্লবের হেতু সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের 
হাতিরার হইবে । 

মোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বর্শশেভিক ) ইতিহাস পড়িলে 
লেনিন-্টালিনের পার্টির মহান্‌ উদ্দেশ্য, ছুনিয়াব সর্ধত্র সাম্যবাদের বিজয় যে 
অবশ্থন্তাবী এ নিশ্চিতি দৃঢ়তর হইবে । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক ) সংঙ্গিপ্ত ইতিহাস 
এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। 


সোতিয়ট ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টির ইাতিতাস 


গ্রথম অধ্যায় 


রূশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের 
জন্য সংগ্রাম ৬১৮৮৬-১৯০১) 


১। কুশদেশে ভূমিদাসপ্রথার 'বিলোপ ও শিল্পে 

ধনিকতন্ত্রের বিকাশ- আধুনিক কারখান! শিল্পের 

সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উর্থান- অমিকশ্রেধী- 
আন্দোলনের প্রথম গদক্ষেপ 


জাবেব শাসনে রুশদেশ অন্য দেশেব তুঙ্গনায় বিলম্বে ধনিক অগ্রগতির- 
পথে প্রবেশ করে। গত শতাকীব ষষ্ঠ দশকেব পুর্বে ₹শদেশে কলকারখানা খুবই 
কম ছিল। ভূমিদাসপ্রথাব ভিত্তিতে বন্ভু বড় জমিদারী ছিল তখনকার অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। ভূমিদাসপ্রথা থাকিলে শিল্পের যথার্থ বিকাশ সম্ভব 
ছিল না। ভূমিদানের! অনিচ্ছায় কৃষিকন্ম চালাইত বলিয়া! উৎপাদন অন্ন হইত। 
অর্থনীতির বিকাশ ষে-ভাবে হইতেছিল তাহাতে ভূমিদ্াসপ্রথার বিলোপ একাস্ত 
প্রয়োজন হইয়া! উঠিল। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দুর্বল হইয়াছিল 
বলিয়া জারের সরকার ১৮৬১ সালে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহ আশঙ্কা 
করিয়! ভূমিদাসপ্রথা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইল। 

কিন্তু ভূমিদাসপ্রথা উঠিয়া! যাইবার পরেও জমিদাররা চাষীদের উপর অত্যাচার 
করিত। জমিদার! ভূমিদাসত্ব হইতে রেহাই দিতে যাইয়! চাষীরা পূর্বে যে-জমি 
বাবহার করিত, তাহার অনেকটা ঘিরিয়া লইয়! চাষীদের কাছ হইতে কাড়িয়৷ 
লইল। এই কাড়িয়া-লওয়। জমিকে চাষীরা বলিত “ওট্রেজকি' ( কাটছাঁট )। 
দুমিদাসপ্রথা হইতে মুক্তির মূল্যন্বরূপ চাষীদের ২০০ কোটি রুব্ল্‌ দিতে বাধ্য 
কর! হইয়াছিল। 


৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ভূমিদাসপ্রথা রদ হইবার পর জমিদারদের কাছ হইতে অত্যন্ত কঠোর শর্তে 
জমি ইজারা লওয়া ছাড়! চাষীদের অন্ত উপায় ছিল না। শুধু খাজনা লইয়াই 
জমিদার সন্তষ্ট হইত ন1; চাষীর! প্রায়ই জমিদারের জমির কোন বিশেষ অংশে 
নিজেদের ঘোড়। ও লাঙল লইয়! বিন। পারিশ্রমিকে চাষ করিতে বাধ্য হইত । এই 
ব্যবস্থার নাম ছিল “অট্রাবটুকি' বা 'বার্শ চিনা” (শ্রম দিয়া থাজন! মিটানে। বা 
বেগার )। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শম্তসংগ্রহ কালে উৎপন্ন শশ্তের অর্ধেক দিয়া 
জমিদারের পাওনা মিটানো! "হইত। ইহাকে বলিত “ইম্পলু, (আধা-আধি 
বন্দোবস্ত )। 

এইভাবে ভূমিদাসপ্রথার আমলে যে-অবস্থা ছিল, প্রায় তাহাই রহিয়া গেল। 
একমাত্র তফাৎ ছিল এই যে, ব্যক্তিগতভাবে চাষী এখন হুইল স্বাধীন, তাহাকে 
আর অস্থাবর সম্পত্তির মত কেনা-বেচ। চলিত ন|। 
« খাজনা, জরিমানা ইত্যাদি আদায় করিয়! নানাভাবে উৎপীড়ন চলাই 
জঅমিদারর! নিরীহ চাষীদেব রক্ত শোষণ কবিত। জমিদারদের অত্যাচারের দরুন 
অধিকাংশ চাষী চাষবাসের ব্যবস্থাকে উন্নত করিতে পারিত না। এই কারণে 
বিপ্লবের পূর্ববে রুশদেশে চাষবাস অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অবস্থায় ছিল, প্রায়ই শস্য 
উৎপাদন অল্প হইত, দুভিক্ষ দেখা দিত । 

ভূমিদাসপ্রথার লেজুড় হিসাবে যে-নিদারুণ কর-ভার ও জমিদারেব প্রাপ্য 
দাসত্ব-মুক্তির মূল্য টিকিয়া রহিল তাহা কঞ্জ্রও কখনও চাষীর আয়ের চেয়ে বেশী 
হইত। সুতরাং চাষীর সর্বনাশ ঘটল, চাষী ভিক্ষাবৃত্তি করিতে ও গ্রাম ছাড়িয়া 
উপার্জনের আশায় ঘুরিতে বাধ্য হইল। কলকারখানায় তাহারা কাজ করিতে 
গেল, মালিকদের পক্ষে সস্তায় মজুর সংগ্রহ করার একটা উপায় জুটিল। 

মেহনৎকারী ও শোষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে জারকে এবং পুঁজিদার- 
জমিদারদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শেরিফ, ডেপুটি-শেরিফ, পুলিস কম্স্টেখ্ল, 
চৌকীদার ইত্যাদি লইয়া! যেন এক বিরাট বাহিনী মজুর রুষকদের উপর 
খবরদারী করিত। ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত দৈহিক দণ্ড প্রচলিত ছিল। ভূমিদাস প্রথ। 
রদ হইলেও সামান্ত অপরাধে কিংবা খাজনা মিটাইয়! না দিলে চাষীদের চাবুক 
মার! হইত। পুলিস ও কদাক্‌ সৈন্টেরা শ্রমিকদের মারধর করিত, বিশেষত যখন 
মালিকের তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ করায় তাহার! ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ 
রাখিত। জারের আমলে মজ্জুর-ক্কষকের কিছুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার ছিল না । 
জারের শ্বৈরশামন ছিল জনগণের সব চেয়ে বড় শক্র। 


রুশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্ সংগ্রাম ৫ 


জারশাসনে রাশিয়। ছিল বহু জাতির কয়েদখানা। রুশ ব্যতীত অন্তান্ধ বহু 
জাতি সর্বপ্রকার অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল, সর্ধদাই নানাভাবে অপমান 
ও অবজ্ঞা সহা করিতে বাধ্য হইত। জারের শাসনে রুশদের শিক্ষা দেওয়া হইত 
যে, অন্তান্ জাতিকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত। সরকারী কাগজপত্রে রুশ ছাড়া 
সকলকে বলা হইত “ইনরডটুসি* ( বিদেশী ), তাহাদের প্রতি ঘ্বণার ভাব উদ্রেক 
কর! হইত। জারের শাসনে মতলব করিয়া জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদের 
আগুন জালানো হইত, এক জাতির বিরুদ্ধে আর এক জাতিকে প্ররোচিত কর! 
হইত, ইহুদীদের উপর অন্যাচার সংঘউন কর হইত, ককেশসের দক্ষিণে তাতার 
ও আরন্ম্েনিয়ানর! যাহাতে পরম্পর খুনোখুনি করে তাহার চেষ্টা হইত। 

যে-অঞ্চলগুলিতে রুশ ছাড়া অন্য জাতি বাস করিত, সেখানে সব না হইলেও 
প্রায় সব সরকারী চাকরী রুশরাই পাইত। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও 
আদালতে রুশভাবাতেই সকল কাজ হইত। ক্ষশ ছাড়া অন্য যে-কোন জাতির 
নিজস্ব ভাবায় কাগজ বা বই ছাপানো, কিংবা! স্কুলে সেই ভাষায় শিক্ষা দেওয়। 
নিবিদ্ধ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির প্রত্যেক শিখাটি পর্য্যস্ত নিভাইবার জন্য জার- 
সরকার ব্যাকুল ছিল, জোর করিয়া কশভাষ| ও ভাব সর্বত্র চাঁপাইবার নীতি 
অন্ুদরণ করিত। রুশ ব্যতীত অন্তান্ত জাতিসমূহের কাছে জার-সরকার ছিল 
যেন অত্যাচারী জল্লাদ । 

ভূমিদাসপ্রথ! রদ হইবার পর পূর্বব্যবস্থার রেশ চলিতে থাকিলেও রুশদেশে 
ধনিক শিল্পের বিকাশ মোটামুটি দ্রুতই অগ্রসর হ্ইয়াছিল। ১৮৬৫-৯০ এই 
পঁচিশ বৎসরে বড় বড় কারখানায় ও রেলওয়েতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা 
৭,০৬,০০০ হইতে ১৪,৩০,০০০-___অর্থাৎ দ্িগুণেরও বেশী বাড়ে। 

গত শতাব্দীর নবম দশকে রুশদেশের বড়দরের ধনিকশিল্প আরও জোর কদমে 
বাড়িয়া চলে। এ দশকের শেষে শুধু ইয়োরোপীয় রাশিয়ার পঞ্চাশটি প্রদেশে 
বড় কলকারখানা, কয়লাখনি ও রেলওয়ে ইত্যাদিতে শ্রমিকসংখ্যা ছিল 
২২,০৭১০০০) সমস্ত রাশিয়াতে তাহাদের সংখ্যা ছিল ২৭,৯২,০০০। 

ইহারা হইল আধুণিক শিল্পের শ্রমিক। ভূমিদাসপ্রথার যুগে যে ছোট ছোট 
কারখানা ছিল, কিংবা হাতের কাজ ও অন্ঠাপ্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
তুলনায় ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিরাট ধনিক শিল্পারতনে শ্রমিকদের 
নৃতন এক সমস্বার্থ বোধ জন্মায়, সংগ্রামমুখী বিপ্লবী গুগ তাহাদের মধ্যে 
দেখ। দেয় । 


৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রধানত রেলপথ নির্মাণের হিড়িক লাগায় গত শতার্ধীর নবম দশকে 
শিল্পবিকাশের যেন মরম্ম আসে। ১৮৯০-_-১৯০০, এই দশ বৎসরে ২১০০০ 
ভেস্টের উপর নৃতন রেললাইন পাতা হয়। রেল বাড়ার দরুন ( ইঞ্জিন, গাড়ী ও 
পাতিবার রেলের জন্ত ) লোহার চাহিদা খুব বাড়ে, জালানির জন্য কয়ল৷ ও 
তৈলের চাহিদাও বাড়ে । ফলে ধাতব ও জালানি শিল্পের সংবদ্ধন ঘটে । 

সকল ধনিক দেশের মত, বিপ্লবের পুর্বে রুশদেশেও শিল্প ব্যবস্থায় মরস্থমের পর 
সঙ্কট আসিত, কাজকন্ধ প্রায় বন্ধ হইত, শ্রমিকশ্রেণী কঠোব আঘাত পাইত, লক্ষ 
লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়! দারিদ্যেব শিকলে আটক পড়িত। 

রুশদেশে ভূমিদাসপ্রথা বিলোপের পর ধনিকশিল্পের বিকাশ দ্রুত ঘটিলেও 
অর্থনৈতিক প্রগতির দিক হইতে রুশদেশ অন্ঠান্ত ধনিকদেশের বহু পশ্চাতে 
পড়িয়াছিল। দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা খুবই বেশী ছিল। পরুশদেশে ধনিকবাদের 
বিকাশ” নামে বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন ১৮৯৭ সালেব আদমশুমারী হইতে গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্য উদ্ধত করিয়! দেখান যে, মোট লোকসংখ্যার $ ভাগ কৃষিকর্মে ব্যাপৃত ছিল, 
আর বাকী ২ ভাগ ছোট বড় কলকারখানায়, ব্যবসাতে, রেলপথ ও জলপথে, 
গৃহনিম্দাণ ও অন্ঠান্ত নানারকম পাঁচমিশেলি কাজে লাগিয়া থাকিত। 

স্থতরাৎ দেখা যায় যে, ধনিকবাদ বাড়িতে থাকিলেও রুশদেশ ছিল কুষিপ্রধান, 
অর্থনীতির দিক হইতে পশ্চাৎপদ, নিয়্মধ্যবিত্ত দেশ। অর্থাৎ, তখনও সামান্ত 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অল্প উৎপাদনশীল ছোট ছোট ক্ষেতখামার ছিল দেশের 


প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কিন্ত ধনিকবাদ শুধু শহরে নয়, গ্রামেও জীকিয়া বসিতেছিল। বিপ্লীবের 


পূর্ষ্ রুশদেশে চাষীর! সংখ্যায় সব ছেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু কৃষকশ্রেণীর মধ্যে 
ভাঙন ও ভাগাভাগি শুরু হইয়া গিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষকদের মধ্য 
হইতে “কুলাকদের' একটা নূতন স্তর গড়িয়া উঠিতেছিল; ইহার! হইল গ্রামের 
বুর্জোয়াশ্রেণী। অন্তদিকে বহু চাষী সর্ধন্ব হারাইতেছিল বলিয়া গ্রামের গরীব, 
প্রলেটেরিয়ন্‌ কিংবা অর্ধ প্রলেটেরিয়ম্‌ চাষীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছিল। মাঝারি 
অবস্থার ক্ষকদের সংখ্যা বংসরের পর বৎসর কমিতেছিল। 

১৯০৩ সালে রুশদেশে প্রায় এককোটি চাবী পরিবার ছিল। গ্রামের 
গরীবদের প্রতি” নামক পুস্তিকায় লেনিন হিসাব করিয়াছিলেন যে, মোট এই 
সংখ্যার মধ্যে অস্তত ৩৫ লক্ষ পরিবার এতই গরীব ছিল যে চাষের জন্ত কোনো 
ঘোড়। তাহাদের ছিল না। সব চেয়ে গরীব এই চাষীর! সাধারণত তাহাদের জমির 
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সামান্ত অংশে বীজবপন করিয়। বাকী জমি “কুলাকদের' হাতে ছাড়িয়া দিত এবং 
জীবিকানির্ব্বাহের অন্ত উপায়ের সন্ধান করিয়া বেড়াইত। এই চাষীদের অবস্থ! 
সর্ধহারাদের (প্রলেটেরিয়ট ১ প্রায় সামিল ছিল। লেনিন ইহাদের বলিতেন 
গ্রামের প্রলেটেরিয়ন্‌ কিংবা অর্ধ-প্রলেটেরিয়ন্‌। 

অপরপক্ষে এক কোটি কৃষকপরিবাবের মধ্যে ১৫ লক্ষ ধনী চাবী (কুলাক্‌) 
পরিবারের হাতে চাষীদের মোট জমির অর্দেক থাকিত। গরীব ও মাঝারি চাষীকে 
পিষিয়! রাখিয়! এই কুষক-বুর্জোয়া শ্রেণী বড়লোক বনিয়| যাউতেছিল, ক্ষেতমজুরদের 
থাটুনি হইতে মুনাফ। হস্তগত করিয়! ইহার! গ্রামের পুঁজিদারশ্রেণী হিসাবে খাড়া 
হইতে লাগিল। 


গত শতাব্দীর সপ্তম দশকেই রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী জাগিতেছিল এবং বিশেষ 
করিয়। অষ্টম দশকে ধনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গুরু করিয়াছিল। জারের আমলে 
রুশদেশে শ্রমিকদের নিতান্ত ছর্দশা ছিল । আষ্টম দশকে কলকারখানায় দৈনিকু 
অন্তত ১২২ ঘণ্টা! খাটিতে হইত, কাপড়কলে ১৪।১৫ ঘণ্টা কাজ করিতে হইত। 
সত্রীলোক ও শিশুদের কারখানায় খাটাইয়! শোষগ করার ব্যবস্থা নানা স্থানে বাহাল 
ছিল। শিশুদের প্রাপ্তবয়স্কদের মতই বেশী সময় খাটিতে হইত, কেবল মেয়েদের 
মত তাহাদেরও মজুরী ছিল অনেক কম। মঞ্জুরী এমনিই ছিল অতিমাত্রায় তল্প। 
অধিকাংশ শ্রমিক মালে ৭1৮ রুব্লের বেশী পাইত না। লোহার কারখানা! ও 
ঢালাইথানার শ্রমিকের! সব চেয়ে ভালে! মজুবী পাইলেও মাসে ৩৫ রূধবলের বেশী 
পাইত না। শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করা! সম্বন্ধে কোন আইনকান্থন ছিল না 
বগিয়! বহু শ্রমিক বিকলাঙ্গ হইত ও মারা যাইত । শ্রমিকদের কোনপ্রকার বীমার 
' ব্যবস্থা ছিল ন।, ডাক্তার ডাকিতে হইলে শ্রমিককে গীঁটের পয়সা! খরচ করিতে 
হইত। আবাসম্থানের বন্দোবস্ত .ছিল ভয়াবহ । কারখানার মালিকের! ধে- 
ছাউনি বানাইত, সেখানে একটি ছোট কামরায় ১০১২ জনকে ঘেঁষাঘেবি করিয় 
থাকিতে হইত। শ্রমিকের পুর! মজুরি না দিয়া! প্রারই ঠকানো হইত, কারখানা- 
মালিকের দোকানে বেজায় দরে জিনিস কিনিতে তাহারা বাধ্য হইত, জরিমানা ও 
তাহাদের ঘাড়ে চাপানো! হইত । 

এই অসহ্‌ অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শ্রমিকরা একত্র ছাড়াইয়া কারখানা- 
মালিকের কাছে সমবেত দাবী পেশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কাজ ধন্ধ 
বাঁধিয়া ধর্ঘট করিতে লাগিল। প্রথম দিকে গত শতাব্দীর সপ্তম ও 'অষ্ষ 
দশকে যে ধর্মঘটগুপি হইত, সেগুলির কারণ প্রায়ই ছিল অতিরিজ্ঞ জরিমাগা, 


৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মজুরী লইয়া ঠকানো ও জুয়াচুরি, কিংবা! মজুরীর হার কমাইয়! দেওয়া। 

প্রথম দিকের ধর্ম্ঘটগুলিতে আশাভঙ্গের ফলে মরিয়া হইয়] শ্রমিকেরা কখনও 
কখনও কলকজা! চুর্ণ করিত, কারখানার জানালা ভাঙিত এবং কারখানার দোকান 
ও আফিসঘরগুলিকে ধবংস করিত । | 

শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা বেণা অগ্রাসব, তাভারা শীঘ্রই বুঝিল যে ধনিকদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হইতে হইলে সব চেয়ে প্রয়োজন সংগঠন । শ্রমিক 
ইউনিয়ন এইভাবে তৈয়ার হইতে লাগিল । 

১৮৭৫ সালে ওডেসাতে দক্ষিণ রুশ শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শ্রমিকদের এই প্রথম সংগঠন ৮৯ মাপ চলিবার পর জার-সরকার ইহাকে চূর্ণ 


করিয়া দেয়। 
১৮৭৮ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শহরে খালটুরিন্‌ নামে একজন ছুতোর ও 


অবনর্মকি নামে এক “ফিটার” মিশ্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিরন স্থাপিত 
হয়। ইউনিয়নের কার্ধ্যপদ্ধতিতে বল! হয় যে, ইহার উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্য পশ্চিম 
ইয়োরোপের সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দল গুপির অন্নরূপ | ইউনিয়নের চরম 
লক্ষ্য ছিল সোশালিস্ট বিপ্লব__প্বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্কা একাস্ত 
হ্যায়বিরোধী বলিয়! তাহাকে উল্টাইয়া ফেলা ।” ইউনিয়নের অন্ঠতম প্রতিষ্ঠাতা 
অবনর্পকি কিছুকাল বিদেশে ছিলেন এবং মার্কস্বাদী দোশাল-ডেমোক্রাটিক 
দলগুলি ও মাকৃস্পরিচালিত প্রথম ইন্টারন্তাশনালের কাধ্যকলাপ' সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল ছিলেন। উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিয়নের কাধ্যপদ্ধতিতে ইহার ছাপ 
পড়িয়াছিল। আপাতত ইউনিয়নের উদ্দেন্ত ছিল রজেনৈতিক স্বাধীনতা! 'ও 
জনসাধারণের রাজনৈতিক অবিকার ( বক্তৃত।, ছাপাখানা ও সভাসমিতি করিবার 
অধিকার ) আয়ত্ত করা । অবিলম্বে যাহাতে শ্রমিকদের দৈনিক খাটিবার সময় 
ক্মানে। হয়, তাহান দাবী করা হইয়াছিল । 

ইউনিয়নের মেম্বারসংখ্যা শীঘ্রই দুইশত হইল, দরদীর সংখ্যাও প্রায় হুইশত 
হইল। শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করিয়া ইউনিয়ন শ্রমিকদের পরিচালনা করিতে 
লাগিল। জারের সরকার তাই এই শ্রমিক ইউনিয়নকে ও ভাঙিয়া দিল। 

কিন্তু সরকারী দমননীতি সন্ত্েও শ্রমিক আন্দোলন বাড়িতে লাগিল, জেলা 
হইতে জেলায় ছড়াইয়। পড়িল, । গত শতাব্দীর অটম দশকে অনেকগুলি ধর্মঘট 
হইল। ১৮৮১-৮১৩ এই পাঁচ বৎসরে ৪৮ট ধর্মঘট হয়, ৮০,০৭০ শ্রমিক 
তাহাতে জড়িত থাকে। 
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১৮৮৫ সালে অরেখভো-ভুইয়েভোতে মরোজভ্‌ মিলে যে-বিরাট ধর্মঘট 
হয়, তাহা বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়! 
আছে। 

এই মিলে প্রায় ৮০০০ শ্রমিক কাজ করিত। দিনের পর দিন কাজের ব্যবস্থা 
খারাঁপ হইতে লাগিল; ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪-র ভিতর পাঁচবার মজুরী ছাঁটাই 
হয়, আর শেষ দিকে এক ধাক্কায় মজুবী শতকরা পঁচিশ টাকা কমানে। হয়। এ 
ছাড়া মালিক মরোজভ জরিমানা চাপাইর়! শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করিত। 
ধর্মঘটের পর আদালতে বিচারের সমর হাটে হাড়ি ভাউিয়া যায় ও সকলে 
জানিতে পারে যে, এক রুবল মজুরীর মধ্যে ৩০ হইতে ৫০ কোপেক্‌ ( অর্থাৎ প্রায় 
অদ্ধেক ) জরিমান! হিসাবে মালিকের পকেটে যাইত । শ্রমিকর] 'আর বেশীদিন 
এই চুরি সহা করিতে পারে নাই বলিয়া ১৮৮৫-ব জান্তয়ারী মাসে ধর্মঘট শুরু 
হয় । পর্ব হইতে ধর্মঘটের বন্দোবস্ত কর! হইফ্াছিল। পিওট্র মোয়সেয়েক্কো 
নামে রাজনীতির দিক হইতে অগ্রসর একজন শ্রপ্ষিক এ ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন। 
ইনি উত্তর রুশ শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্য ছিলেন এবং পূর্বেই কিছু বিপ্লবী 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । ধর্মঘটের অব্টবহিত পূর্বে মোয়সেয়েক্কো ও 
অন্ঠান্ শ্রেণীসচেতন তাতমজুব মিলমালিকের কাছে পেশ করিবার জন্য অনেকগুলি 
দাবী খসড়া করেন ; শ্রমিকদের এক গোপন সভায় দাবীগুলি গৃহীত হয়। জোর. 
করিয়া জরিমানা চাপানো বন্ধ হোক, এই ছিল প্রধান দাবী । 

সশস্ত্র সিপাহী আসিয়া ঘর্ম্ঘট দমন করে । ছয় শতেরও বেশী শ্রমিক গ্রেপ্তার 
হয়, অনেককে আদালতে হাজির কন্ানে। হয়। 

১৮৮৫ সালে আইভানোভো-ভজনেসেন্সকের কারখানাগুলিতে অনুরূপ 
পর্ম্মঘট হয়। 

পর বৎসর জারের সরকার শ্রমিক অন্দোলনের বৃদ্ধিতে ভয় পাইয়া! জরিমান! 
সম্বন্ধে এক আইন বাহাল করিতে বাধ্য হয়। এই আইন অনুসারে জরিমানার 
টাক! মালিকের পকেটে না গিয়! শ্রমিকদের দরকারেই খরচ করা হইবে বলা হয়। 

মরোজভ্‌ কারখান1 ও অন্যত্র ধর্মঘটের ফলে শ্রমিকরা বৃঝিল যে একজোট 
হইয়! সংগ্রাম করিলে অনেক কিছু সুবিধা আদায় করা ষায়। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে 
নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিবার জন্য শ্রমিকদের মধ্য হইতেই সুদক্ষ নেতা ও সংগঠক 
বাহির হইয়া আঙদিতে লাগিলেন । 

এঁ একই সময়ে শ্রমিক-আন্দোলন বৃদ্ধির ভিত্তিতে ও পশ্চিম ইয়োয়োপের 


১০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শ্রমিক-আন্দোলনের প্রভাবে রুশদেশে প্রথম মার্ক স্বাদী সংস্থা গড়িয়া উঠিতে 
লাগিল। 


২। রুশদেশে নারদিজ.ম্‌ (পপুযুলিজম্‌) এবং মাকৃস্বাদ-__ 
প্লেখানভ এবং ভাহার “শ্রমিকমযুক্তি” সংঘ-_ 
নারদিজ মের বিরুদ্ধে প্লেখানভের সংগ্রাম-_ 

রুশদেশে মাক স্বাদের প্রসার 


মার্কসবাদী সংঘগুলি দেখা দিবা পূর্বে মার্ক স্বাদবিরোধী নারদৃনিকেরা 
( পপ্যুলিস্ট ) রশদেশে বিপ্লবী কাজ করিয়া যাইত। 

প্রথম রুশ মাক্ঁস্বাদী সংঘ ১৮৮৩ সালে দেখা যায়। বিদেশে, জেনিভা 
শহরে, প্লেখানভ্‌ “শ্রমিকমুক্তি” সংঘ স্থাপন করেন। বিপ্লবী কাধ্যব্রমের জন্য 
জার-সরকারের অত্যাচার এড়াইবাব উদ্দেশ্টে তিনি বিদেশে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হন। 

প্লেথানভ একসময় নিজে একজন নারদ্নিক ছিলেন। কিন্তু প্রবাসে 
মার্কসবাদ আলোচন! করিয়। তিনি নাবদিজম পরিত্যাগ করেন ও মাক্‌ স্বাদের 
একজন প্রধান প্রচারক হন। 

ক্ুশদেশে মাকৃনস্বাদ পিস্তাবে “শ্রমিকমুক্তি'" সংঘের অবদান অল্প নয়। 
মাকৃস্‌ ও এঙ্গেল্সের লেখা “কমিউনিস্ট ইশতেহার”, “মজুরী, মুর ও পুঁজি”, 
“সমাজতন্ত্রবাদ-_কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক”, ইত্যাদি গ্রন্থ তাহার! রুশভাষায় অনুবাদ 
করিয়া বিদেশে ছাঁপাইয়া গোপনে দেশের মধ্যে প্রচার করেন। প্লেখানভ্‌, 
জান্গুলিচ, অক্সেল্বড. প্রভৃতি সংঘেব সদন্তের! অনেকগুলি বইয়ে বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্ববাদ সম্বন্ধে মার্ক স্-এঙ্গেল্সের শিক্ষার ব্যাখ্য! করেন । 

সর্ধবহারাদের মহান শিক্ষার মাক্ন্‌ ও এঙ্গেল্স্‌ 'আকাশ-বিহারী, 
সোশালিস্টদের মত খণ্ডন করিয়া প্রথম বুঝাইয়৷ দেন যে, মোশালিজ্ম্‌ ম্বপ্নচারীদের 
(যুটোপিয়ন্) আবিষ্কার নয়, সোশালিঙম্‌ আধুনিক ধনিক সমাজের অবশ্থস্ভাবী 
পরিণাম। তাহারা দেখাইয়! দেন মে, ভূমিদাসপ্রথার মত ধনিকবাদেরও পতন 
হইবে, আর যাহারা ধনিকতস্ত্রর কবর খুঁড়িবে, সেই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে 
ধনিকতন্ত্রই স্থষ্টি করিতেছে । তাহারা প্রমাণ করেন যে, প্রলেটেকিক্সটের 
শ্রেণীসংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর পরাজর ও প্রলেটেরিয়টের জয়ই 
পৃথিবী হইতে ধনিকঘাদ ও শোষণপ্রথা অবলুপ্ত করিবার একমাত্র উপায়। 


রুশদেশে সোশীল-ডেমোক্রাটিক্‌ পাটি গঠনের জন্ত সংগ্রাম ১১ 


মাকৃস্‌ ৪ এঙ্গেল্দ্‌ প্রলেটেরিয়টরকে শিক্ষা দেন যে তাহাদিগকে নিজেদের শক্তি, 
সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হুইবে 
এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রক্যবদ্ধ হইতে হইবে। 
মাকৃস্‌ ও এঙ্গেল্ন ধনিক-সমাজ বিকাশের বিধিগুলি আবিফার করেন এবং 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রমাণ করেন যে ধনিকসমাজের বিকাশ ও সমাজের মধ্যে 
অবিরাম শ্রেণীসংগ্রামের অবশ্তন্ভাবী পরিণাম হইল ধনিকতন্ত্রেরে পতন, 
প্রলেটেরিয়টের বিজর, সমাজে প্রলেটেরিয়টের একাধিপত্য । 

মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্স্‌ শিক্ষা দেন যে, শাস্তিপূর্ণ উপায়ে ধনিকদের ক্ষমতা লুপ্ত 
করিয়! ধনিক সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পতিতে পরিণত করা অসম্ভব । বুর্জোয়াশেণীর 
উপর বিপ্লবী আক্রমণ করিয়া, প্রলেটেরিয়ম্‌ বিপ্লবের হাতিয়ার লইয়া, 
প্রলেটেরিয়টের একাধিপত্য দিয়া নিজেদের রাজনৈতিক শাসন সুপ্রতিষ্ঠ 
করিয়াই শ্রমিকশ্রেণী এই উদ্দেশ্ সম্পন্ন করিতে ' পারিবে, শোষকদের প্রতিরোধ 
চর্ণ করিয়! নূতন, শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ পত্ঠন করিতে পারিবে । 

মার্কস্‌ ও এজেল্স্‌ শিক্ষা দেন বে, ধনিক্মাজে কলকারখানার মন্জুরেরাই 
মবচেয়ে বিপ্লবী ও সব চেয়ে অগ্রপর শ্রেণী, এবং একমাত্র - প্রলেটেরিয়ট 
শ্রেণীই ধনিকশাসনে যাহার! অসন্তষ্ঠ তাহাদের সকলকে নিজের নেতৃত্বে একজোট 
করিয়া ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে পারে । কিন্ত পুরাতন পৃথিবীকে 
পরাজিত করিয়৷ নৃতন শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করিতে হইলে, প্রলেটেরিয়টের 
নিজের শ্রমিকদল প্রয়োজন । এই দলকেই মাকৃস্‌ ও এঙ্গেল্স্‌ “কমিউনিস্ট পার্টি” 


নাম দেন। 
মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্সের মতবাদ প্রসারের কাজে রুশদেশে প্রথম মার্ক স্বাদী 


প্রতিষ্ঠান প্লেখানভের “শ্রমিকমুক্তি” সংঘ আত্মনিয়োগ করে । 

রুশদেশে যখন কোনও সোশাল-ডেমোক্রাটিক অন্দোলন শুরু হয় নাই, 
তখনই বিদেশে রুশ কাগজপত্রে “শ্রমিকমুক্তি” সত্ঘ মাক্-স্বাদের ধবজ! তুলিয়া 
ধরে। আন্দোলনের জন্ত মতবাদের দিক হইতে দেশকে প্রথমে তৈয়ার 
করার প্রয়োজন ছিল। মার্কস্বাদ ও সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের 
প্রসারের পথে প্রধান বাধা ছিল এই যে, নারদ্নিক্দের চিস্তাধারা তখন 
প্রগতিশীল শ্রমিক ও বিপ্লবপন্থী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। 

রুশদেশে ধনিকবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরাই সংগঠিত বিপ্লবী 
সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম এক শক্তিশালী ও অগ্রসর শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল ॥ 


১২ দোভিরেট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কিন্থ নারদনিকেরা শ্রমিকশ্রেণীর এই প্রধান ভূমিকার তাতপধ্য বুঝিতে পারে 
নাঈ। রুশ নারদ্নিকেরা ভূল করির! ভাঁবিত যে কুষকেরাই প্রধান বিপ্লবীশক্তি, 
মন্ুরেরা নয়। তাহার! আশা করিত ঘে রুবকবিদ্রোহ দ্বারাই জার ও জমিদারদের 
শাসনকে বিপর্যস্ত ধর। যাইবে । শ্রমিকশ্রেণীকে তাহারা চিনিত না, তাহার! 
জানিত ন। মে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় 
অগ্রসর ন। হইলে কুবকেরা জার,ও জমিদারদেব শাসনকে বিকল করিতে পারিত 
ন1। নারদ্নিকেবা বুঝিত ন! থে শ্রমিকশ্রেণীই সমাজে সব চেয়ে বিপ্লবী, 


সব চেয়ে আগুয়ান শ্রেণী। 
নারদ্নিকেরা প্রথমে ভাবশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য চাষীদের 


জাগাইয়া তুলিতে নেষ্ট। করিল। এই উদ্দেশ্ত লইরা শিক্ষিত তরুণ পিপ্লবীরা 
চাষীর পোশাক পনির। গ্রামে গ্রামে গেল__“জনগণের কাছে” গেল, এই কথ! 
তথন শোনা যাইত। “নারদ্‌* অর্থে “জনগণ” ; “নারদ্নিক” নামকরণ এইজন্ 
হইয়াছে। কিন্তু চাবীদের সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ও সহান্ভৃতি না থাকার দরুণ 
তাহার! চাষীদের কাছে কোন সমর্থন পাইল না। তাহাদের অধিকাংশই 
জারের পুলিসের কবলে পড়িল। তখন নারদ্নিকেরা স্থির করিল যে জনগণের 
সমর্থন বিনা তাহারা একাই জারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে লড়িবে এবং এর 
ফলে তাহারা আরও মারাত্মক ভূল করিয়া চলিল। 

“মারদ্নায়া ভলিয়া” ( জনগণের মুক্তি) নামে নারদ্নিকদের এক গোপন 
প্রতিষ্ঠান জারকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। ১৮৮১ সালের ১ল' 
মার্চ এই দল একট! বোম! টুড়িয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করিতে 
পারিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের কিছুমাত্র উপকার হয় নাই। কয়েক- 
জনকে হতা! করিয়া জাবের শ্বৈরশাসনকে বিপধ্যস্ত করা গেল ন!, জমিদারশ্রেণীর 
বিলোপও ঘটিল না। মৃত জারের জায়গায় নৃতন জার তৃতীয় আলেকজান্দা্ 
বিল, শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাব হইল । 

কয়েকজনকে হত্যা করিয়া ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া 
জারশাসনকে পর্যন্ত করার যে-মতলব নারদূনিকেরা করিয়াছিল, সে মতঙ্গব ভূল 
এবং তাহাতে বিপ্লবেরই ক্ষতি হইল। নারদ্নিকের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল 
যে, কয়েকজন উদ্যোগী “বীর” থাকিবে, আর নিক্ষিয় “জনতা” তাহাদের 
কাধ্যকলাপের জন্য অপেক্ষা! করিয়া থাকিবে । এই ধারণাই ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের 
বনিয়্াদ। এই সিদ্ধান্ত অনুমারে ইতিহাস স্থ্টি করে মাত্র কয়েকজন মহারধী, 


রুশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্ সংগ্রাম ১৩ 


আর জনসাধারণ, শ্রেণী, “জনতা” ( নারদ্নিক লেখকেরা অবজ্ঞান্চকভাবে 
ইহার্দিগকে “ইতর লোকের ভিড়” বলিয়া! বর্ণনা করেন ) সচেতন, সংগঠিত. 
কাজ করিতেই অক্ষম, তাহারা শুধু ন্ধভাবে “বীর নায়কদের” পথ অনুসরণ, 
করিতে পারে। এই কারণে নারদ্নিকেরা চাবী 'ও মজুরদের মধ্যে বিপ্লবী 
প্রচারকাধ্য বন্ধ করিয়া ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের দিকে যায়। তাহাদের 
প্ররোচনায় তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, স্টেপান্‌ খাল্টুরিন্‌, বিপ্লবী মজুর 
ইউনিয়ন গঠনের কাজ ছাড়িয়া সন্্রাবাদে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ 
করেন । 

শোষকশ্রেণীর কয়েকজন প্রতিনিধিকে হত্য! করিয়৷ বিপ্লব কিছুমাত্র অগ্রসর, 
হয় নাই, বরঞ্চ নারদ্নিকৃদের কাধ্যকলাপ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীহিসাবে 
সংগ্রামের দিক হইতে শ্রমিক জনসাধারণের মনকে ভিন্নপথে লইয়া যায়৷, 
শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের বিপ্লবী উদ্ভোগ ও উৎসাহের বিকাশ এভাবে বিশেষ, 
বাধ! পায় । 

নারদ্নিকদের জন্য শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবে ত্বাহাদের প্রধান ভূমিকার অর্থ, 
বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের স্বতন্ত্র স্বাধীন দল খাড়া হইতেও অনেক দেরী হয়। 

নারদ্নিক্দের গোপন সংস্থা জার-সরকার চূর্ণ করিলেও বিপ্লবপর্থী শিক্ষিতশ্রেণী 
বহুদিন নারদ্নিক্‌ মশুবাদের অনুরাগী হুইয়া রহিল। যে-সব নারদ্নিক্‌ জারের 
দ্মননীতি এড়াইতে পারিয়াছিল, তাহারা রুশদেশে মার্কস্বাদ প্রচারের বিরুদ্ধে। 
তীব্র প্রতিরোধ চালাইল, শ্রমিক সংগঠনকে বাধ! দিল । 

সুতরাৎ রশদেশে মার্কস্বাদ নারদিজমের বিরুদ্ধে লড়িয়াই প্রসার লাভ 
করিল, শক্তিবুদ্ধি করিল। 

প্লেখানভের “শ্রমিকমুক্তি” সংঘ নারদ্নিক্দের ভ্রান্ত মতবাদ থণ্ডন করিতে 
লাগিল এবং কি ভাবে তাহাদের মতবাদ ও সংগ্রাম প্রণালী শ্রমিক অন্দোলনকে 
পণ করিতেছিল, তাহ প্রমাণ করিল। 

নারদ্নিক্দের বিরুদ্ধে তাহার রচনাবলীতে প্লেখানভ্‌ দেখাইলেন যে, 
নারদ্নিকেরা নিজেদের সোশালিন্ট বলিলেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে 
তাহাদের মতবাদের কিছুমাত্র মিল নাই। 

প্লেখানভই প্রথম নারদ্নিক্দের ভ্রান্ত ধারণাগুলির মার্কস্বাদী খণ্ডন প্রচার 
করেন। নারদ্ণিক মতের' বিরুদ্ধে নিপুণ আঘাত দিয়া প্লেখানভ মার্কদ্বাদের, 
পক্ষে নান যুক্তির সমুজ্জল ব্যাথা দেন। 


১৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নারদ্নিকদের কোম্‌ কোন্‌ প্রধান ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য প্লেখানভ যুক্তির 
হাতুড়ি চালাইয়াছিলেন ? 

প্রথম, নারদ্নিকেরা৷ বলিত যে, রুশদেশে ধনিকবাদ “হঠাৎ” উড়িয়া আদিয়া 
জুড়িয়। বসিয়াছে, ইহার কোনো বিকাশ ঘটিবে না, আর তাই প্রলেটেরিয়ট 
শ্রেণীরও কোন বিকাশ ঘটিবে না, শক্তি বাড়িবে ন|। 

দ্বিতীয়, নারদনিকের! বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বাগ্রগামী শ্রেণী মনে করিত 
না । প্রলেটেরিয়টকে বাদ দিয়া সোশালিজ্মের স্বপ্ন তাহারা দেখিত। তাহার 
মনে করিত যে, শিক্ষিতশ্রেণীর পরিচালনায় চাষীরাই ছিল প্রধান বিপ্লবী 
শক্তি, তাহারা ভাবিত ষে চাবীদের পল্লীসমাজ (কমিউন্‌) হইতেই 
সোশালিজমের জন্ম হইবে, সোশালিস্ট সমাজ গড়িয়! উঠিবে। 


তৃতীয়, মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে নারদ্নিক্দের ধারণ ছিল একদম ভুল 
ও হানিকর। সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের তত্ব তাহারা 
জানিত না, বুঝিত না। এক্ষেত্রে তাহার! একেবারে পশ্চাৎপদ ছিল। তাহাদের 
মতে বিরাট শ্রেণীরা ইতিহাস গড়ে না, শ্রেণীসংগ্রামে ইতিহাস গড়িয়া উঠে 
না, শুধু যে-কয়েকজন মহাবথী “বীরকে” জনসাধারণ, “ইতর জনতা”, শ্রেণী 
ইত্যাদি অন্ধভাবে মানিয়! চলে, তাহারাই ইতিহাস সৃষ্টি করে। 

নারদ্ণিক্দের সঙ্গে লড়িবার জন্য ও তাহাদেব ভুলত্রান্তি জাহির করিয়া 
দিবার জন্য প্লেখানভ অনেকগুলি মার্ক স্বাদী পুস্তক লেখেন। এগুলি রুশদেশে 
মার্ক স্বাদীদের শিক্ষার বাহন হইয়াছিল । তীহার গ্রস্থাবলীর মধ্যে “সোশালিজ্ম্‌ ও 
রাজনৈতিক সংগ্রমম”,«আমাদের মতবিভেদ”,“ইতিহাসের একত্ববাদী ব্যাখ্যা! বিষয়ে 
'আলোচনা”, ইত্যাদি রুশদেশে মার্ক স্বাদের জয়ের পথ পরিষ্কার করিয়! দেয় । 

প্লেখানভ তীহার গ্রন্থাবলীতে মার্কম্বাদের মৌলিক তত্বগুলির বিশ্লেষণ 
করেন। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত “ইতিহাসের একত্ববাদী ব্যাখ্যা বিষয়ে আলোচনা 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । লেনিন বলেন যে, এই বই “রুশদেশে সম্পূর্ণ এক পুরুষ 
মার্ক স্বাদীকে শিক্ষিত করিতে” সাহায্য করিয়াছে । 

নারদ্নিক্দের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রস্থীবলীতে প্লেখানভ দেখান যে, নারদ্‌নিক্ষেতা 
ঘে-ভাবে “রুশদেশে ধনিকবাদ বাড়িয়া চলিবে কি না?” এই প্রশ্ন তুলিয়াছিল, 
'ভাহা' একেবারে অনঙ্গত। তিনি বলেন যে বস্তত, রুশদেশ তখনই ধনিক 
বিকাশের পথে প্রবেশ করিয়াছিল। নানা তথ্য দেখাইয়া তিনি একথা প্রমাণ 
করেন ও বলেন যে, কোনো! শক্তিই দেশকে এপথ হইতে ঘুরাইতে পারিবে ন!। 


রূশদেশে সৌঁশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ১৫ 


বিপ্লবীদের কর্তব্য রশদেশে ধনিক বিকাশের পথ রোধ কর! নয়--কোনক্রমেই 
তাহাদের পক্ষে একাজ করাও সম্ভব ছিল না। তাহাদের কর্তব্য হইল ধনিক- 
তন্ত্রের অগ্রগতির ফলে সব চেয়ে যে জোরদার বিপ্লবী শ্রেনী দেখা দিল, সেই 
শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন পাওয়া, শ্রমিকদের শ্রেণীচৈতন্তকে জাগাইয়! ভোলা, 
সংগঠিত করা ও তাহাদের নিজস্ব শ্রমিকদল সৃষ্টি করিতে সাহায্য কর! । 

নারদ্নিকৃদের দ্বিতীয় প্রধান ভুল হইল বিপ্লবী সংগ্রামে প্রলেটেরিয়টকে 
সর্ধাগ্রগামী স্থান ন| দেওয়া । প্লেখানভ এই ভূল ভাঙ্গিয়! দিলেন। নারদ্নিকেরা 
রুশদেশে প্রলেটেরিয়টের (সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী) আবির্ভাবকে একটা পতিহাসিক 
ুর্টৈব” মনে করিত, সমাজদেহে ৭প্রলেটেরিয়নিজমের ক্ষত” সম্বন্ধে আক্ষেপ 
করিত। মার্কসের শিক্ষার সমর্থনে প্রেখানভ. দেখাইলেন যে, মার্ক সবাদ 
রুশদেশে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য এবং সংখ্যায় চাবীন্কা শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় খুবই 
বেশী হইলেও প্রলেটেরিয়ট এবং তাহার শর্জিবৃদ্ধির উপর বিপ্লবীদের প্রধান 
আশ! ও অবলম্বন হইবে । 

প্রশ্ন উত্ঠিল যে, প্রলেটেরিয়টের উপর বিপ্রব শ্লির্ভর করিবে কেন ? 

কাবণ, সংখ্যায় মল্প হইলেও প্রলেটেরিয়ট হুইল এমন একটি শ্রমিকশ্রেণী 
যাই! উৎপাদন ব্যবস্থার সব চেয়ে প্রগতিশীল রূপ, অর্থাৎ বড় বড় কলকারখানার 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন ভবিষ্যতে বহুদূৰ অগ্রসর হইতে সক্ষম । 

কারণ, প্রলে্েরিয়ট, শ্রেণী হিনাবে, বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়! চলিতেছিল 
রাজনৈতিকভাবে শক্তিসংগ্রহ করিতেছিল; বড় বড় কলকারখানায় একত্র কাজ 
করিত বলিয়া সহজেই নিজেদের সংগঠন খাড়া করিতে পারিত; এবং 
বিপ্রবে নিজেদের শিকল ছাড়া সর্ধহারাদের আর কিছু হারাইবার, আশঙ্কা না 
থাকায়, সব চেয়ে বিপ্লুবীশ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হইল। 

চাবীদের অবস্থা ছিল ইহা হইতে অনেক তফাৎ । 

সংখ্যায় বিপুল হইলেও শ্রেণী হিসাবে চাষীরা উৎপাদন ব্যবস্থার সব চেয়ে 
পশ্চাৎপদ ধারা, অর্থাৎ ছোট ছোট জমিতে উৎপাদন লইয়! ব্যস্ত ছিল বলিয়া 
তাহাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল ছিল না, হইতেও পারিত না। 

শ্রেনীছ্ছিসাবে শক্তিবৃদ্ধি দূরে থাক্‌, চাষীদের মধ্যে ক্রমেই ভাঙন বাড়িতেছিল, 
ধনী চাষীরা (কুলাক্‌ ) বুর্জোয়ার দলে ভিড়িল, গরীব চাবীরা প্রলেটেরিয়ন্‌ 
বা অর্দ-প্রলেটেরিয়ন্‌ পর্যায়ে পড়িল। এছাড়৷ চাষীদের জমি ছড়ানে! 
বস্থাতে থাকায় তাহার! প্রলেটেরিয়টের মত সহজে সংগঠন বানাইতে পারিত 
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না, সাযান্ত নিজন্ব সম্পত্তি থাকার দরুন তাহারা প্রলেটেরিয়টের মত উৎসাহ লইয় 
বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিত না। 

নারদ্নিকের! বিশ্বাস বরিত যে রুশ দেশে সোশালিজ্ম্‌ প্রলেটেরিয়ন্‌ একাধি- 
পত্য মারফং আসিবে না, বরঞ্চ চাষীদের যে পঞ্চায়েংকে ( কমিউন ) তাহারা 
সোশালিজ্মের অন্কুন ও বনিয়াদ মনে করিত, সেই পল্লীব্যবস্থার মধ্য দিয়াই 
আপিবে। কিন্তু আসলে “কমিউম্, সোশালিজ্মের অস্কুব ছিল না, বনিয়াদও 
ছিল না, কখনও তাহা হইতেও পারিত না। “কমিউনে, প্রন্ুত্ব করিত সেই 
কুলাক্রা যাহার লোভী জৌকের মত গরীব চাষী, ক্ষেতমজুর ও মাঝারি 
অবস্থার চাষীদের মধ্যে দুর্বলদের রক্তশোষণ কবিত। নামমাত্র বলা হইত 
যে কমিউনের অধিবানী সকলেই জমির মালিক এবং মাঝে মাঝে প্রত্যেক 
পরিবারে মাথা গুণ্তি করিয়! সেই অনুপাতে জমি ভাগ করা হইত। কিন্ত 
ইহাতে অবস্থার কোন অদলবদল ঘটিত না। কমিউনের অধিবালীদের মধ্যে 
যাহাদের চাষের ঘোড়া, লাঙল ও বীজ ইত্যাদি থাকিত, তাহারা, অর্থাৎ 
'কুলাক্‌। ও অবস্থাপন্ন চাষীরাই জমি ব্যবহার করিতে পারিত। যে-সব 
গরীব চাষীর ঘোড়া ছিল না, তাহার! নিজেদের জমি কুলাক্‌্দের দিতে বাধ্য: 
হইত ও নিজের! ক্ষেতমজুর হইয়া খাটিত। সত্য কথা বলিতে গেলে 
কুলাক্দের প্রতুত্বের উপর একটা সহজ মুখোস চাপাইবার পক্ষে “কমিউন, 
বা পঞ্চায়েৎ খুবই সাহায্য করিত, সরকারের পক্ষে ও সমস্ত চাষীর ঘাড়ে 
খাজন। দেওয়ার দারিত্ব ফেলিয়া খাজন। আদায় করার কল হিসাবে, “কমিউনের” 
অস্তিত্ব খুবই সুবিধাজনক ছিল। এই কারণেই জারশাসনে চাষীদের “কমিউনের* 
উপর হস্তক্ষেপ কর! হয় নাই। “কমিউন্কে সোশালিজ্মের উৎপত্তিস্থল ও 
বনিয়াদ মনে করা একেবারে হাম্তকর । 

সমাজের বিকাশে “বীরপুঙ্গব” ও বিশিষ্ট মহারথীরা ও তাহাদের চিস্তাধারাই 
যে মূল প্রেরণা জোগান আর জনগণের, “ইতরসাধারণের” জনতার, শ্রেণীর 
ভূমিকা যে নামমাত্র নারদ্নিকদের প্রধান ভুলগুপির মধ্যে এই তৃতীয় 
ভুলটিকে প্রেখানভ, চূর্ণবির্ণ করেন। তিনি নারদ্নিকৃদের "ভাববাদের” 


অপরাধে দোবী করেন ও প্রমাণ করেন যে ভাববাদে নয়, মার্কস ও এন্গেল্সের 
“্বস্তবাদেই” সত্য রহিয়াছে। 


প্লেখানভ মার্ক সীয় বস্তবাদের ব্যাখ্য। ও যথার্থতা! প্রতিপন্ন করেন । মার্ক সীয় 
বন্তধাদ অন্থযায়ী তিনি দেখান যে কয়েকন্গন বিশিষ্ট লোকের চিন্তা বা 
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ইচ্ছাম/ফিক সমাজের বিকাশ শেষ পধ্যস্ত নিয়মিত হয় না। তিনি দেখান 
যে, সমাজের বিকাশ নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্ত বাস্তব 
অবস্থার বিকাশ কতখানি হইল তাহার উপর; সমাজের অস্তিত্ব বজায় 
রাখিবার জন্য যে-বাস্তব সম্পদ প্রয়োজন তাহাব উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তনের 
উপর; এই বাস্তব সম্পদ উৎপাদনে ব্যস্ত শ্রেণীগুলির পরম্পর সম্পর্কের 
পরিবর্তনের উপর; বাস্তব সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে স্থান 
ও অধিকারের জন্য শ্রেণীগুলির সংগ্রামের উপর। কতকগুলি চিন্তাধারা 
মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্ণয় করে না, মানুষের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাহার চিন্তাধাবাকে নির্ণাত করে। সমাজের 
অর্থনৈতিক বিকাশের পথে, সমাজে অগ্রণী শ্রেণীর প্ররোজনের পথে, যে 
মহারথীদের চিন্তা বা ইচ্ছা বাধাস্বরূপ হইয়! ফড়ায়, তাহারা কার্য্যত নগণ্য 
হইয়া পড়েন। অন্যপক্ষে যদি তাহাদের চিন্তা ও ইচ্ছা নিভূ্পভাবে সমাজের 
অর্থনৈতিক বিকাশ ও অগ্রণী শ্রেণীর অভাব ইত্যাদি পূরণের কথা প্রকাশ 
করে, তাহ! হইলে মহারথীরা সত্যই মহারথী নামের যোগ্য তইতে পারেন । 

জনগণ কেবল জনতার সমষ্টিমাত্র আর মনহারথীরাই ইতিহাস স্থষ্টি করেন 
এবং জনতাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করেন__নারদনিকৃ্দের এই ধারণার উত্তরে 
মার্ক সবাদীরা বলেন যে, মহারঘীরা ইতিহাস গড়ে না, ইতিহাসই মহারথীদের 
গড়ে এবং সেই কারণে মহারথীরা জনশক্তিকে স্থষ্টি করেন না, জনশক্তিই 
মহারথীদের স্ষ্টি করে, ইতিম্বাসকে আগাইয়! দেয়। বীরেবা, বিখ্যাত মহা- 
রথীরা, যে-পরিমাণে সমাজের বিকাশের কারণগুলি নিভূর্ল ভাবে বুঝিতে 
পারেন ও উন্নতির পথে সমাজ পরিবর্তনের উপায় নির্ধারিত করিতে পারেন 
ঠিক সেই পরিমাণেই তাহারা সমাজ-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন | সমাজ বিকাশের যথাযথ কারণগুলি না বুঝিলে, অহঙ্কারবশে 
নিজেদের “ইতিহাসত্রষ্টা” কল্পনা করিয়া সমাজের ইতিহাসনির্দিষ্ট প্রয়োজনের 
বিরুদ্ধে গেলে, এই সব বিখ্যাত ব্যক্তি হান্তাম্পদ হইয়া পড়েন, তাহাদের 
সকল চেষ্টা বিফল হয়, সমাজের কাছে তাহার! নিশ্রয়োজন হইয়া! পড়েন। 

নারদ্নিক্দের স্থান এই মন্দভাগ্য মহারথীদের দলে । 

নারদ্নিক্দের বিরুদ্ধে প্লেখানভের সংগ্রাম ও লেখাগুলির ফলে বিপ্লবী 
বুদ্ধিজীবীমহলে তাহাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু মতবাদ 


হিসাবে নারদিজ্মের ধ্বংস সম্পূর্ণ হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। নারদিজ্ম্‌ 
৮ 


১৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মার্কসবাদের শক্ত বলিয়া তাহার উপর চরম আঘাত দিবার ভার লেনিনের 
উপর পড়িল। 

"নারদনায়৷ ভলিয়া” দলকে সরকার দমন করিবার কিছু পরেই অধিকাংশ 
নারদ্নিক জাব-সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ পরিহার করিয়া 
আপোস-মীমাংস! নীতিগ্রহণের পক্ষে প্রচার চালাইতে থাকে । অষ্টম ও নবম 
দশকে নারদ্নিকের কুলাকৃদের (সম্পন্ন চাষী) ন্বপক্ষেই কথা বলিতে 
আরম্ভ করে। 

রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল খাড়। করিবার জন্ঠ *্শ্রমিকমুক্তি” সংঘ 
কার্যক্রমের ছুইটি খসড়া তৈয়ার করে (প্রথমটি ১৮৮৪ এবং দ্বিতীয়টি ১৮৮৭ 
সালে )। রুশদেশে মার্কসবাদী সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল গঠনে ' ইহা ছিল 
একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থচন|। 

কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই *শ্রমিকমুক্তি” সংঘের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুতর ক্রি 
ঘটিল। কার্ধ্যক্রমের প্রথম থসড়াতে নারদ্নিক মতবাদের লুপ্তাবশেষ কিছু 
ছিল; ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পদ্ধতির সমর্থন ইহাতে থাকে। আবার 
বিপ্লবের পথে সর্বহারাশ্রেণীই যে কৃষকদের উপর নেতৃত্ব করিবে ও করা 
উচিত, এবং কৃষকদের সঙ্গে মিলিয়াই যে, সর্ধহারাশ্রেণী জারশাসনকে 
হারাইতে পারে, একথ৷ প্লেখানভ পরিষ্কার বুঝিতে পারেন নাই। প্লেখানভের 
এমন ধারণাও ছিল যে, বিপ্লবকে বুর্জোয়া! উদারনীতিকেরা (লিবারল্‌) 
সমর্থন করিতে পারে, যদ্দিও অবশ্ত সে-সমর্থন অস্থায়ী হইতে বাধ্য । কিন্ত 
ক্লষকদের সম্বন্ধে প্রেখানভ কয়েকটি লেখায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখাইয়া যান। 
দৃষ্টান্তন্ব্ূপ দেখানো! যায় যে, তিনি বলেন-“বুর্জোয়া ও সর্বহারা ছাড়! 
আমাদের দেশে এমন কোনে সামাজিক শক্তি লক্ষ্য করা যায় না যাহার 
নিকট সমাজের বর্তমান কর্তৃত্ববিরোধী ব৷ বিপ্লবী সংঘগুলি সমর্থন পাইতে 
পারে ।” (প্লেখানভ গ্রস্থাবলী, রুশ সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৯)। 

পরবর্তী জীবনে প্রেখানভের মেনশেভিক মতবাদের বীজ এই প্রান্ত ধারণার 
ভিতরই ছিল। 

এ পধ্যন্ত “শ্রমিকমুক্তি” সংঘ কিংবা এ সময়কার মার্ক সবাদী চক্রগুলির 
সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের কার্যত কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। এই 
লময়ে শুধু মার্ক স্বাদের সিদ্ধান্ত ও চিস্তাধারা৷ এবং সোশাল-ডেমোক্রাটিক কর্ধ- 
পদ্ধতির মূলস্ুত্রগুলি দেখা দিয়াছিল মাত্র, রুশদেশে খানিকটা! প্রতিষ্ঠাও 


রুশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠনের সংগ্রাম ১৯ 


পাইতেছিল। ১৮৮৪-৯৪ সালে সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলন ছোট ছোট 
আলাদা সংঘ ও চক্রে সীমাবদ্ধ ছিল, এই সংঘ ও চক্রগুলির সঙ্গে শ্রমিক গণ- 
আন্দোলনের কোনে! সম্পর্কই ছিল না, কোনে! কোনে ক্ষেত্রে খুবই অল্প সম্পর্ক 
ছিল। জন্মগ্রহণের পূর্বে শিশু যেমন মাতৃগর্ভে বাড়িতে থাকে, তেমনই 
লেনিনের ভাষায় বলিতে গেলে, সোশাল-ডেমোক্রাটিক আন্দোলন তখন এত্রণবৃদ্ধির 
পথে” ছিল। 

পশ্রমিকমুক্তি” সংঘ সম্বন্ধে লেনিন বলেন-__“এই দল কেবল সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক আন্দোলনের মতবাদমূলক ভিত্তি স্থাপন করে ও শ্রমিক 
আন্দোলনের দিকে প্রথম ধাপ অগ্রসর হয় |” 

রুশদেশে শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে মার্কসবাদের মিলন ঘটানো এবং 
শ্রমিকমুক্তি” সংঘের ভুল সংশোধন কবিবার দাধিত্ব পড়িল লেনিনের উপর । 


৩। লেনিনের বিষ্াবী কার্যাবলী আরম্ত-_ সেন্ট 
পিটার্সবুর্গে শ্রমিক-শ্রেণীর হুক্তিসংগ্রামের লীগ 


বলশেভিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা, ভুাদিমির ইলিচ. উলিয়ানভ. (লেনিন) 
১৮৭০ সালে সিশ্িস্ক. শহরে (এখন ইহার নাম উলিয়ানভূষগ্ক ) জন্মগ্রহণ 
করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি কাজান বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভভ্তি হন, কিন্ত 
লীপ্বই বিপ্লবী ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দিবার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। কাজানে ফেদোজিয়েভ নামে একজন যে- 
মার্কসবাদী চক্র প্রতিষ্ঠা করেন, লেনিন সেখানে যোগ দেন। পরে তিনি 
যান সামারা শহরে, এবং শীপ্রই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সেখানকার প্রথম 
মার্ক স্বাদী চক্র গঠিত হয়। তখনই লেনিনের মার্ক স্বাদে গভীর বুযুৎপত্তি 
দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইত । 

১৮৯৩ সালের শেষে তিনি সেন্টপিটার্সবুর্গে যান। সেখানকার 
মার্কসবাদী চক্রগুলিতে তাহার প্রথম বন্তৃতাগুলিই সকলকে মুগ্ধ করে। 
মার্কসের রচনাবলী সম্বন্ধে তাহার অসাধারণ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, তখনকার 
রুশদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্ক স্বাদ প্রয়োগ কর৷ 
ব্যাপারে তাহার ক্ষমতা, .শ্রমিকদের আদর্শের জয় যে নিশ্চয়ই হইবে এবিষয়ে 
কাহার ম্মবিচলিত বিশ্বাস ও উৎসাহ, সংগঠক হিসাবে তাহার অপূর্ব প্রতিভা 


২৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


_এই সব কারণে তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্থের মার্ক স্বাদীদের অবিসম্বাদিত 
মেতা হইলেন। 

রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর যে-শ্রমিকদিগকে তিনি এ চক্রগুলিতে শিক্ষা 
দিতেন, তাহাদের আস্তরিক ন্নেহ তিনি পাইয়াছিলেন । 

তখনকার শ্রমিক চক্রগুলিতে লেনিনের শিক্ষকতার কথা স্মরণ করিয়া 
বাবুস্কিন লমে একজন মজুর বলেন-_““বন্তৃতাগুলি খুবই জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক 
হইত। আমরা সকলে এই বক্ততাগুলি শুনিয়া! খুশী হইতাম ও সর্বদাই 
বক্তার জ্ঞানের প্রশংসা করিতাম 1” 

১৮৯৫ সালে লেনিন সেণ্টপিটার্সবুর্ণের যাবতীয় মার্ক স্বাদী শ্রমিকচক্রকে 
(প্রায় ২টি) একটি দলে একত্রিত করেন। এই দলের নাম শ্রমিকশ্রেণীর 
মুক্তি-সংগ্রাম সংঘ (152£85 ০ 5005516 1007 0০ [2009801020107 
০10১০ ড/০11.176 01555 )। এইভাবে তিনি বিপ্লবী মার্কস্বাদী শ্রমিকদল 
গঠন করার পথ নিম্মীণ করেন। 

শ্রমিকশ্রেণীর গণ-আন্দোলনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা ও 
শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়াব কাজের গুরুত্ব তিনি এই দলকে 
বোঝান। তিনি প্রস্তাব করেন যে, রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রসর যে- 
কয়েকজন শ্রমিক আলোচনাচক্রে আসিত তাহাদের কাছে মাক্‌ স্বাদের 
প্রচার সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বিরাট জনগণের কাছে যাইয়া দৈনন্দিন সমস্তা 
বিষয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনমূলক প্রচার চালানো উচিত। আন্দোলন 
মূলক গণপ্রচারের দিকে এই গতিনির্দেশ পরে রুশদেশে শ্রমিক আন্দোলনের 
উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 

নবম দশক ছিল শিল্পবাণিজ্যের সুদিন। শ্রমিকেরা সংখ্যায় বাড়িতেছিল। 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনেরও শক্তি বৃদ্ধি হইল। ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৯ সালের 
একটা অসম্পূর্ণ বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তখন অন্তত ২,২১১০০০ 
শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। দেশের রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলন একটা বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে পরিচিত হইল। শ্রমিকশ্রেণী 
বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করিবে, নারদ্নিক্দের মত খগুনে 
মাকৃস্বাদীদের এই যুক্তির যথার্থতা ঘটনার গতি হইতেই প্রমাণ হইল । 

লেনিনের পরিচালনায় *শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রাম সংঘ” শ্রমিকদের 
কাজ করিবার ব্যবস্থায় উন্নতি, অল্পসময় ও উচ্চাহারে বেতন" প্রতৃতি 


রুশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ২১ 


অর্থনৈতিক দাবীর জন্ত সংগ্রামের সঙ্গে জার-শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
লড়াই একত্র মিলাইয়। দ্দিল। সংগ্রাম সংঘ শ্রমিকদের রাজনীতি শিক্ষা 
দিল। 

লেনিনের পরিচালনায় সেন্ট পিট্সবুর্গের *শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রাম সংঘ” 
হইল রুশদেশে প্রথম সংস্থা যাহা শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের সঙ্গে 
সোশালিজমের সংযোগ আর্ত করিয়াছিল। কোন কারখানাতে 
ধর্মঘট বাবিপ্লে সংঘের বিবিধ চক্রের কন্মীরা সেই কারখানার যথার্থ অবস্থা 
সম্বন্ধে সঠিক খবর জানাইত এবং সংঘ তখনই সেই খবর মাফিক ইশ্তেহার 
ও সোশালিস্ট প্রচারপত্র বিলি করিত। মালিকরা কিভাবে শ্রমিকদের 
উপর অত্যাচার করে, শ্রমিকদেরই বা কিভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য 
লড়াই করা ও দাবী জানানে' উচিত, তাহা এ সমস্ত ইশ্তেহারে পরিষ্কার করিয়! 
বলা হইত। সমাজদেহে ধনতন্ত্র যে গত্ীীব ক্ষত আনিয়াছে, শ্রমিকদের 
দারিদ্র্য, সারাদিনে ১২১৪ ঘণ্টা তাহাদের অসহা খাটুনি ও সকল অধিকার 
হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা সম্বন্ধে খাটি সত্যকথা এ ইশ্তেহারগুলিতে 
থাকিত। সময়োপযোগী রাজনৈতিক দাবীও ইশতেহার মারফৎ উপস্থিত করা 
হইত। ১৮৯৪ সালের শেষে মজুর বাবুস্কিনের সাহায্য লইয়া লেনিন এ 
ধরনের প্রথম আন্দোলনমূলক প্রচারপত্র লেখেন ও সেপ্টপিটা্সবুর্শে 
সেমিয়ানিকভ, কারখানায় যে-শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশে 
আবেদন লেখেন। ১৮৯৫ সালের শরকালে থর্নটন্‌ মিলের স্ত্রী ও পুরুষ 
ধর্মঘটাদের জন্য লেনিন একটি ইশতেহার লেখেন । এই মিলের মালিকের! 
ছিল ইংরেজ, এবং তাহার! শ্রমিকদের খাটাইয়া! লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ 
করিতেছিল। এখানে শ্রমিকদের রোজ ১৪ ঘণ্টার উপর খাটিতে হইত, 
অথচ একজন তাতমিস্ত্রির মাসিক মাহিনা ছিল মাত্র ৭ রুব্ল। ধর্মঘটে 
শ্রমিকদের জয় হয়। অল্পদিনের মধ্যে সংগ্রাম সংঘ এই ধরনের অনেক ইশ্তেহার 
ও আবেদনপত্র বিভিন্ন কারখানার মঞ্জুরদের কাছে পৌছাইয়া দেয়। প্রত্যেকটি 
ইশতেহার শ্রমিকদের মনের জোর বাড়াইতে সাহায্য করে। শ্রমিকরা দেখে যে, 
সোশালিস্টরাই তাহাদের সাহাধ্য ও স্বার্থবক্ষা করিতেছিল। 

১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে সংগ্রাম সংঘের নেতৃত্বে সেপ্টপিটার্সবুর্ণে স্ুতাকলের 
৩০,০০০ মজুর ধর্মঘট করে। প্রধান দাবী ছিল দৈনিক থাটুনির সময় কমানে| | 
ধর্মঘটের ফলে ১৮৯৭ সালের ২র। জুন তারিখে জার-সরকার থাটুনির সময় সাড়ে 
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এগারো ঘণ্টা স্থির করিয়া আইন জারি করিতে বাধ্য হয়। ইহার পূর্বে কারখানায় 
মজুরদের খাটাইবার সময়ের কোন সীম! ছিল না। 


১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জার-সরকার লেনিনকে গ্রেপ্তার ,করে। কিন্ত 
জেলখানায় থাকিয়াও তিনি বিপ্লবী কাজকন্ থামান নাই । তিনি সংগ্রাম ংঘকে 
পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন এবং পুস্তিকা ও ইশ্তেহার লিখিতেন। জেলে তিনি 
“ধর্মঘট” সম্বন্ধে এক পুস্তিক! লেখেন, এবং জার-শাসনের বর্ধর অত্যাচারের মুখোস 
খুলিয়া দিয়! “জার-সরকারের প্রতি” নামে একটি ইশতেহার রচন! করেন। জেল 
হইতেই লেনিন দলের কাধ্যতালিকার খসড়। করেন (অন্ুশ্ঠ কালির বদলে 
তিনি দুধ ব্যবহার করিতেন এবং লিখিতেন একটি ডাক্তারী বইয়ের লাইনগুলির 
ফাকে ফাকে )। 

সেপ্টপিটার্স বুর্গের সংগ্রাম সংঘ রুশ দেশের অন্ঠান্ত প্রদেশ ও শহরেব শ্রমিক 
সংস্থাগ্তলিকে অনুরূপ সংঘে সংগঠিত করার কাজে প্রবল উংসাহ সঞ্চার করে। 
নবম দশকের মাঝামাঝি সময় ট্রান্স -ককেশিয়াতে (ককেশস্‌ পর্রতমালার দক্ষিণে) 
মার্ক স্বাদী সংগঠন গড়িয়া! উঠে। ১৮৯৪ সালে মস্কোতে একটি শ্রমিক ইউনিয়ন 
গঠিত হয়। নবম দশকের শেব দিকে সাইবীরিয়াতে এক নোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ 
ইউনিয়ন স্থাপিত হয়। এসময় আইভানোভো-ভজনেসেন্স কৃ, ইয়ানো শ্লাভল্‌ 
ও কন্ত্রোমাতে ছোট ছোট মার্কৃস্বাদী দল গঠিত হয় এবং তাহার! মিলিয়া 
সোশাল-ডেমোক্রাটিক পাটির উত্তরাঞ্চলের ইউনিযন স্থষ্টি কবে। নবম দশকের 
দ্বিতীয়াদ্ধে রস্টভ-অন্-ডন্, একাটেরিনোশ্লাভ, কীয়েভ, নিকোলাইয়েভ্‌, 
টুলা, সামারা, কাজান, ওরেখোভো-জুইয়েভো ও অন্যান্ত শহরে ছোট ছোট 
সোশাল-ডেমোক্রাটিকদল ও ইউনিয়ন স্থাপিত হয়৷ 

লেনিন বলিতেন, সেপ্টপিটার্স বুর্গের শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রাম সংঘের” 
গুরুত্ব হইল এই যে, ইহাতে শ্রমিক শ্রেণী-আন্দোলনের সমর্থন লইয়! 
সংগঠিত বিপ্লবী পার্টির প্রথম সৃত্রপাত হইয়াছিল। 

সেপ্টপিটান্্বুর্ণ "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রাম সংঘের” বিপ্লবী অভিজ্ঞতা লেনিন 
পরবর্তী যুগে রুশদেশে মাকৃস্বাদী সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্ট গড়িবার কাজে 
লাগান । 

লেনিন এবং তাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেপ্তারের পর সংঘের নেতৃত্বে যথেষ্ট 
অদলবদল হইল। নুতন লোক আসিয়া নিজেদের “নবীন” বলিয়া প্রচার করিল, 
লেনিন ও ত্রাহার সহকন্মাীদের “বুড়োর দলে” ফেলিল। ইহারা রাজনীতিক্ষেত্রে 


রুশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠনের জন্ত সংগ্রাম ২৩ 


ভুল পথ ধরিয়া চলিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, শমিকদের কেবল 
মালিকদের বিরুদ্ধে মজুরী লইয়া অর্থ নৈতিক সংগ্রামের ডাক দেওয়া উচিত; 
রাজনৈতিক সংগ্রাম হইল উদারনীতিক বুর্জোয়াদের ব্যাপার, তাহাদের হাতেই 
সে-সংগ্রামের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। 

ইহাদের নাম দেওয়া! হয় “অর্থনীতিবাদী” € 7:০0170175190-_ অর্থাৎ যাহার। 
শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনীতি হইতে আলাদা সরাইয়৷ কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামের 
স্তরে আটকাইয়া রাখিতে চায় )। 

রুশদেশে মার্কসবাদী সংগঠনের মধ্যে ইভারাই প্রথমে আপোস-মীমাংসার 
পক্ষপাতী স্ুবিধাবাদীরূপে-দেখ! দেয় । 


৪1 নারদিজ্ম্‌ ও “বৈধ মার্ক স্বাদের” বিরুদ্ধে 
লেনিনের সংগ্রাম- শ্রমিকঞ্ট্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে 
- মৈত্রী সম্বন্ধে লেনিনের মত_ রুশ সোশাল- 
ডেমো ক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস 


যদিও গত শতাব্দীর অষ্টম দশকেই প্লেথানভ নারদনিক মতবাদকে জবরদস্ত 
আঘাত দিয়াছিলেন, তাহা হইলেও নবম দশকের প্রথমে বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায়ের 
(কোনো কোনো অংশে নাবদ্নিক্‌ মতবাদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ তখনও ভাবিতেন যে, রুশদেশ ধনতন্থের রাস্তা এড়াইয়! যাইতে 
পারিবে এবং কৃবকেরাই বিপ্লবে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে, শ্রমিকশ্রেণী নর । 
যে-সব নারদনিক্‌ অবশিষ্ট ছিল তাহার! রুণদেশে মা স্বাদের প্রচার আটকাইবার 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। তাহার! মার্কস্বাদীদের বিপক্ষে লড়িত এবং 
সর্বপ্রকারে অপদস্থ করার চেষ্টা করিত। তাই মাক্তস্বাদের বিস্তার ঘটাইফা 
মোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠনেব পথে বাধা দূব করিতে হইলে মতবাদ হিসাবে 
নারদিজ্মৃকে একেবারে খতম করিয়া দেওয়া দরকার ছিল। 

এই কাজ লেনিন স্ুুসম্পন্ন করেন। 

১৮৯৪ সালে « জনগণের বন্ধুরা, কি ধরনের এবং তাহার কি ভাবে সোশাল- 
ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে” নামে একটি বইয়ে লেনিন পরিষ্কারভাবে 
নারদ্নিক্দের আসলরূপ উদঘাটিত করির' দেন, তাহারা যে “জনগণের কপট 
বন্ধু” এবং কাজের সময় জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যায় তাহা প্রমাণ করেন । 
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আসলে নবম দশকের নারদ্নিক্রা বহুপুর্ধেই জারশাসনের বিরুদ্ধে সকল 
প্রকার বিপ্লবী সংগ্রাম পরিহার করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে উদ্দারনীতিকরা 
(লিবারল্‌) জার-সরকারের সঙ্গে আপোসের কথা প্রচার করে। তখনকার 
নারদ্নিক্দের সম্বন্ধে লেনিন লেখেন, “তাহার! মনে করে যে শুধু জার-সরকারের 
কাছে বেশ ভদ্র ও বিনীত ভাবে নিজেদের নিবেদন জানাইতে পারিলে সরকার 
সব ঠিকঠাক করিয়! দিবে ।” (লেনিন, সিলেক্টেড ওয়ার্কস্‌, ইংরেজী সংস্করণ, 
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১৩) 

নবম দশকের নারদনিকৃর! গরীব চাবীদের অবস্থা, গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণীসংঘর্ষ 
এবং গরীব চাষীদের উপর ধনী চাষীদের ( কুলাক্‌ ) অত্যাচার প্রভৃতি ব্যাপার 
সম্বন্ধে চোখ বুজিয়৷ ছিল, এবং ধনী চাষীদের কৃষিপদ্ধতির প্রশংসায় শতমুখ হইত। 
কাজের বেলায় ইহার! কুলাক্‌দের স্বপক্ষের কথাই প্রচার করিত। 

সঙ্গে সঙ্গে নারদ্নিকৃর৷ তাহাদের সংবাদপত্রে মার্ক স্বাদীদের গালিগালাজ 
করিত। তাহারা মতলব করিরা রুশ মাকৃণ্বাদীদের মতগুলিকে বিকৃত করিত, 
মিথ্য। বর্ণনা দিত, এবং বলিত যে মাক্ৃস্বাদীরা গ্রাম অঞ্চল ধ্বংস হোক কামনা 
করে এবং চায় যে পপ্রত্যেক “মুঝিকৃ' (রুশ চাষী) কারখানার কেটুলিতে সিদ্ধ 
হোক।” নারদ্নিক্দের সমালোচন। যে মিথ্যা, তাহা লেনিন প্রমাণ করেন এবং 
দেখাইয়া দেন যে, রুশদেশে ধনতন্ত্র যে বস্তৃত বিকাশ পাইতেছে তাহা মার্কৃস্বাদীর 
“ইচ্ছার” উপর নির্ভর করে না, ধনতন্ত্র বাড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ভাবে 
সর্বহারা শ্রেণীও ( প্রলেটেরিয়ট ) বাড়িবে, সর্ধহারাশ্রেণীই ধনিক ব্যবস্থার কবর 
খুড়বে। 

লেনিন দেখাইলেন যে নারদ্নিক্রা নয়, মাক্স্বাদীরাই জনগণের 
প্রকৃত বন্ধু, শুধু তাহারাই জমিদার পুঁজিদারদের দাসত্ব উচ্ছেদ করিতে ও 
জারশাসনকে ধ্বংস করিতে চায়। 

“জনগণের বন্ধুরা” কি ধরনের” এই বইয়ে লেনিন জার, জমিদার ও 
বুর্জোয়াদের কর্তৃত্ব বরবাদ করিবার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিক-ককষকের 
বিপ্লবী এ্রক্যের কথা সর্বপ্রথম প্রচার করিলেন । 


এই সময় অনেকগুলি লেখাতে লেনিন তখনকার প্রধান নারদ্নিক্‌ দল 
“নারদ্নায়া ভলিয়া,” এবং পরে নারদ্নিকৃদের উত্তরাধিকারী সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিরা যে রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার 
বিরুদ্ধে লড়েন এবং বিশেষ করিয়া ব্যক্তিগত সন্্রাপবাদের পদ্ধতিকে আক্রমণ 
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করেন। লেনিন মনে করিতেন যে, এসব কাণ্ড কারখানা বিপ্লবী আন্দোলনের 
ক্ষতি করে, কারণ ইহাতে ব্যক্তিগত মহারথীদের সংগ্রামকে গণসংগ্রামের স্থান 
দেওয়া! হয়। জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনে বিশ্বাসের অভাবই ইহাতে 
সচিত হয়। 

«জনগণের বন্ধুরা” কি ধরনের” এই বইয়ে লেনিন রুশ মাক্‌ স্বাদীদের প্রধান 
কর্তব্য কি তাহ! পরিষ্কার করিয়া জানাইয়াছিলেন। তাহার মতে রুশ 
মাক্স্বাদীদের প্রথম কর্তব্য ছিল বিচ্ছিন্ন মার্কুস্বাদী চক্রগুলিকে একটি সংযুক্ত 
সোশালিস্ট শ্রমিক পার্টিতে মিলিত করা । তিনি আরও দেখাইলেন যে, রুশ 
শ্রমিকশ্রেণীই চাষীদের সহিত সম্মিলিত হইয়া জারেব শ্বৈরশাসনকে উচ্ছেদ 
করিবে, এবং তাহার পর রুশ প্রলেটেরিরট অন্তান্ত মেহনত্কারী ও শোধিত 
জনগণের সহিত মিলিয়া ও অন্য দেশের সর্ধবহারাদের সঙ্গে লইয়া বিজয়ী সাম্যবাদী 
বিপ্লবের উদ্দেশ্তে অকপট রাজনৈতিক সংগ্রামের সোজা রাস্তার চলিতে আরম্ত 
করিবে । 

এইভাবে চল্লিশ বতসব পূর্ববে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে নিভূলিভাবে সংগ্রামের 
পথ দেখাইয়াছিলেন, শ্রমিকের! যে সমাজে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি এবং কৃষকেরা 
যে তাহাদের সাথী তাহ! পরিফার করিয়৷ বুঝাইয়াছিলেন। 

লেনিন ও তাহার অনুবর্তীরা নবম দশকেই নারদ্‌্নিক্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়া তাহাদের মতবাদকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। 

“বৈধ মাক্বস্বাদীদের” ([.9£9] 191150 ) বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রামও 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় যে, যখন বড় বড় সামাজিক 
আন্দোলন ঘটে, তখন অল্নকালের জন্য আন্দোলনে অনেক “সহযাত্রী” জুটিয়! 
পড়ে। যাহাদের “বৈধ মার্কৃস্বাদী” বল! হইত, তাহার! ছিল এইন্ধপ 
“সহযাত্রী” । রুশদেশে তখন মাকৃ্বাদ বেশ ছড়াইয়! পড়িতেছিল ; বুর্জোয়া 
বুদ্ধিজীবীদিগকে তাই মাকৃস্বাদী পোশাকে সাজিতে দেখা গেল। তাহারা 
বৈধ সংবাদপত্র ও সাময়িকগুলিতে, অর্থাৎ জার-সরকার যেগুলি প্রকাশ হইতে 
দিত, সেগুলিতে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে লাগিল। এই কারণে তাহার “বৈধ 
মাকৃস্বাদী” বলিয়! পরিচিত হয়। 

তাহারা আবার নিজেদের ধরনে নারদিজমের বিরুদ্ধেও লড়িয়াছিল। কিন্তু 
এই সংগ্রাম ও মাক স্বাদের পতাকার স্থযোগ লইয়! তাহার! শ্রমিক অন্দোলনকে 
বুর্জোয়াদের অধীনে ও বুর্জোয়া! সমাজের স্বার্থের উপযোগী করিয়া চালাইতে 


২৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


চেষ্টা করে। মাক্প্বাদের সার বন্ত-_সর্বহার! বিপ্লবের নীতি ও সর্বহারা 
একনায়কত্বের কথ! তাহার! কাটিয়া! দেয়। পিটার স্টভ্‌ নামে একজন বিখ্যাত. 
“বৈধ মাকৃসিবাদী” বুর্জোয়াদের প্রচুর প্রশংসা করেন এবং ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
বিপ্লবী সংগ্রামের ডাক না দিয়া বলেন__“সংস্কতির দিক হইতে আমাদের 
অভাব আমরা স্বীকার করি এবং শিক্ষার জন্য ধনতন্ত্রের কাছেই যাই ।” 


নারদ্নিকৃদের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া “বৈধ মাকৃস্বাদীদের” নারদ্নিকৃদের 
বিপক্ষে ব্যবহার কর! সম্ভব বলিয়া তাহাদের সঙ্গে সাময়িক চুক্তি করা লেনিন সঙ্গত' 
মনে করেন। দৃষ্টান্তশ্বরূপ, নারদ্নিক্দের বিপক্ষে প্রবন্ধাদ্দি একত্রে প্রকাশ 
করার কথা বলা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে “বৈধ মাকৃ্বাদীদের” সমালোচনা করার 
সময় এবং তাহাদের উদারনৈতিক বুর্জোয়া মনোভাবের মুখোস খুলিয়! দিতে 
লেনিন কথনও ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। 

এই সব সহ্যাত্রীদের মধ্যে অনেকে পবে বৈধ গণতান্ত্রিক (0০0750100- 
(102091-1)007090180, রুশ বুর্জোয়াদের প্রধান দল ০৪৫০5) বনিয়া যান, এবং 
বিপ্লবের পর গৃহবুদ্ধের সময় পুবোপুবি বিপ্লবেব নিদারুণ, শত্রু 'শ্বেতরক্ষীদল' 
(101655587৫5 ) হইয়া দাড়ান । 

সেন্টপিটার্সবুর্গ, মস্কো, কীয়েভ এবং অন্ান্ত স্থানে সংগ্রাম সংঘ স্তাপনেব সঙ্গে 
সঙ্গে রুশদেশের পশ্চিমে জাতীয় সীমান্ত প্রদেশগুলিতেও সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
সংগঠন গড়িবা উঠে। নবম দশকে পোলিশ জাতীয দলে যাহারা মার্কৃস্বাদী 
ছিল, তাহার! দল ছাড়িযা পোঁলাগড ও লিথুযানিরাঘ সোশীল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টি খাড়। করে। নবম দশকের শেষে লাটভিয়ান সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
সংগঠন গড়িয়া! উঠে, এবং ১৮৯৭ সালের অক্টোবরে “বুন্দ* নামে পরিচিত ইহুদীদের 
সাধারণ সোশাল-ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন রশদেশের পশ্চিম প্রদেশগুলিতে স্থাপিত 
হয়। 

১৮৯৮ সালে সেপ্টপিটাস্বুর্থ, মস্কো, কীয়েভ ও শ্রকাটেরিনোন্রীভের 
সংগ্রাম সংঘ বুন্দের সহিত মিলিয়া সর্বপ্রথম একত্র হইয়া একটি সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টি গড়িবার চেষ্টা করে। এইজন্ত তাহারা রুশ সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস আহ্বান করে। এই কংগ্রেস ১৮৯৮ 
সালের মার্চ মাসে মিন্স্ক, শহরে বসে। 


নয়জন মাত্র সভ্য এই কংগ্রেসে উপস্থিত হন। লেনিন আসিতে পারেন 
নাই, কারণ তিনি তখন সাইবীরিয়ায় নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন। কংগ্রেসে 
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নির্ব্বাচিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অতি শ্রীপ্র গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেসের 
নামে যে-ইশ্তেহার প্রকাশ কর! হয় তাহা অনেকাংশে আশানুরূপ হয় নাই। 
সর্বহারাদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের সমস্তাকে এড়াইয়! যাওয়! 
হইয়াছিল, সর্ধহারাশ্রেণীর কর্তৃত্বের কথ! ইশৃতেহারে ছিল না। জারশাসন ও 
বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর মিত্রদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখই 
ছিল না। 

কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে ও ইশতেহারে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি 
গঠনের সংবাদ ঘোষণ! করা হয় । 

নিয়মমাফিক এই যে পার্টি গঠন ও ইশৃতৈহার ঘোষণা করা হইল, ইহাই 
বিপ্লবী প্রচারের বিরাট ভূমিকাস্বরূপ হইল। রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক 
পার্টির প্রথম ঝঞ্জগ্রেসের ইহাই তাৎপর্য্য। 

কিন্তু প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলেও সত্যই তখনও রুশদেশে 
মাকৃস্বাদী কোনো সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠিত হয় নাই। বিভিন্ন মার্ক স্‌- 
বাদী চক্র ও দলগুলিকে একত্র করিয়া সংগঠনের দিক হইতে সুগঠিত করার 
কাজে কংগ্রেস সফল হয় নাই। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক ধরনে কাজ করার 
কোনে ব্যবস্থা ছিল না, পার্টির কানে। কর্মসুচী ছিল না, নিয়মকানুন ছিল 
ন|, নেতৃত্ব পরিচালন| করিবার কোন একটি কেন্দ্র ছিল না। 

এইসব ও অন্যান্য কারণে স্তানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মতবাদমূলক বিভ্রান্তি 
বাড়িতে থাকে । ফলে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে অর্থনীতিবাদ” (5০010010157) 
নামে পরিচিত সুবিধাবাদী ধার! প্রশ্রয় পাইতে লাগিল । 

এরই বিভ্রান্তি দূর করিতে, স্থবিধাবাদীদের দোলায়মান মনোবুন্তি নষ্ট করিতে, 
এবং রুশ সোশাল-ডেমোক্রািক শ্রমিক পার্টি গঠনের পথ পরিষ্কার করিতে 
কয়েক বৎসর ধরিয়া লেনিন এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত “ইস্ক্রা” (স্ুলিঙ্গ ) সংবাদ 
পত্রকে দারুণ প্রয়াস করিতে হইয়াছিল। 


৫। *অর্থনীতিবাদের” বিরুদ্ধে লেনিনের জংশ্রাম-__ 
লেনিনের সংবাদপত্র “ইস্ক্র।”র প্রকাশ 


রুশ সোশাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রথম কংগ্রেসে লেনিন উপস্থিত 
ছিলেন না। তখন তিনি সাইবীরিয়াতে শিশেন্স কয় গ্রামে নির্বানিত অবস্থায় 
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ছিলেন। সংগ্রাম সংঘের কাজে লাগিয়। ছিলেন বলিয়। জার-সরকার তাহাকে 
দীর্ঘকাল সেন্টপিটার্স্বুর্দে কারারুদ্ধ রাখিবার পর এ্রখানে নির্বাসিত 
করিয়াছিল। 

কিন্তু নির্বাসনে থাকিয়াও লেনিন বিপ্লবী কাজকর্ম চালাইয়৷ যাইতেছিলেন। 
“রুশ দেশে ধনতন্ত্বের বিকাশ” নামে অত্যন্ত গুরুতর গবেষণামূলক বই তিনি 
সেখানেই লিখিয়া নারদ্নিকদের মতবাদকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেন। “রুশ 
সোশাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য কি ?” নামে প্রসিদ্ধ পুস্তিকাথানিও তিনি নির্বাসনে 
থাকিয়া লেখেন। 


প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজকম্্শ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিলেও লেনিন যাহারা 
কাজ করিত তাহাদের সহিত কিছু যোগাযোগ রাখিতেন। তিনি নির্বাসন 
হইতে চিঠিপত্র লেখালেখি করিতেন, তাহাদের নিকট হইতে সংবাদ লইতেন 
ও উপদেশ দিতেন। এই সময় লেনিন “অর্থনীতিবাদীদের” লইয়াই উঠিয়। 
পড়িয়া লাগেন। অন্ত সকলের চেয়ে তিনি পরিফার বুঝিয়াছিলেন যে, 
“অর্থনীতিবাদ*” হইল আপোসের মনোভাব ও স্থৃবিধাবাদের প্রধান উৎস, 
এবং “অর্থনীতিবাদ” শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে অধিক প্রভাব বিস্তার করিলে 
সর্বহারার বিপ্লবী আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হইবে, মাক স্বাদের পরাজয় ঘটিবে। 


স্থতরাৎ “অর্থনীতিবাদীরা” আসরে নামিতে না নামিতে লেনিন তাহাদের 
বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিলেন । 


“অর্থনীতিবাদীরা” বলিত যে শ্রমিকরা কেবল অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য 
লড়িবে, রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাইবে শুধু উদ্ারনীতিক বুর্জোয়ারা, শ্রমিকদের 
কর্তব্য হইবে তাহাদিগকে সমর্থন করা। এই মত লেনিনের চোখে মাকৃ্বাদ 
পরিত্যাগেরই শামিল, ইহার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গঠনের 
প্রয়োজনকে অস্বীকার কর! এবং শ্রমিকশ্রেণীকে রাজনীকিক্ষেত্রে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
একটা লেুড় বানাইবার চেষ্টা কর! । 

১৮৯৯ সালে “অর্থনীতিবাদীদের” একদল ( প্রকপোভিচ$ কুশকোভা ও অন্য 
কয়েকজন, যাহারা পরে বৈধ-গণতান্ত্রিক, 0005610000781 10010090155 রূপে 
দেখা দেয় ) একটি ইশ্তেহার প্রকাশ করিয়া বিপ্লবী মার্কুদ্বার্দের বিরোধিতা 
করে এবং জোর করিয়! বলে যে সর্ধহারাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পার্টি গঠন ও 
শ্রমিকশ্রেণীর স্বতন্থ রাজনৈতিক দাবী উপস্থাপিত করার চেষ্টাকে দূরে পরিহার 
করা হোক। “অর্থনীতিবাদীদের” মতে রাজনৈতিক সংগ্রাম হইল উদারনীতিক 


রুশদেশে সোশীল-ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠনের জন্য সংগ্রাম ২৯ 


বুর্জোয়াদের ব্যাপার, আর শ্রমিকদের বেলায় কেবল মালিকদের বিরুদ্ধে অর্থ- 
নৈতিক সংগ্রামই যথেষ্ট। 

স্থবিধাবাদীদের এই দলিলখানি পড়িবার পর লেনিন কাছাকাছি যে-সমস্ত 
মার্কুস্বাদী নির্বাসিত অবস্থায় ছিলেন, তাহাদের এক সভ! আহ্বান করেন। 
১৭ জন সম্মিলিত হন, এবং লেনিনের নেতৃত্বে “অর্থনীতিবাদীদের” মতের তীব্র 
প্রতিবাদ প্রকাশ কবেন। 

লেনিন এই প্রতিবাদপত্র লিখিয়াছিলেন। সারা দেশে মাকৃণস্বাদী সংগঠন- 
গুলির মধ্যে ইহা ছড়াইয় পড়িল, এবং রুশদেশে মাক্স্বাদী মতের বিকাশে ও 
মা্কৃস্বাদী পার্টি গঠনের পথে বিরাট স্থান অধিকার করিল। 

রুশদেশের বাহিরে জুবিধাবাদী বের্নস্টাইনের অন্ুচর “বের্নস্টাইনবাদী” যে- 
সমস্ত মাক্ণস্বাদবিরোধী সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল ছিল, রুশ “অর্থনীতিবাদীদের” 
সঙ্গে তাহাদের মতের সামঞ্জম্ত ছিল । 

স্থতরাং রুশদেশে “অর্থনীতিবাদের” বিরুদ্ধে লেনিনের সংগ্রাম একই সঙ্গে 
আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রেও স্থবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শামিল হইল । 

“অর্থনীতিবাদের” বিপক্ষে এবং সর্বসহারাশ্রেণীর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক পাটি- 
গঠনের পক্ষে সংগ্রাম প্রধানত চালাইল লেনিনের অবৈধ সংবাদপত্র “ইস্ক্রা”। 


১৯০০ সালের প্রথম দিকে লেনিন এবং সংগ্রাম সংঘের অন্যান্য সদন্ত 
সাইবীরিয়ার নির্বাসন হইতে ফিরিলেন। সমগ্র রুশদেশের জন্য একটি বড় 
অবৈধ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করার কগা লেনিন স্থির করিলেন। তখনও 
রুশদেশে যে অনেকগুলি ছোট ছেট মাক্্বাদী সংস্থা ছিল সেগুলিকে একত্র 
সংঘবদ্ধ করা হয় নাই। কমবেড স্টালিনেব ভাষায়, যখন “চক্রগুলির সৌখীন 
রাজনীতি ও কুপমওুক দৃষ্টিভঙ্গী পার্টিকে আগাগোড়া বিষাক্ত করিতেছিল, যখন 
পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মতবাদমূলক বিভ্রান্তি”, তখন 
সারা রুশদেশে ছড়াইয়া দিবার জন্য অবৈধ সংবাদপত্র প্রকাশ কর! ছিল রুশিয়ার 
বিপ্লবী মার্কৃস্বাদীদের সবচেয়ে বড় কাজ। এরকম একটি কাগজই কেবল 
বিক্ষিপ্ত মার্কস্বাদী সংস্থাগুলিকে সংধুক্ত করিতে এবং যথার্থ পার্টিগঠনের 
পথ পরিঞ্কার করিতে পারিত। 

কিন্ত জারের আমলে রুশদেশে পুলিস অত্যাচারের দরুণ এঁ রকম কাগজ 
প্রকাশ করা চলিত না। ছুই এক মাসের মধ্যেই জারের গুপ্তচরের। সন্ধান 
পায়! ইহাকে ধ্বংস করিত। তাই লেনিন স্থির করিলেন যে, বিদেশে এই 


৩০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কাগজ প্রকাশ করা হইবে। সেখানে খুব পাতলা অথচ টেকসই কাগজে ইহা 
ছাপা হইত এবং গোপনে রুশদেশে চালান দেওয়। হইত। বাকু, কিশিনেভ্‌ এবং 
সাইবীরিয়াতে গোপন ছাপাখানায় “ইস্ক্রার”« কোনো কোনো সংখ্যা রুশদেশে 
পুনর্মৃদ্রিত হইত। 

সমগ্র রুশদেশে প্রচারের জন্ত একখানি রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রকাশের 
উদ্দেশ্রা লইয়া লেনিন ১৯০০ সালের শরৎকালে *শ্রমিকমুক্তি” সংঘের 
কমরেডদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার জন্ত বিদেশে গেলেন। কি ভাবে ইহা 
করা যাইবে সে-বিষয়ে তিনি নির্বাসনে থাকার সময়ই পুঙ্ঘান্ুপুঙ্খভাবে চিন্তা 
করিয়া! রাখিরাছিলেন। নির্বাসন হইতে ফিরিবার পথে তিনি এ বিষয়ে উফা, 
পিস্কভ,, মস্কো ও সেপ্টপিটাস্্‌বুর্গে অনেকগুলি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করেন। 
প্রত্যেক জায়গায় কমরেডদের সঙ্গে সাঙ্কেতিক ভাষায় গোপনে চিঠিপত্র লেখা, 
যে যে ঠিকানায় মাক্স্বাদী সাহিত্য পাঠানো হইবে ইত্যাদি ব্যাপারের 
বন্দোবস্ত, এবং ভবিষ্যৎ সংগ্রাম কি ভাবে চালাইতে হইবে তাহার বিস্তৃত 
আলোচন! লেনিন করিয়া যান। 

লেনিন যে সরকারের একজন সব চেয়ে সাংঘাতিক শক্র, তাহ। জার- 
সরকার বুঝিতে পারে। জার-পুলিসের ( ওখ্রানা) একজন বড় কর্মচারী 
জুবাটভ্‌ একটি গোপন নথিতে লেখে : “আজিকার বিপ্লবে উলিয়ানভের 
€ লেনিন )চেরে বড় কেহ নাই।” এই কারণে লেনিনকে হত্যা করাই সে 
দরকার মনে করে। 

বিদেশে পশ্রমিকমুক্তি” সংঘ, অর্থাত প্লেখানভ, অক্সেলরড্‌ ও ভি, জাসুলিচের 
সঙ্গে কথাবার্তার পর একত্র “ইস্ক্রা” প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা লেনিন 
করেন। কাগজ প্রকাশ করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত আগাগোড়া লেনিনই 
করিয়াছিলেন। 

১৯০০ সালের ডিসেপ্বর মাসে বিদেশে “ইস্ক্রার* প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। 
সাম্নের পাতায় লেখা ছিল : “অগ্নিশিখা আগুন জালাইবে” (7১5 5281 
৮1111517915 2. 1212 )। ক্বি পুশ্ৃকিনের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে সাইবীরিয়' 
হইতে “ডিসেমৃ্ত্রিস্টরা” যাহা লিখিয়াছিল, একথাগুলি তাহারই উদ্লৃতি। 

আর বাস্তবিকই যে-অগ্রিশ্রিখা ( ইস্ক্রা) লেনিন প্রজলিত করিলেন, তাহা 
পরে বিরাট বিপ্লবী দাবানল সৃষ্টি করিল, জমিদারের সমর্থনপুষ্ট জার-সামাজ্য ও 
বুর্জোয়া শ্রেণীর বর্তৃত্ব সে আগুনে পুড়িয়া ছাই হুইল। 


রুশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ পার্টি গঠনের জন্ত সংগ্রাম ৩১ 


সংক্ষিগুসার 


নারদ্নিকৃদের যে মতবাদ ছিল ভ্রান্ত এবং বিপ্লবের পক্ষে হানিকর, প্রথমে 
তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়া রুশদেশে পোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক 
পার্টি গঠিত হইয়াছিল । 

রুশদেশে মার্কৃস্বাদী শ্রমিক পার্টি গড়িবার রাস্তা সাফ করিতে হইলে 
নারদ্নিকৃদের মতবাদকে যুক্তি দিয়া চুর্ণ-বিচূর্ণ করিতেই হইত। গত 
শতার্ীর অষ্টম দশকে প্লেখানভ এবং তাহার প্শ্রমিকমুক্তি” ষত্ঘ 
নারদিজ্মকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত সজোরে আঘাত দিয়াছিলেন। ' 
মতবাদের দিক হইতে নারদিজমের পরাজয়কে লেনিন সম্পূর্ণ করেন, নবম 
দশকে তিনি ইহার উপর চরম আঘাত দেন। 

১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত “শ্রমিকমুক্তি” সংঘ রুশদেশে মাক্স্বাদের প্রচার 
উদ্দেশে অনেক কাজ করে। সোশাল-ডেশৌক্রাসির মতবাদমূলক ভিত্তি এই 
সংঘই স্থাপন করে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রথম 
ধাপে এই সংঘই অগ্রসর হয় । 

রুশদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কারখানা-মজুরের 
সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে । অষ্টম দশকের মাঝামাঝি শ্রমিকশ্রেণী 
সংগঠিত সংগ্রামের পথ অবলম্বন করে, সংঘবদ্ধ ধর্মঘটের আকারে গণ- 
সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু মাকৃন্বাদীচক্র ও দলগুলি কেবল প্রচারকার্ধ্যই 
চালাইত, শ্রমিক শ্রেণীব মধ্যে গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন তাহারা বুঝে নাই। 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে তাহাদের তাই কোনো৷ আসল সম্পর্ক ছিল 
না, সে-আন্দোলনের নেতৃত্বও তাহারা করিতে পারে নাই। 

১৮৯৫ সালে সেন্টপিটাস্-বুর্গে লেনিন যে *শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রাম সংঘ” 
স্থাপন করেন, তাহা মাকৃস্বাদ ও শ্রমিক আন্দোলনের মিলনের জন্য 
শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করে। রুশদেশে বিপ্লবী সর্বহার৷ 
পার্টির প্রথম আভাস পাওয়া যায় সেণ্টপিটাসূবৃর্গের ০শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি- 
সংগ্রাম সংঘে ।” সেন্টপিটাস্বুর্গে “সংগ্রাম সংঘ” স্থাপিত হইবার পর প্রধান 
প্রধান শিল্প অঞ্চলে ও সীমান্ত প্রদেশগুলিতে মাক্স্বাদী প্রতিষ্ঠান গঠিত 
তইতে লাগিল। 

১৮৯৮ সালে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পাটির প্রথম কংগ্রেসে 
মার্ক স্বাদী সোশাল-ডেমোক্রাটিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্র করিবার যে প্রথম 


৩২ 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


চেষ্টা হয়, তাহ! বিফল হইয়া যায়। কিন্তু এই কংগ্রেদ তখনও কোনো পার্টি 
সৃষ্টি করে নাই। পার্টির কোনো কর্মস্থচী বা নিয়মকান্থন ছিল না। নেতৃত্ব 
চালাইবার জন্য কোনো! একটি কেন্দ্র ছিল না। বিভিন্ন মাকৃ-ন্বাদী চক্র 
ও দলগুলির মধ্যে কোনরূপ সংযোগ ছিল না। 

বিভিন্ন মাকৃস্বাদী সংস্তাগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিবার জন্য লেনিন সারা 
রুশদেশে প্রচার উদ্দেশ্তে “স্ফুলিঙ্গ” (ইস্‌ক্রা) নামে প্রথম বিপ্লবী 
মার্কন্বাদী সংবাদপত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবকে কার্য্যেও 
পরিথত করেন । 

এঁ সময় শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক পার্টি স্থষ্টি করার প্রধান বিরোধী 
ছিল “অর্থনীতিবাদীরা” (17200701701505 )। বিচ্ছিন্ন দলগুলিব অনৈক্য ও 
সৌথীন রাজনীতিকেই তাহার! উৎসাহ দেয়। লেনিন নিজের পরিচালনার 
*ইস্ক্র।” পত্রিকাতে ইহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। 

১৯০০-০১ সালে “ইস্ক্রাব” প্রথম সংখ্যাগুলি প্রকাশ হইয়া আগামী যুগের 
আবির্ভাব স্থচনা কবিল। এই যুগে অসংলগ্ন দল ও চক্রগুলিৰ মধ্য হইতে 
রুশদেশে এক্যবন্ধ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পারি সত্যই গঠিত 
হইয়াছিল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সষ্টি--পার্টর 
ভিতর বল্শেতিক্‌ ও মেন্শেভিক দলের আবির্ভাব 
€( ১৯০১--১৯০৪) 


১। ১৯০১--১৯০৪ সালে কুশদেশে বিপ্লবী 
আন্দোলনের জোয়ার 


শিল্পের সঙ্কট দ্বাবা ইয়োনোপে উনিশ শতাকীর সমাপ্তি চিত হইল । এ 
সঙ্কট শীঘ্রই রুশদেশে ছড়াইয়। পড়িল। এই সঙ্কটের সময় (১৯০০-_-১৯০৩) 
প্রায় ৩০০০ ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্দ হইল ও এক লক্ষের উপর মজুর পথে 
দাড়াইল। যে-সব শ্রমিকের চাকনী রহিয়া গল তাহাদের মাহিন| খুবই কমানে। 
হইল। কগোর অর্থনৈতিক ধর্মঘট ছার। পুর্বে ধনিকদের কাছ হইতে যে-সামান্ত 
সুবিধা আদায় করা হইয়াছিল, তাহা! এখন বাতিল হইথা গেল। 

শিল্পসঙ্কট ও বেকারসমস্ত| শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে গামাইতে বা ছর্বল 
করিতে পারিল ন।। বরঞ্চ শ্রমিকদের সংগ্রাম ক্রমান্বয়ে আরও বেশী বিপ্রবী 
আকার ধারণ করিল। অর্থনৈতিক ধন্মঘটের স্তর হইতে শ্রমিকের! রাজনৈতিক 
ধর্মঘটের দিকে চলিল, শেষে মিছিল করিয়া! বিক্ষোভ দেখাল, গণতান্ত্রিক 
অধিকারের জন্য রাজনৈতিক দাবী উপস্থাপিত করিল, “জানের স্বৈরশাসন নিপাত 
যাক” বলিয়া আওয়াজ তুলিল। 

১৯০১ সালে সেণ্টপিটার্সবুর্গে “অবুখব* অন্ত্শস্বের কারখানাতে মে-দিবস 
ধর্মঘট উপলক্ষ্যে শ্রমিক ও সৈশ্তৰলের মধ্যে একটা! রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটিল। জারের 
সশস্ত্র সৈম্তদলকে বাধ! দিবার জন্য পাথর ও লোহার চাউড় ছিল শ্রমিকদের 
একমাত্র হাতিয়ার । শ্রমিকদের দৃঢ় প্রতিরোধ ভাঙিয়া গেল। এর পরে 
সরকারের জবাব স্বরূপ ভীষণ অত্যাচার শুর হইল: প্রায় ৮০০ জন শ্রমিককে 
গ্রেপ্তার করা হইল, অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড বা নির্বাসনের হুকুম হইল। 
কিন্তু 'অবুথকে'র বীর প্রতিরোধ রুশ শ্রমিকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিল ও তাহাদের মধ্যে সহানুভূতির ঢেউ তুলিল। 


৩ 


৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


১৯০২ সালের মার্চ মাসে বাটুম শহরে সেখানকার সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
কমিটির উদ্যোগে বিরাট ধর্মঘট ও শ্রমিক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইল! 
বাটুমের এই শোভাযাত্রা ট্রান্স-ককেশিয়ার শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি 
করিল। 

১৯০২ সালে ডন্‌ নদীর তীরে অবস্থিত রস্টভ শহরেরও একটি বড় ধর্মঘট 
হয়। ধর্মঘট প্রথম শুরু করে রেলশ্রমিকেরা, শীঘ্রই অন্যান্য কারখানার 
মজুররা তাহাদের সহিত যোগদান করে। এই ধর্মঘট সমস্ত ম্তুরদেরই চঞ্চল 
করিয়া তোলে। শহরের বাহিরে দিনের পর দিন যে-সব সভাসমিতি হইত, 
তাহাতে ত্রিশ হাজার শ্রমিক সমবেত হইত। এই সব সভাসমিতিতে 
সোশাল-ডেমোক্রাটিক প্রচারপত্র পড়া হইত ও বক্তারা বক্তৃতা করিত। হাজার 
হাজার শ্রমিক সভায় যোগ দ্দিত বলিয়া পুলিস এবং কসাক সৈন্ঠ এই সভাগুলি 
ভাঙিতে পারিত না। পুলিস যেদিন কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করে, তাহার 
প্রদিন শ্রমিকেরা বিরাট মিছিল করিষ1! তাহাদের সমাধিস্থলে যায়। চারদিকের 
শহ্রগুলি হইতে সৈন্য আানাইয়! তবে জারের সরকার ধর্মঘট দমন করিতে 
পারে। রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির ডন্‌ কমিটি বস্টভ শ্রমিকদের 
এই সংগ্রাম পরিচালন1 করে। 

১৯০৩ সালে যে-দকল ধন্মঘট হর, সেগুলি আরও বিরাট ও ব্যাপক। 
সেই বংসর দক্ষিণে বিপুল রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্লাবনে ট্রা্স-ককেশিয়া 
(বাকু, টিফূলিস, বাটুম) এবং ইউক্রেনের বড় বড় শহরগুলি ( ওডেসা, 
কীয়েভ, একাটেরিনোন্রাভ্ল্‌) যেন ভাসিয়! যায়। ধর্দঘটগুলি এবার আরও 
দৃঢ় ও সুসংহত হইয়াছিল। পূর্বে যাহা ঘটে নাই, এবার তাহাই হইল; 
প্রায় সর্বত্রই শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করিল সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক কমিটিগুলি। 

জীরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইবার জন্য রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণী 
জাগিয়া উঠিতেছিল। 

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রভাব কৃষকদের উপর গিয়া পড়িল। ১৯০২ 
সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইউক্রেন ( পল্টাভা৷ ও খার্কভ. প্রদেশ ) ও ভল্গ! 
অঞ্চলে কষক আন্দোলন আরম্ভ হয়। চাষীর! জমিদারের প্রাসাদে আগুন 
লাগায়, তাহাদের জমি দখল করিয়া! বসে, এবং জমিদার ও গ্রামের ঘ্বণিত 
সরকারী মোড়লদের (“জেম্স্কি নাচাল্নিক্-_প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েৎ জাতীয় 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রারটিক শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৩৫ 


জীব ১ হত্যা করে। বিদ্রোহী চাষীদের দমন করিবার জন্য সৈশ্তসামস্ত 
প্রেরিত হয়। চাষীর! তখন গুলি খাইয়া মরিল, শত শত কৃষক গ্রেপ্তার 
হইল, তাহাদের নেতা ও সংগঠকেরা কয়েদখানায় আটক পড়িল, কিন্তু 
বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন বাড়িতেই লাগিল । 

রুশদেশে বিপ্লব যে গড়িয়া উঠিতেছিল ও ঘনাইয়! আসিতেছিল-_শ্রমিক 
ও কৃষকদের বিপ্লবী কাজ-কন্ম্ম হইল তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ । 

শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাবে সরকার-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন 
ব্যাপকতর হইতে লাগিল। ছাত্রেরা শোভাধাত্রা ও ধর্মঘট করিত বলিয়া 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত সরকার বিশ্ববিস্ভালয়গুলি বন্ধ করিল, বহু শত 
ছাত্রকে বন্দী করিল এবং অবশেষে স্থির করিল যে, অবাধ্য ছাত্রদের 
সেনাদলে সাধারণ সিপাহী করিয়া! পাঠাইবে। প্ররত্যুত্তরে সমস্ত বিশ্ববিষ্তালয়- 
গুলির ছাত্রের! ১৯০১-০২ সালের শীতকালে ব্যাপক ধর্মঘট করে। এই 


ধর্মঘটে প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র যোগ দিয়াছিল। 
শ্রমিক-ককষকের বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিশেষত ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রতি- 


হিংসামূলক অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া যে-সব উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও জমিদার 
বিভিন্ন “জেম্স্ট ভোর”, (কতকটা আমাদের দেশের ইউনিয়ন বোর্ড, বা 
মিউনিসিপ্যালিটির মত-_অনুবাদক ) সদস্ত ছিলেন, তাহারা বিচলিত হইলেন 
এবং তাহাদেরই পুত্রস্থানীয় ছাত্রদের দমন করিতে জার-সরকার যে "বাড়াবাড়ি" 
করিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে “প্রতিবাদ” করিতে লাগিলেন । 

'জেম্ট ভো”-উদারনীতিকদের প্রধান ঘাটি ছিল “জেম্স্টভো বোর্ডগুলি। 
এগুলি ছিল স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান, গ্রামের লোকের জীবন-ব্যবস্থ। 
সম্বন্ধে নিতান্ত স্থানীয় কাজকর্ম, যেমন রাস্তাঘাট বানানো, হাসপাতাল ও 
স্ধুল চালানে! ইত্যাদির ভার ইহাদের উপর থাকিত। “জেমস ভে+ বোর্ড- 
গুলিতে উদ্ারনৈত্তিক জমিদাররা একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিত। 
উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাহাদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এমন কি 
তাহার! প্রায় একত্র মিশিয়া গিয়াছিল বল চলে, কারণ জমিদার! নিজেরাই 
তাহাদের ভূসম্পত্তিতে ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষবাস করা যে বেশী লাভজনক 
তাহা বুঝিয় ভূমিদাস প্রথায় চাষবাসের পদ্ধতি ছাড়িতে শুরু করিতেছিল। 
বস্ত সেই ছুই দলই জার্-সরকারকে সমর্থন করিত, কিন্ত জারতন্ত্র যেরকম 
“বাড়াবাড়ি” করিত, তাহার! সেই প্বাড়াবাঁড়ি”র বিুদ্ধবাদী ছিল-_প্বাড়াবাঁড়ি”র 


৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ফলে বিপ্লবী আন্দৌলনই যে বাড়িয়া উঠিবে, এ আশঙ্কী তাহারা করিত । 
জারতত্ত্রের “বাড়াবাড়িকে” তাহারা ভয় কবিত বটে, কিন্ সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবকে 
আরও বেশী ভষ করিত। এই সব পবাড়াবাড়ির” বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাব 
সময় তাহাদেব দুইটি লক্ষ্য থাকিত £__ প্রথমত, “জাবের বিবেচনা বুদ্ধিকে 
ফিরাইয়া আন”, এবং দ্বিতীষত, জাবশাসন সম্বন্ধে "গভীর অসন্থোষেব” মুখোস 
পবিয়া জনগণের বিশ্বাস অর্জন করা, এবং তাহাদিগকে, কিংবা অন্তত জনগণের 
একটা অংশকে, বিপ্লবের বাস্তা হইতে দূরে সরাইয়! বিপ্লাবেব শক্তি কমাইয়া 
দেওয়া । 

অবশ্ঠ “জেম্স্ট ভো'-উদারটনতিক আন্দোলন জাব-শাসনেব অস্তিত্বের পক্ষে 
একেবাবেই কোনরকম ভীতি কানণ হয নাই; কিন্ক তবুও জাব-শাসনের 
“সনাতন” স্তন্তগুলিব মবস্থ। ঘে বিশেষ ভাল নয, তাহা ইহাব ফলে ধবা 
পড়িতেছিল। 

১৯০২ সালে “জম্স্ট ভো" উদাননৈতিক আন্দোলন হইতে নিয়মতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রীদল ( “কনৃল্টিট্যুশনাল ডেমোক্রাটস+ বা সংক্ষেপে ক্যাডেট) নামে 
রুশদেশে বুর্জোষাদেব প্রধান ঘে-দল পবে খাড়া হইযাছিল, তাহান স্চনাম্বপ 
বুর্জোয়। “ম্বাধীনতা' দলেব সৃষ্টি হয়। 

শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন সাবা দেশকে প্রবল শোতে ভাসাইয়া লটঘা 
যাইতেছে বুঝি! জাব-সবকাব বিপ্লবী গ্লাবনকে বোধ করিবার জন্ত যথাসাধ্য 
চেষ্টা কবে। শ্রমিকদের ধর্মঘট ও শোভাষাত্র! দমন করিবার জন্ত আরও 
বেশী এবং আরও ঘন ঘন অস্ত্রশস্ত্র জোরে জবরদস্তি চলিতে লাগিল । 
শ্রমিক-কষকরা কিছু কবিলেই সনকার গুলি চালাইয়া ও কীটাচাবুক মারিয়া 
প্রত্যন্তর দিতে থাকিল। কযেদখানা ও নির্বাপনের স্কানগুলি ভরিয়া 


উদ্ভিল। 
দমনব্যবস্থাকে কঠোরতর করির! তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জাব-সরকার দমননীতি 


না চালাইয়! অন্ঠান্ত কারদাতে “আল্গ! ধরনের” উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিল-_ 
শ্রমিকদিগকে বিপ্লবী আন্দোলনের আওতা হইতে টানিয়া আনাই ছিল মতলব । 
পুলিস ও দারোগাদের উদ্যোগে তুয়৷ মুর সংগঠন খাড়া করার চেষ্টা হইল। 
এদের নাম দেওয়া হয় “পুলিস সোশালিছমের” সংস্থা কিংবা “জুবাটভ. সংগঠন" 
( জুবাটভ্‌ নামে একজন পুলিসের বড় কর্তা পুলিসের নিয়ন্ত্রণে এই মজুর 
সংস্থাগুলি স্থাপন করে বলিয়াই এই নামকরণ)। এদের দ্বারা জারের গোয়েন্দা- 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ শ্রমিক পাটির স্থষ্টি ও বল্‌্শেভিক ৩৭ 


পুলিস ( “ওথ্রানা! ) শ্রমিকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, তাহাদের অর্থনৈতিক 
দাবীগুলি মিটাইবার জন্য সাহাষ্য করিতে জার-সরকার নিজেই প্রস্তত। কুবা- 
টভের চরেরা শ্রমিকদের কানে কুহকবার্তী শুনাইত, প্জার যখন নিজেই 
শমিকদের পক্ষে, তখন আর তাহার! কি কারণে রাজনীতি লইয়! মাথা ঘামাইবে ? 
বিপ্লব করারই বা কারণ কি?” কয়েকটি শহরে “জুবাটভ. সংগঠন”, প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এই সব সংগঠনের ধরনে ও একই মতলবে ১৯০৪ সালে গাপন্‌ 
নামে এক পাদ্রী সেন্টপিটাস্বুর্ণেব রুশ কারখানা-মজুরদের সভা! নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। 

কিন্ব শ্রমিক আন্দোলনকে জারের গোয়েন্দ। পুলিসের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার 
এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই বাঁড়িতেছিল; এইসব কৌশলে 
জাঁর-সরকার উহাকে আট্কাইতে পারিল না। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন 
অগ্রসর হইয়া এইসব পূলিন পরিচালিত সংগঠনকে পথ হইতে অপসারিত 
করিল | 


২। মার্কসবাদী পাটি গঠন সম্পর্কে লেনিনের পরিকল্পনা 
“অর্থ নীতিবদীদের” সুবিধাবাদী নীতি--লেনিনের 
পরিকল্পনার স্বপক্ষে “ইস্ক্রা”্র সংগ্রাম লেনিনের 

বই, “কি করিতে হইবে ?”- মার্ক জ্বাদী 
পার্টির নীতিমূলক ভিত্তিস্থাপন 


যদিও ১৮৯৮ সালে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে 
এবং সেখানে পাটি গঠিত হুইয়াছে বলিয়া ঘোষণ! কর! হয়, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
তখনও পারি গড়িয়া উঠে নাই। পার্টির কোনো কাধ্যক্রম বা নিরম কানুন ছিল 
না। প্রথম কংগ্রেসে যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়, তাহার গ্রেপ্তার হওয়ার 
পর তাহাদের স্থানে কেহ আবার নির্বাচিত হয় নাই, তাহাদের স্থান লইবার মত 
কেহ ছিলও ন|। ইহার চেয়েও খারাব কথা এই যে, প্রথম কংগ্রেসের পর 
দলের নীতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ও সংগঠন সম্বন্ধে ্রক্যবোধের অভাব আরও বেশী 
লক্ষ্য করা যায়। 

১৮৮৪-৯৪ সালের মধ্যে নারঘ্নিক্‌ মতবাদের উপর বিজয়লাভ ও সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠনের নীতিমূলক আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। ১৮৯৪-৯৮ সালে 


৩৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ভিন্ন ভিন্ন মার্ক্‌স্বাদী সংস্কাগুলিকে একটি সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে গ্রথিত 
করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও করা হইয়াছিল । কিন্তু ১৮৯৮ সালের ঠিক পরবর্তী 
সময়ে পার্টির মধ্যেই নীতিগত ও সংগঠনমূলক বিভ্রান্তি খুব বাড়িতে থাকে। 
নারদিজমের উপর মার্ক স্বাদের জয়লাভ ও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কার্য্যাবলী 
মার্ক স্বাদীদের নীতির যথার্থতাকে প্রমাণ করে, মার্কস্বাদের প্রতি বিপ্লবী 
যুবকসম্প্রদায়ের সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। এমন কি মার্ক স্বাদ একটা ফ্যাশানে 
পরিণত হয়। ফলে মার্কস্বাদী সংগঠনগুলিতে এমন সব তরুণ বিপ্লবী বুদ্ধি- 
জীবী দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল, যাহার! মার্ক স্বাদ ভাল জানিত না, 
রাজনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ ছিল এবং “বৈধ মার্ক স্বাদীদের” যে- 
সব সুবিধাবাদী লেখায় সংবাদপত্রগুলি বোঝাই থাকিত, সেগুলি হইতে মার্কস্‌- 
বাদ সম্বন্ধে ভাসা-ভাস। ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূল ধারণ! পোষণ করিত। ইহাতে 
মার্কস্বাদী সংগঠনগুলির মতবাদ ও রাজনীতি ব্যাপারে অবনতি ঘটিল, “বৈধ 
মার্ক স্বাদীদের” সুবিধাবাদী নীতি সংক্রামিত হইতে লাগিল, এবং নীতি ব্যাপারে 
বিভ্রান্তি, রাজনীতির ক্ষেত্রে দোলায়মান ভাব এবং সংগঠন বিঘয়ে অরাজকতা 
বাড়িয়! চলিল। 

শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ এবং অদুরবর্তী বিপ্লবের 
অনিবাধ্ধ্যতা হইতে শ্রমিকশ্রেণীকে সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত করিয় যে-পা্টি বিপ্লবী 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে পারে এমন একটি পার্টির চাহিদা ত্যষ্টি হইল। 
কিন্তু স্থানীয় পার্টি সংগঠনগুলি, স্থানীয় কমিটি, দল বা চক্রগুলি এমনই 
ছুরাবস্থায় ছিল, এবং তাহাদের সংগঠনমূলক অনৈক্য ও নীতিগত বৈষম্য 
এত গভীর ছিল যে, প্ররূপ পার্টি স্থষ্টি কমর কাজ অত্যন্ত কঠিন হইয়। 
পড়িল। 

জার-সরকারের বর্বরোচিত অত্যাচারের ফলে মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ কন্মীরা 
নির্বাসন বা দীর্ঘ কারাবাসে দণ্ডিত হইতেছিল বলিয়া, অত্যাচারের এই আগুনের 
মধ্যে একটি দল গঠন করার বিপদ তো ছিলই, কিন্তু আরও বিপদ হইল এই যে, 
অনেকগুলি স্থানীয় কমিটি ও তাহাদের সদস্তেরা ছোটখাট স্থানীয় দৈনন্দিন 
কাজ ছাড়া কিছুই করিত না, পার্টির ভিতর সংগঠন ও নীতিমূলক একতার 
অভাবের যে কি দোষ তাহা বুঝিত না; দলের মধ্যে অনৈক্য ও নীতিমূলক 
- বিভ্রান্তিতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল, আর বিশ্বাস করিত যে, এঁক্যবদ্ধ কেন্দ্রীভূত 
পার্টি ছাড়াও কাজ বেশ চালানো সম্ভব । 


রুশ সোশীল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পাটির স্থষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৩৯ 


কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠন করিতে হইলে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির এই পশ্চাৎপদ- 
ভাব, এই নিশ্টেষ্টতা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ঘুচাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 

কিন্ত ইহাই সব নয়। পাটিব মধ্যে একটা বেশ বড় দল ছিল যাহাদের 
নিজেদের ছাপাখান! ছিল-_রুশ দেশে “রাবোচায়া মিস্ল্‌” (অমিকদের চিন্ত1) 
এবং বিদেশে “রাবোচেয়ে দেলে।” (শ্রমিকদের উদ্দেশ্ত ) তাহারা ছাপাইত 
- এবং তাহারা মতের ধিক হইতে পার্টিন মধ্যে সাগঠনিক এঁক্যবোধের অভাব 
মার নীতিমুলক বিভ্রান্তি যে সঙ্গত তাহাই প্রমাণ কবিতে চেষ্ট। করিত, এমন 
কি প্রায়ই এ অভাব ও বিজ্রান্থিন প্রশ-সা করিত, এবং শ্রমিকশ্রেণীন নিলিত ও 
কেন্দ্রীভূত পার্টি গঠনের পবিকল্পনাকে অদরকারী ও কৃত্রিম বলিত। 

ইহারাই হইল “অর্থনীতিবাদী” ও তাহাদের ন্ুবন্তাদল । 

সর্বহারা মিলিত রাজনৈতিক পার্টি গঠনেব পুর্বে “অর্থনীতিবাদীদের” 
পরাজিত কব! প্রয়োজন ছিল। 


এই কাজে ও শ্রমিকশ্রেণীন পার্টি গঠনের কাজে লেনিন নিজেকে নিয়োজিত 
করিলেন । 


কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মিপিত পাটি গঠন করাব কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, 
এই সমস্তা লইয়া নানা মত প্রচলিত ছিল। কেহ কেন ভাবিত যে, পার্টির দ্বিতীর 
কংগ্রেস আহ্বান কবিয়া পাটি গঠনেব কাজ আবম্ত ভোক। কংগ্রেসে 
স্তানীয় সংস্তাগুলি সম্মিলিত করিয়। পার্টি গড়া যাইবে। লেনিন 
এই মতের বিরোধিতা কবেন। তাহার মত ছিল এই যে, কংগ্রেস 
ডাকিবার পুর্বে পার্টির লক্ষ্য ও আদশ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা দরকার, কি 
ধরনের পার্টি চাই তাহা নির্ধারিত হওযা দরকার, “অর্থনীতিবাদীদের” সঙ্গে 
যে অনৈক্য আছে তাহাকে নীতির দিক হইতে পরিষ্ার দেখাইয়া দেওয়! 
দরকার, পার্টির লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে “অর্থনীতিবাদী' ও বিপ্লবী সোশাল- 
ডেমোক্রাটদের মধ্যে মতের অনৈক্য যে আছে, তাহা! গোপন না করিয়া 
পার্টিকে সোজান্থজি জানাইয়! দেওয়া দরকার, “অর্থনীতিবাদীরা”” যেমন 
নিজেদের কাগজপত্রে নিজেদের মতামত প্রচার করিতেছিল তেমনই বিপ্লবী 
সোশাল-ডেমোক্রাসির নীতি সম্বন্ধেও কাগজপত্রে প্রচার চালানে! দরকার, এবং 
স্থানীয় সংস্থাগুলিকে এই ছুইটি মতের মধ্যে একটিকে স্থচিস্তিত ভাবে 
বাছিয়া লওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার । এই অপরিহার্য কর্তব্য প্রথমে 
সমাধা করার পরই পাটি কংগ্রেস আহ্বান করা সঙ্গত ছিল। 


৪০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


লেনিন এই কথ! সহজ কবিয়া বলিলেন £__-«“আমর! মিলিত হইবার 
পূর্বে, এবং মিলিত হইবার জন্যই প্রথমে আমাদের মধ্যে পার্থক্যের একটি 
দুঢ় ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নিশ্চয়ই টানিতে হইবে” (লেনিন, সিলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্৮”) ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫ )। 

এই মত অনুসারে লেনিন বলিলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি 
গঠনের কাজ শুরু করিতে হইলে সারা রুশদেশ জুড়িয়া একটা সংগ্রামমুখী 
রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করনা উচিত। এই সংবাদপত্র বিপ্লবী সোশাল 
ডেমোক্রাসির মতবাদের স্বপক্ষে প্রচার ও আন্দোলন চালাইবে ; এই রকম 
সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠ। কনাই হইবে পাটি গঠনের প্রথম ধাপ । 

“কোথায় আরন্ত করিতে হইবে ?” নামে বিখ্যাত প্রবন্ধে লেনিন পাটি 
গঠন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ছক্‌ আরাবিয়া দেন, পরবর্তীকালে এই পন্লিকল্পনাকে তাহার 
প্রসিদ্ধ “ক করিতে হইবে?” (৮৬170119199 09190) গ্রন্তে বন্দিত 
আকারে প্রকাশ করেন । 

এই প্রবন্ধে লেনিন লেখেন £_-“আমাদের মতে সারা রশদেশের উপযোগী 
রাজটৈনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা কসাই হইবে আমাদের কাজের আরম্ত, আমাদের 
আঁকাজ্িত সংঘটন স্যষ্টির ( অর্থাৎ পাটি গঠনের ) প্রথম ধাপ, শেষ কথায় বলিতে 
গেলে এই সংবাদপত্রই হইবে প্রধান কুত্র যাহা অবলগগন করিয়া আমরা আমাদের 
সংগঠনকে বাঁড়াইতে পারিব, গভীব্রতর করিতে পারিব এবং অবিচলিতভাবে 
বিস্তৃত করিতে পারিব। সকল সোশাল-ডেমোক্রাটের ঘে প্রধান ও অবিরাম 
কর্তব্য রহিরাছে, বে কর্ধব্য পালন করিতে হইলে নীতির দিক ভইতে স্ুুসঙ্গত 
ও সর্ধপ্রসারী প্রচার ও আন্দোলন প্ররোজন, তাহ। সংবাদপত্র বিনা! কিছুতেই 
করা যায় না। আজিকার দিনে যখন জনগণের মধ্যে একটা বিরাট অংশ 
রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে উৎস্থৃক হইতেছে ও পোশাপিজম্‌ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে, 
তখন এ প্রচারকে বিশেষ জরুরী কাক্ত মনে করিতেই হইবে 1” (শী, পৃঃ ১৯) 

লেনিনের বিবেচনায় এই ধরনের সংবাদপত্র যে কেবল মতবাদের দিক হইতে 
পাটিকে সুসংহত করিবে তাহা নয়, স্থানীর় সংস্থাগুলিকেও পার্টি সংগঠনের 
মধ্যে ক্যবদ্ধ করিবে। স্থানীয় সংস্থাগুলির পক্ষ হইতে সংবাদদাতা ও এজেন্টের 
দল মিলিয়৷ এমন একটি কাঠামে৷ খাড়া করিবে যাহার চারপাশে পাটি গড়িয়া 
উঠিতে পারিবে । কারণ, লেনিনের ভাষায় “সংবাদপত্র কেবল যৌথ প্রচার 
ও আন্দোলনই করে না, যৌথ সংগঠক হিসাবেও কাঁজ দেয় ।” 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্‌্শেভিক ৪১ 


এঁ একই প্রবন্ধে লেনিন লেখেন £__“জালবুনানির মত এই এজেণ্টদের দল 
ঠিক এমনই একটা সংগঠনের কাঠামো তৈয়ার করিবে যাহ! আমরা চাই। সে- 
সংগঠন হইবে গোট। দেশ বাগী বিরাট সংগঠন; কড়াকড়ি ভাবে ও পুঙ্থান্ু- 
পুঙ্ঘ কর্ম্বিভাগের জন্য যথেষ্ট ব্যাপক ও বহুমুখী ভইবে ; যে কোনো অবস্থাতে 
যে “কোনো বিপাকে*র সময় ও যে কোনো গুকতর পনিস্তিতিতে নিজের কাজ 
চালাইবার উপযোগী হইনাব জন্য কাজেন ভিতর দিয়া পরীক্ষিত ও শক্ত ভইবে; 
শক্র বখন বিপুল উদ্যোগে 'একই স্থানে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়। আক্রমণ করিবে 
তখন সম্মুখ সংগ্রাম এডাইর়। ঘাইবার জন্য মোড ঘুবিবার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে 
মতা সে-সংগঠনে থাকিনে ; আবার এই শক্রই যখন দ্ুরবস্কায় পড়িবে তখন 
তাহার স্থুযোগ লইয়া যন ও যেখানে শক্র আক্রমণ আশঙ্কা করে না তখন 
ও সেথাঁনে তাহাকে আক্রমণ কনিবে |” কৌ, পৃঃ ৯১-২২) 

“হস্ক্রা”কে এই ধননেপ কাগজ কারবাল চেষ্ট। হচল। 

পার্টির নীতিমূলক ও সা গঠনিক স হতির গণ পণিক্গা করিতে “ইস্ক্রা” 
বাস্তবিকই এ ধধনের নিখিল-রুশ রাজনৈতিক সংবাদপত্র তইয়। ফাড়াইল। 

পার্টিন কাঠামো ও গঠন সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল এই যে, পার্টির দুইটি 
অংশ গাকিবে : তকে) পার্টির নেতগ্কানীন নিরমিত কম্মাদের লইয়া একটি ঘনিষ্ঠ 
চক্র--এখানে প্রধানত সেখ পবনেত্র কক্মান্া। থাকিবেন বাহানা পেশাদার বিপ্লবী, 
অর্থাৎ এমন পার্টি কম্মী যাতাবা পান নী ছাড়া আর কিহু করেন না এবং 
বতটুকু থাকা! দরকাব অন্তত ততটুকু মাকস্বাদ সম্বন্ধে জ্ঞান, রাজনৈতিক 
'অভিজ্ঞ।, সংগঠনের স্ভ্যা এন জানের পুলিমের সঙ্গে পাল্লা! দেওয়া ও 
এডাইপা বাওয়ান ক্ষমত| বাখেন (থ) স্থানার পাটি সংগঠন গুশিন স্থুবিস্ত জাল 
বুনানি এবং লক্ষ লক্ষ মেহনতকানী জনগণের সহান্তভূতি ও সমর্থন লাভ 
করেন এমন বনুস খ্যক্ক পাটি সভ্য । 

লেনিন লিখিরাছিলেন £-_“আমি জোর করিগা বলিতেছি যে, (১) ধারাবাহিকতা 
রক্ষ। করিবার জন্য যদি নেতাদের কোনে। পাকা সংগঠন ন1 থাকে, তাহা হইলে 
কোনে বিপ্রবী আন্দোলনই স্থায়ী হর না; (২) জনগণ যতই স্বতঃপ্রণোদিত 
হইয়। অধিক সংখ্যায় সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট হয়, ... ততই ধ& রূপ সংগঠনের 
প্রয়োজন আরও গুরুতব হইয়া উঠে, এবং তইই সংগঠনকে আরও মজবুৎ 
করিবার দরকার হয়; (৩) যে সমস্ত লোক বিপ্লবকেই তাহাদের জীবনের 
এক মাত্র পেশা বলিয়া মানিয়! লইয়াছে, প্রধানত তাহারাই এই সংগঠনে 


৪২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


থাকিবে; (৪) একটা স্বৈরতান্ত্িক রাষ্ট্রে আমরা এই সংগঠনের সভাসংখ্যা 
যত বেশী পেশাদার বিপ্লবী এবং যাহার! বিপ্লবী কাজ কর্মে পুলিসকে প্রাতিহত 
করিতে মভ্যন্ত ও স্ুকৌশলী, তাহাদের মধ্যে লীমাবদ্ধ রাখিতে পারি, ততই 
রাজনৈতিক পুলিসের পক্ষে এই সংগঠন ধ্বংস করা খুবই কঠিন হইবে; এবং 
(৫) শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজের অল্যান্ত শ্রেণীন জনগণ ততই বেশী সংখ্যায় 
আন্দোলনে যেগ দিতে ও সক্রিয়ভাবে কাজ করিতে পারিবে 1” প্র, পৃই ১৩৮-৩৯) 

এই পে পারি তৈবার কর। হইতেছিল তাশার প্রকৃতি, শমিকশেণীর সম্পর্কে 
তাহার ভূমিকী এবং তাহার উদ্দেগ্ত ও লক্ষ্য সন্গন্ধে লেনিন বলিতেন যে, 
পার্টির হওয়া! চাই শ্রমিকশেণীর মধ্যে সর্বাগ্রগামী এবং শমিকশ্রেণী আন্দোলনের 
পরিচালনশক্তি ; শ্রমিকশ্রেণী সর্ধহারার শ্রেণীস-গ্রামকে পার্টি স্থুসংবদ্ধ করিবে, 
চালনা করিবে । ধনতন্বের উচ্ছেদ ও পোশাপিজমের প্রতিষ্ঠা করাই হইল পারির 
চরম লক্ষ্য । এখনই জার-শাসনের নিপাত ন। ঘটাইতে পারিলে ধনতন্ত্রের 
উচ্ছোদ সম্ভব নয বলিয়া বঞ্তমানে পাটির প্রধান কর্তব্য হইল অদিকশ্রেণী 
ও সমগ্র জনসমষ্টিকে জার-শামনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত উছ,দ্ধ করা, 
জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয়। তোলা এবং সোশালিজমের রাস্তায় 
প্রথম গুরুতর বিদ্ব হিসাবে জার-শাসনের বিলোপ ঘটানো । 

লেনিন লিখিয়াছেন : “ঘে কোনো দেশের সর্বহারাদের সম্মথে যে সকল 
আশু কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাভাদেন মধ্যে সব চেয়ে বিপ্লবী কর্তব্য 
আমাদের এখনই পালন কর। উচিত, তাহ ইতিহাস আমাদের সন্মুখে আনিয়াছে। 
এই কর্তব্য পালন করিতে পারিলে, শুধু ইয়োরোপ নয়, (আজ বলা যায়) সমস্ত 
এশিয়ার বিপ্লব-বিরোগী শক্তির সবচেয়ে মজবুৎ কেল্লাকে ধ্বংস করিতে 
পারিলে, রুশ সর্বহার! সার! ছুনিয়ার বিপ্লবী সর্ধহারাদের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া 
পরিগণিত হইবে ।” ( এ, পৃঃ ৫০) 

তিনি আরও বলিয়াছেন : “আমাদের নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
আংশিক দাবীর জন্ত সরকারের সঙ্গে লড়াই ব' ছোটখাট দাবীর আংশিক পুরণ 
কেবলমাত্র শক্রর সঙ্গে সামান্য হাতাহাতি বা শক্রসীমাস্তে খণ্ড যুদ্ধ ছাড়! কিছু নয় ; 
কিন্তু চূড়ান্ত সংগ্রামের এখনও বিলম্ব আছে। সমস্ত শক্তি লইয়া শত্রহূর্গ আমাদের 
সম্মুূথে অবস্থিত রহিয়াছে, আমাদের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতেছে, আমাদেরই 
শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের ভূপাতিত করিতেছে । আমাদের এই কেল্লা দখল করিতেই 
হইবে; এবং আমরা যদি জাগরণোন্মুখ সর্বহারাদের সমস্ত শক্তির সঙ্গে রুশ 


রুশ দোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্শেভিক ৪৩ 


বিপ্লবীদের সমস্ত শক্তিকে এমন একটি পার্টিতে মিলাইতে পারি যাহ! রশদেশের 
সমস্ত প্রাণবন্ত ও সং লোককে আকৃষ্ট করে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চই এ ছৃর্গ 
জয় করিব। আর শুধু তখনই বিপ্লবী রুশ শ্রমিক পিওট্র এলেকৃসিয়েভের মহৎ 
ভবিয্যদ্বাণী সফল হইবে :__“লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের পেশীবহুল বাহু উখিত হইবে এবং 
সৈনিকের তরবারি যে অত্যাচারের মুপকাষ্ঠকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, তাহ। 
চর্ণ হইয়া অণুপরমাণুতে পর্যবসিত হইবে 1” (লেনিন, “কলেকুটেড ওয়াকৃ্”, 
কশ সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৯) 

শ্বৈবশাসক জারের আমলে রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠন সম্পর্কে ইহাই 
ছিল লেনিনের পরিকল্পন! | 

“অর্থনীতিবাদীরা” লেনিনের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে 
কিছুমাত্র বিলম্ব করে নাই । 

তাহারা বলিত যে, জারের বিরুদ্ধে সাধারণ নাজনৈতিক সংগ্রাম চালানে সকল 
শ্রেণীরই, কিন্ত প্রধানত বুর্জোরাশ্রেণীর কণ্তব্য ) স্ৃতরাৎ উচ্চহারে বেতন, উন্নততর 
শরমব্যবস্থা প্রভৃতি দাবী লইঘ! মালিকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালানো 
শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান স্বার্থ বলিয়া রাজনৈতিক সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একটা 
বিশেষ গুরুতর কর্তব্য নয়। সুতরাং জাবের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো 
বা জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন কর! সোশাল-ডেমোক্রাটদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য 
নয়--“সরকার ও মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের” জন্য 
সংগঠন সৃষ্টি করাই তাহাদের কাজ। সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামের 
অর্থ তাহার! করিত উন্নততর কারখানা-আইন আদায়ের সংগ্রাম । ণঅর্থনীতি- 
বাদীরা” দাবী করিত যে, এইভাবে “অর্থনৈতিক সংগ্রামকেই রাজনৈতিক রূপ” 
দেওয়া সম্ভব হইবে। 

শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন সম্বন্ধে খোলাখুলি বিরোধিতা করার 
সাহস তখন আর “অর্থনীতিবাদীদের” ছিল না'। কিন্তু তাহাদের মত ছিল এই 
যে, পার্টকে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের পরিচালকশক্তি মনে কর! উচিত নয়, 
শ্রমিকশ্রেণীর স্বত:স্ফ,র্ভ আন্দোলনে পাটির হস্তক্ষেপ করাই উচিত নয়, পরিচালন, 
করা তো দূরের কথা, পার্টির উচিত আন্দোলনকে অনুসরণ করা, সে বিষয়ে 
আলোচন! করা ও তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করা । 

“অর্থনীতিবাদীরা” আরও বলিত যে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনে যাহার! 
সচেতনভাবে লিপ্ত, তাহাদের ভূমিকা, এবং সংগঠন ও পরিচালনায় সোশালিস্ট 
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চেতনা ও মতবাদের অবদান তুচ্ছ, কিংবা! প্রায় তুচ্ছ; শ্রমিকদিগের চিস্তাকে 
সোশ।লিস্ট চেতনার স্তরে উন্নীত করা সোঁশাল-ডেমোক্রাটদের কর্তব্য নয়, বরঞ্চ 
সোশাল-ডেমোক্রাটদের উচিত সাধারণ মন্ত্র কিৎবা মজুর শ্রেণীর পশ্চাৎপদ 
অংশের স্তরে নিজেদের নামানো ও মানাইয়া চল1। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
সোশালিস্ট চেতনা বিস্তারের চেষ্টা না করিয়া বরং যতদিন না শ্রমিকশ্রেণীর 
স্বতঃস্ক ভ্ আন্দোলন আপনা হইতেই তাহাদের সোশালিন্ট চেতনায় পৌছাইয়া 
দেয় ততদিন অপেক্ষা কর! উচিত। 

পার্টি-সংগঠন বিষয়ে লেনিনের পবিকল্পন1 সম্বন্ধে “নর্থনীতিবাদীর” বলিত যে, 
স্বতশ্ষ ও আন্দোলনের উপর ইহা একটা জববদস্তির শামিল। 

“ইদ্ক্রা"্র পাতায় পাতার এবং বিশেষ করির| “কি করিতে হইবে ?” শীর্ষক 
বিখ্যাত গ্রন্থে লেনিন “অর্থনীতিবাদীদের” এই সুবিধাবাদী চিন্তাধারাকে তীত্র 
আক্রমণ কৰিয়! বিপবস্ত কবেন। 

(১) লেনিন দেখাইলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীকে সাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক 
সংগ্রাম হইতে সরাইয়া পাখা এবং মালিক ও সরকার উভয়কেই অক্ষত 
অবস্থায় ছাড়িয়া মালিক ও সরকারে বিরুদ্ধে মাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামের 
মধ্যে কাজ সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হইল শ্রমিকদিগকে চিরদিন দাসত্বদণ্ডে 
দণ্ডিত কর|। মালিক ও সরকার পক্ষের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর অর্থ নৈতিক 
সংগ্রামের অর্থ তইল পুজিদারদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ের সময় 
দন বাড়াইবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন-মার্কা লড়াই। কিন্তু শ্রমিকরা! শুধু পুঁজি- 
দারদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বেচিবার সমর দর বাড়াইবার জন্য লড়িয়াই 
ক্ষান্ত হইতে ঢায় না, ঘে-ধনতন্ত্ব তাহাদিগকে শ্রমশক্তি বিক্রয় করিতে ও 
শোষণ সহা কত্রিতে বাধ্য কবিতেছে সেই ধনতন্ত্বেরই উচ্ছেদ চায়। কিন্ত 
যতদিন ধনতন্ত্বের পাহারাঁদাব কুকুরের মত জারশাসন শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের 
পথ রোধ করিয়া রহিয়াছে, ততদিন শ্রমিকরা ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও পূর্ণ 
সোশালিজমের জন্য সংগ্রাম গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। স্থৃতরাৎ পার্টি 
ও শ্রমিকশ্রেণীন্ন কর্তব্য হইল অবিলম্বে জার-শাসনকৈ সরাইয়া সোশালিজ্মের 
রাস্ত| পরিক্ষার করা। 

(২) লেনিন দেখাইলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে স্বত:স্কত্তিকে 
বাহ্‌বা দেওয়া, পার্টির ঘে নেতৃত্বের ভূমিকা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার কর! 
পার্টিকে কেবল ঘটনার পর্ধ্যবেক্ষকরূপে নামাইয়া আনার অর্থ হইল “লেজুড়ে” নীতি 
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প্রচার করা (7:1,5956150) ), পার্টিকে স্বতঃক্ষ,র্ভ আন্দোলনের লেজুড়ে 
পরিণত করা, আন্দোলনের নিক্ষ্িয় শক্তিতে পরিণত করা, পাটি যে কেবল 
স্বত্ষ,ত্তির ধার আলোচনা করিতে পারে এবং ঘটনাৰলীকে ঘথানির্দিষ্টভাবে 
চলিতে দের এই কথা বলা। এই প্রচারের অর্থ হইল পার্টির ধ্বংস সাধনের 
ব্যবস্তা করা, অর্থাৎ পার্টিহীন হইয়া শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্্ব অবস্তার ছাড়িয়া 
দেওয়া । কিন্ক জারতন্বের মত অতিমাত্রায় সশস্ত্র শক্র যখন রহিয়াছে এবং 
আধুনিক রীতিতে সুসধ্বদ্ধ বুর্জোযারা যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
পরিচালনাৰ জগ্ত নিজেদের পার্টি লইয়। শক্রতা কৰাৰ জন্য হাজির রহিয়াছে, 
তখন শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র অবস্থান ছাড়িঘা! দেওযার অর্থ হইল শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা । 

(৩) লেনিন দেখাইলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীন স্বতঃক্ষ-& আন্দোলনের 
স্তৃতিতে মাথা নত করা, এব” চেতনার প্রয়োজনকে হেষ কনা, সোশালিস্ট 
চেতনা বা মতনাদকে হেয় করার অর্থ তইল প্রথমত সেই আমিকদেরই 
অপমান করা, যাহাদিগকে এ চেতনা আলোকফেন মত আকুষ্ট কবিয়াছে 
দ্বিতীয়ত, পার্টির চক্ষে মতবাদের মূল্যকে হেয় করা, অর্থাৎ যে অন্ত্রের সাহায্যে 
পার্টি বর্তমানকে বুঝিতে পানে ও ভবিধ্যতকে দেখিতে পার সে অস্ত্রকে তুচ্ছ- 
তাচ্ছিল্য কর; এবং তৃতীয়ত, স্ুবিধাবাদের পক্ষে একেবারে এমনভাবে 
নিমজ্জিত হওরা যে আর উদ্ধারের উপার পর্য্যন্ত থাকে না। 

লেনিন বলিয়াছেন, পবিপ্রবী নীতি না থাকিলে বিপ্লবী আন্দোলন সম্ভব 
নয়। ... যে পার্টি সবচেয়ে অগ্রগামী নীতি দ্বারা পরিচালিত দেই পার্টিই কেবল 
সম্পূর্ণরূপে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে ।” (লেনিন, “ফিলেকৃটেড্‌ 
ওয়ার্ক স্‌”, ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮ ) 

(৪) লেনিন দেখাইলেন মে “অর্থনীতিবাদীর1” ঘখন বলে বে, শ্রমিকশ্রেণীর 
স্বতঃক্ষ6ত আন্দোলন হইতেই সোশালিন্ট নীতি গড়িয়া উঠিতে পারে, তখন 
তাহার! শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারণা করে, কারণ প্রকৃতপক্ষে স্বত:স্ফ,ত্ত আন্দোলন 
হইতে নয়, বিজ্ঞান হইতেই সোশালিস্ট নীতির উৎপত্তি হইয়াছে । শ্রমিকশ্রেণীকে 
সোঁশালিস্ট চেতনায় প্রবুদ্ধ করিবার প্ররোজনকে অস্বীকার করিয়া “অর্থনীতি- 
বাদীরা” বুর্জোয়। ভাবধারার পথ পরিষ্ষীার করিতেছিল, সেই ভাবধারা 
যাহাতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্তার লাভ করিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা প্রশস্ত করিতেছিল এবং তাহারই ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও. 
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সোশালিজ্মের মধ্যে মিলনের কথাকে কবর দিয়া বুর্জোয়াদেরই সাহায্য 
করিতেছিল। 

লেনিন বলেন ঃ_ শ্রমিক আন্দোলনে স্বতংস্ষ,দ্তির সর্বপ্রকার স্ততি, “সচেতন 
অংশের” ভূমিকা, সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টার অর্থ হইল শ্রমিকদের মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারার 
প্রভাবকে শক্তিশালী করা, যাহারা পার্টিকে হেয় প্রমাণ করে 
তাহারা ইহ1 কামনা করুক বা না করুক |” (প্র, পৃঃ ৬১) 

লেনিন আরও লেখেন £-_এবুর্জোয়া অথবা সোশালিস্ট মতবাদের মধ্যে 
শুধু একটাকেই আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। মাঝামাঝি কোনো পথ 
নাই ।......সুতরাং কোনক্রমে সোশালিস্ট মতবাদকে হেয় করা কিংব! 
সামান্যতম মাত্রায় এ পথ হইতে রিয়া আসার অর্থ হইল বুর্জোয়া 
মতবাদকে শক্তিশালী কর11” (ওঁ, পৃঃ ৬২) 

(৫) “অর্থনীতিবাদীদের” এইসব ভুলত্রাস্তি একত্র বিচার করিয়া লেনিন 
পিদ্ধান্ত করেন যে, তাহার! শ্রমিকশ্রেণীকে ধনতন্ত্রেরে কবল হইতে উদ্ধারের 
জন্য সমাজবিপ্রবী যে-পার্টি দরকার তাহা চায় নাই, তাহারা চাহিয়াছিল এমন 
“সমাজসংস্কারের” দল যাহার! পুঁজিদারী শাসনকে কায়েম রাখে, এবং এই 
কারণেই “অর্থনীতিবাদীদের” সর্বহারার মুল স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক 
সংস্কারবাদী বল! যায়। 

(৬) সর্বশেষে লেনিন দেখাইলেন যে, “অর্থনীতিবাদ” শুধু রুশদেশে 
একটা আকন্মিক ব্যাপার নয়, শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়া প্রভাব বিস্তারের 
ইহাই একটি অস্ত্র, সুবিধাবাদী বের্শস্টাইনের যে-অনুবর্তীরা৷ মার্ক স্বাদকে 
মাজিয়া ঘবিয়৷ লইতেছিল, পশ্চিম ইয়োরোপে সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলগুলিতে 
সেই বন্ধবান্ধবেরা রহিয়াছে। পশ্চিম ইয়োরোপে সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলগুলিতে 
স্থুবিধাবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি হইতেছিল; মাকৃসের “সমালোচনা করিবার পূর্ণ 
অধিকার” সম্বন্ধে বুলি আওড়াইয়! ইহার মার্ক স্বাদের “সংস্কার” দাবী করিতেছিল 
'€ এজন্য ইহাকে বলা হয় প্সংস্কারবাদ” )) বিপ্লব, সোশালিজ্ম্‌ ও সর্বহারা 
একনায়কত্বের নীতি পরিহার করার দাবী ইহারা করিতেছিল। লেনিন 
'দেখাইলেন যে, রুশ “অর্থনীতিবাদীরা” বিপ্লবী সংগ্রাম, সোশালিজ্ম্‌ ও 
সর্বহারার একনায়কত্ব পরিহার করা সম্বন্ধে অনুরূপ নীতি অনুসরণ 
করিতেছিল। 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্‌শেভিক্‌ ৪৭ 


“কি করিতে হইবে?” বইটিতে লেনিন এইসব প্রধান নীতিমূলক মতের 
ব্যাখ্য। দিয়াছিলেন। 

এই বইটির বহুল প্রচারের ফলে, রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির দ্বিতীয় 
বংগ্রেসের সময়, অর্থাৎ বইটি প্রকাশের এক বরের মধ্যে (১৯০২ সালে মার্চে 
বই প্রকাশ হয় ), “অর্থনীতিবাদীদের” মতবাদ সম্বন্ধে একপ্রকার তিক্ত স্মৃতি 
ছাড়। আর কিছুই রহিল না এবং পার্টির অধিকাংশ সভ্য “মর্থনীতিবাদী” বলিয়া 
অভিহিত হওয়াকে অপমান মনে করিতে লাগিল। 

“অর্থনীতিবাদ” সুবিধাবাদী চিন্তাধারা, “লেজুড় হইয়া! থাকার নীতি” এবং 
স্বতঃক্ষ,স্তির সম্পূর্ণ মতাবাদমূলক পরাজয় এইভাবে ঘটিয়াছিল। 


কিন্তু লেনিনের “কি করিতে হইবে 1”বইয়ের তাৎপধ্য এইখানেই নিঃশেষ হয় 
নাই। 


এই বিখ্যাত গ্রন্থের যে এতিহাসিক গুরুত্ব রইয়াছে তাহার কারণ এই যে 
ইহাতে লেনিন : 

(১) মার্কসবাদী চিন্তাধারার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সুবিধাবাদী নীতির মূল 
শিকড় টানিয়া বাহির করিয়া দেখান যে, স্থুবিধাবাদীরা প্রধানত স্বতঃস্ফূর্ত 
শ্রমিক শ্রেণী-আন্দোলনের স্তরতিগান করে ও শ্রমিক শ্রেণী-আন্দোলনে সোশালিস্ট 
চেতনার ভুমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। 

(১) শ্বতংস্ফত্ত শ্রমিক শ্রেণী-আন্দোলনের বিপ্লবমুখী পরিচালক শক্তি 
হিসাবে মতবাদ, সামাজিক চেতন! ও পাটির বিরাট গুরুত্ব প্রমাণ করেন। 

(৩) মার্ক্‌স্বাদী পার্টি যে সোশালিজ্মের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের 
মিলনেব প্রতীক, তাহা চমৎকারভাবে বুঝাইয়া দেন। 


(৪) মার্ক স্বাদী পার্টির মতবাদমূলক ভিত্তি সম্বন্ধে চমতকার বাখ্যা দেন। 
“কি করিতে হইবে ?” বইটিতে ষে সকল নীতিগত নির্দেশ পরিস্ফুট করা হয় 


তাহা পরবর্তীকালে বল্শেভিক পার্টির ভাবধারার ভিত্তিত্বরূপ হ্ইয়! 
দাড়ায়। 


মতবাদের এই সম্পদের অধিকারী হইয়া “ইস্‌ক্রা” পার্টিগণ, পার্টির শক্তিসঞ্চ, 
দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বান, বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাসির স্বপক্ষে এবং 
“অর্থনীতিবাদী,” সংস্কারবাদী ও সর্বপ্রকার সুবিধাবাদীদের বিপক্ষে লেনিনের 
পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচার চালাইবার শক্তি পাইয়াছিল ও কাজের ক্ষেত্রে 
সে-প্রচার সজোরে চালাইয়াছিল। 


৪৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“ইস্ক্রা” যাহা কিছু করে তাহার মধ্যে বব চেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা কাজ হইল 
পার্টির জন্য একটা কন্মস্থচীর খসড়া তৈয়ার করা। আমরা জানি যে শ্রমিক 
পার্টির কর্থন্ুচী হইল শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্য বর্ণনা! করিয়া 
একটি সংক্ষিপ্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিনুতি। এই কর্মস্থচীতে সর্ধহারার বিপ্লবী 
আন্দোলনের চরম লক্ষের পবিষান সংজ্ঞ। আছে এবং চরম লক্ষ্যে পৌছিতে 
হইলে পথে থে সকল দাবীর জন্য পার্টিকে লড়িতে হইবে তাহার ব্ণনাও আছে । 
সুতনাং এই কর্মস্ীন মুপ|বিদ| কল। ছিল অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ কাজ । 

খসড়া তৈয়াব করার সম “ইস্ক্রাগ্র সম্পাদকমগডলীতে একদিকে লেনিন ও 
অন্যদিকে প্লেখানভ ও মণ্ডলীর অন্তান্ত সভ্যেব মধো গুরুতর মতভেদ উপস্থিত 
হইল । এই মতছেদ ও মভানৈক্যেক কলে লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে প্রায় 
পুরোপুরি ছাড়াগ্থাড়িৰ উপক্রম হন্ন। কিন্ত ব্যাপার তখনগু সঙ্গীন হইয়! দাড়ায় 
নাই। বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণার নেতৃত্বের ভূমিক সম্বন্ধে পরিঙ্গার বিবৃতি এবং 
সর্ধহারার একনায়কত্ন সন্বন্দে একটি গুরুত্বপুর্ণ ধার! তিনি এ খসড়ার মধ্যে ঘোগ 
কবিয়। দিতে পারেন । 

কন্মক্চীর কৃধি-বিষদনক অংশটিও লেনিন সম্পূর্ণ প্রণয়ন করেন। 

তখনই লেনিন ভূমিস্ব কে জাতীগ সম্পন্ভিতে পরিণত করার পক্ষে ছিলেন। 
কিন্তু তিনি মনে করিতেন বে, চাদীদেব “মুক্তির” সময় জমিদাররা ধে সব জমি 
চাবীদের কাহ হইতে কাড়িরা লইগ়াছিল সেই সব খান জমি (ওটেঙ্ছকি ) 
ফেরৎ পাইবার দাবী সংগ্রামের প্রথম স্তরে পেশ করা দরকার। ভূমিস্বত্কে 
জাতীয় সম্পন্তিতে পরিণত কর প্লেখানভের মতবিরুদ্ধ ছিল । 

পার্টির কম্মস্থগী লইরা লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখ। 
দেয়, ভবিষ্যতে বলশেডিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে মতভেদের উপর তাহার 
বেশ কিছু প্রভাব ছিল । 

৩। কুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকপার্টির দ্বিতীয় 
কংগ্রেস_ কর্মসূচী ও নিয়মাবলী গ্রহণ এবং একটি 
একক পাটি গঠন__কংগ্রেসে মতানৈক্য এবং 
পার্টির মধ্যে বল্শেভিক ও মেন্শেভিক্‌ 
নামে দুইটি ধারার আবির্ভাব 

এইভাবে লেনিনের নীতি জয়লাভ করায় এবং গঠন সম্পর্কে লেনিনের 
পরিকল্পন! লইয়া “ইস্ক্রার” সার্থক সংগ্রামের ফলে একটি পার্টি-_অথবা৷ সেই 


রুশ সোশাল-উডমোক্রাটিক শ্রমিক পাটির সৃষ্টি ও বল্‌্শেভিক্‌ ৪৯ 


সময়ের কথায়, একটি যথার্থ পার্টি গঠনের জন্ত প্রধানত যে আয়োজন 
আবশ্তক ছিহা তাহা স্ুুসম্পন্ন হইল। রুশদেশে সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন- 
গুলিতে “ইস্ক্রা”র নীতিই প্রাধান্ত লাভ করিল। এখন তাই দ্বিতীয় পার্টি- 
কংগ্রেস আহ্বান করিবার সময় আসিল। 

১৯০৩ সালের ১৭ই জুলাই, (নুতন হিসাবে ৩০শে জুলাই ) বিদেশে 
এবং২গোপনে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসে। প্রথমে ক্রসেল্ম্‌ শহরে সভা আরম্ভ হয়, কিন্তু বেলজিয়ামের 
পুলিস ডেলিগেটদের দেশ ছাড়িয়া ঘাইতে বলিল। ফলে কংগ্রেসের 
অধিবেশন লগ্নে স্থানান্তরিত হইল । 

কংগ্রেসে সর্ধসমেত ৪৩ জন ডেলিগেট ২৬টি সংগঠনের প্রতিনিধিরূপে সমবেত 
হন। প্রত্যেকটি কমিটির দুইজন করিয়! খঁতিনিধি পাঠাইবার অধিকার 
ছিল, কিন্তু কেনো কোনো কমিটি মাত্র একজনকে পাঠায় । ৪৩ জন প্রতিনিধি 
৫১টি ভোটের অধিকার লইয়া অসিয়াছিল । 

দইন্ক্রা” এতদিন ধরিয়া যে নীতি ও সংগঠনের কথা! বিশদভাবে প্রচার 
করিয়া আসিয়াছে, তাহারই ভিত্তিতে একটি ধথার্থ পার্টি গঠন বরা” ছিল 
কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্ত। (লেনিন, ““সিলেক্টেড *” ওয়ার্কস্”, ইংরেজী 
সংস্করণ, দ্বিতীয় থণ্ড, পৃঃ ৪১২) 

কংগ্রেসে বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধি আসিয়াছিল। পরাজয়ের ফলে গোড়া 
“অর্থনীতিবাদীদের” কোনে প্রতিনিধি আসে নাই । কিন্তু স্থকৌশলে তাহাদের 
মতবাদকে ছন্বেশ পরানোর ফলে তাহারা কয়েকজন প্রতিনিধিকে গোপনে 
কংগ্রেমে ঢুকাইতে সমর্থ হয়। এ ছাড়া “বুন্দ; প্রত্বিনিধিরা ( ইহুদী 
পোশালিস্টরা ) “অর্থনীতিবাদীদের” সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক না রাখিলেও 
আসলে তাহাদেরই সমর্থন করিত। 

সুতরাং কংগ্রেসে শুধু “ইস্ক্রাপ্র পক্ষাবলম্বীরাই ছিল না, বিরুদ্ধবাদীরাও 
ছিল। ডেলিগেউদের মধ্যে ৩৩ জন, অর্থাৎ অধিকাংশ, “ইস্ক্রা”্র সমর্থক 
ছিল। কিন্ত যাহারা নিজেদের “ইস্ক্রা”-পন্থী মনে করিত, তাহারা সকলেই 
প্রকৃত লেনিনবাদদী “ইস্ক্র/”-পন্থী ছিল না। ডেলিগেটদের মধ্যে কয়েকট। 
র্মছ্লি। লেনিনের সমর্থক অর্থাৎ খাটি “ইন্‌ক্রা”-পন্থীদের হাতে ছিল 
২৪টি তোট; “ইস্ক্রা”-পন্থীদের মধ্যে নয়জন মার্টভকে অনুসরণ করিত। 
ইহাদের "ইসুক্রা”-পন্থার উপর ভরস! করা চলিত না। কয়েকজন ডেলিগেট 
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৫ পোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“ইস্ক্রা” এবং বিরোধী দলের মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় ছিল; ইহাদের 
হাতে ছিল দশটি ভোট এবং মধ্যপন্থী বলিয়াই ইহারা পরিচিত ছিল। 
“ইস্ক্রাপ্র খোলাখুলি বিরোধিতা যাহাবা করিত, তাহাদের হাতে ছিল আটটি 
ভোট ( “অর্থনীতিবাদীদের” তিনটি এবং বুন্দদলীয়দের পাঁচটি )। “ইস্ক্রা”্র 
দলের মধ্যে ভাঙন ধরিলে “ইস্ক্রা”র শক্ররা প্রাধান্ত লাভেব সুযোগ পাইত। 

সুতরাং কংগ্রেসের পরিস্থিতি কতটা জটিল তাহা বেশ বুঝা শ্বার়। 
“ইস্ক্রা”্র জয়কে সুনিশ্চিত করিবাব জন্ত লেনিন বিশেষ পরিশ্রম করেন। 

অধিবেশনের কার্ধ্যাবলীব মধ্যে পার্টির কর্মস্চী স্থির করাই ছিল সব 
চেয়ে গুরুতব বিষয়। কর্মসুচী আলোচনাব সময় কংগ্রেসের স্বিধাবাদীর 
দল যে-প্রধান প্রশ্ন লইয। আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা! হইল সর্বহারা 
একনায়কত্বের কথা। কর্মস্থচীতে আবও অনেক কিছু ছিল যাহা লইয়া 
সুবিধার্ধীদীদের সহিত কংগ্রেসের বিপ্লুবী অংশের মতভেদ ছিল।' কিন্ত 
ন্মবিধাবাদীর। স্থির কবে যে, সর্ধহারাব একনাযকত্বের প্রশ্ন সম্পর্কে তাহার! 
মোক্ষম লড়াই লড়িবে। তাহাদেব এক অজুহাত ছিল যে, অনেকগুলি 
বিদেশী সোশাল-ডেমোক্রাটিক' পার্টিব কর্মস্চীতে সর্ধহারার একনায়কত্বের 
উল্লেখ নাই। স্থতরাং রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিও কর্শস্থচী হইতে 
সহজে এ কথাটি বাদ দিয়! যাইতে পারে । 

কষকসমন্তা সম্বন্ধে দাবীগুলি পার্টব কর্মস্থচীব অন্তর্গত করিতেও 
স্থবিধাবাদীদের আপত্তি ছিল। এই লোকগুলি বিপ্লব চায় নাই; তাই 
শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র কৃষকশ্রেণীকে তাহারা পাশ কাটাইয। যাইতে চাহিত, কৃষকদের 
প্রতি বদ্ধুভাব গ্রহণ করিতে পাবিত ন1। 

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে বুন্দদলীয়ের এবং 
পোলিশ সোশাল-ডেমোক্রাটুরা আপত্তি জানায়। লেনিন সর্বদাই শিক্ষা 
দরিয়াছিলেন যে, জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে লড়িতেই 
হইবে। কর্মন্থচীর মধ্যে এই দাবী অন্ততূক্ত না করার অর্থ হইল সর্বহারার 
আন্তর্জাতিক মনোভাব পরিত্যাগ করা ও জাতিগত অত্যাচারের সহায়তা করা। 

এই সমস্ত আপত্তি যে অমূলক লেনিন তাহা সহজেই প্রমান করিয়! দেন। 

“ইস্ক্রা” যে কর্থন্থচীর' প্রস্তাব করিয়াছিল, কংগ্রেসে তাহা গৃহীত হয়। 

এ্রেই কর্মৃ্থচীর ছুইটি ভাগ ছিল £_-একটি হইল চরম কার্যযতালিকা, 
অপরটি সর্ধনিয়্ তালিকা । চরম কাখ্যতালিকায় ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্শেভিক ৫১ 


সর্ধপ্রধান লক্ষ্যের বিষয়, অর্থাৎ সোশালিস্ট বিপ্লব, ধনতন্ত্রেরে উচ্ছেদ ও 
পর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। সর্ধনিয্ন কার্যতালিকায় ছিল, ধনতন্ত্বের 
উচ্ছেদ বা সর্ধহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার পূর্ধে যে-সকল আশু 
উদ্দেশ্ত এখনই সফল করিতে হইবে সেইগুলি, যেমন জার-স্বেচ্ছাতন্তরের 
বিলোপ সাধন, গণতন্ত্র স্থাপন, দৈনিক আটঘণ্টা কাজের সময় বাধিয়া দেওয়া, 
গ্রামে যতরকম ভূমিদাসপ্রথার লুগ্তাবশেষ চলিতেছিল তাহার অবসান করা, 
জমিদাররা কৃষকদের যে-সব জমি কাড়িয়া লইয়াছিল তাহা! চাষীদের হাতে 
ফিরাইয়৷ দিবার ব্যবস্থা কর]। 

পরবর্তীকালে বল্‌শেভিক্রা চাষীদের কাছ হইতে কাড়িয়া-লওয়া জমি 


ফেরতের দাবীর বদলে সব জমিদারী বাঞ্ধেয়াপ্ত করার দাবী উপস্থিত 
করে। 


দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসুচী শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বিপ্লবী কর্মসুচী । 

বিজরী সর্বহারা বিপ্লবের পর যে অষ্টম পার্টি-কংগ্রেস হয় সেখানে 
আমাদের পাটি নুতন কর্ম্চী গ্রহণ করে। সে-পর্্যস্ত এই কর্মস্থচীই বাহাল 
ছিল। 

কর্মস্চী গৃহীত হইবার পর দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে পার্টির নিয়মকানুন 
সম্বন্ধে খসড়া লইয়া! আলোচন! চলে। কর্মসথচী স্থির করিয়া পার্টির নীতিমূলক 
এঁক্যের ভিত্তিস্থাপন করিবার পর সখের বিপ্লবীপনা, চক্রগুলির সঙ্থীর্ঘ 
মনোভাব, সাংগঠনিক অনৈক্য ও পার্টির মধ্যে কঠোর নিয়মান্ুবপ্তিতার 
অতাব দূর করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষে পার্টির নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করিয়া 
দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। 


একরকম নিধিবদ্বেই কর্মস্থচী গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু পার্টির নিয়মকান্থন 
লইয়া কংগ্রেসে দারুণ ঝগড়া লাগিল। পার্টির সভ্য হওয়৷ সম্পর্কে নিয়ম- 
কাহুনের প্রথম প্যারাগ্রাফে যে-সংজ্ঞা ছিল তাহা লইয়া সব চেয়ে তীব্র 
মতভেদ দেখ! দিল। পার্টির সভ্য কে হইতে পারিবে, -কিভাবে পার্ট 
গঠিত হুইবে, পার্টি-সংগঠনের প্রকৃতি কেমন হইবে, মুক্ত সংগঠন চাই না 
আল্গা, নিরবয়ব একটা কিছু হইলেই চলিবে-_এই ধরনের প্রশ্ন নিয়মা- 
বলীর প্রথম প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে উত্থাপিত দুঁল। ছুইটি বিভিন্ন মত 
এক্ষেত্রে দেখা দেয় ;_-লেনিনের নির্দেশ,্খানভ, ও পাকা “ইস্‌ক্রা”-পন্থীরা 
সমর্থন করে, আর মার্টভের নির্দের্শ অক্লোলরড, জাস্থুলিচ, অস্থিরমতি 


৫২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“ইন্ক্রা+-পশ্থীর দল, ট্ুটস্কি ও কংগ্রেসের ঘত মুখোস্-খোলা সুবিধাবাদী সমর্থন 
করে। 

লেনিনের নির্দেশ অনুসারে যে পার্টির কর্মসুচী মানিয়া লইবে, পার্টিকে 
অর্থ দিয়। সাহায্য করিবে এবং পার্টির কোনো-না-ক্োনো। প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তাহাকেই পার্টি সভ্য করা যাইবে । মার্টভের মতে কর্মসুচী 
মানিয়া লওয়া ও অর্থপাহাধ্য পার্টি সভ্য হইবার পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য হইলেও 
প্রত্যেককেই যে কোন-না-কোন পাট প্রতিষ্ঠানে থাকিতে হইবে এমন কোনে 
শর্ত থাকা উচিত নয়, পার্টি সভ্য হইলেই যে কোনো একটি পার্ট প্রতিষ্ঠানের 
সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে এমন কোনো কথা৷ নাই। 

লেনিন মনে করিতেন যে পার্টি এমনই একটি স্ুসংহুত বাহিনী, যাহার 
সভ্যেরা কেবল পার্টিতে নাম লিখাইয়! প্রবেশ করিতে পারিবে না, পার্টির 
কোনো প্রতিষ্ঠান-মারফৎ তাহাদিগকে পার্টিতে ঢুকিতে হুইবে, সুতরাং পার্টির 
শৃঙ্খলাকেও মানিয়া লইতে হইবে। অপরপক্ষে মার্টভের মতে সংগঠনের 
দিক হইতে পার্টি হইবে আল্গ। ধরনের, যে কেহ নাম লিখাইয়! পার্টির 
সত্য হইতে পারিবে, পার্টির কোনো! প্রতিষ্ঠানে না৷ থাকার দরুণ পার্টি-শৃঙ্খলা 
মানিয়। লইবার কোনো বাধ্যবাধকতা৷ থাকিবে না । 

স্থতরাৎ দেখা গেল মে লেনিনের মত না মানিয়! মার্টভের নির্দেশ 
মানিলে সর্বহার! ব্যতীত অন্ান্ত শ্রেণীর অস্থিরমতি লোকগুলির জন্য পার্টির 
দরজ1 খুলিয়া দেওয়া হয়। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে বুর্জোয়া 
বুদ্ধিজীবী সপ্প্রদায়ের মধ্যে এমন সব লোক দেখা যায় যাহারা! কেবল কিছুকালের 
জন্ত বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি দেখায় । সময় সময় তাহারা পার্টির জন্য কিছু 
সামান্ত কাজও করিয়া দিতে পারে। কিন্তু এই ধরনের লোক কখনও কোনও 
সংগঠনে যোগ দেয় না, পার্টির শৃঙ্খল! মানিতে চায় না, পার্টি কর্তব্য হুসম্পন্ন 
করে না, বা কাজের আনুষঙ্গিক যে বিপদ আছে তাহা সহা করিতে 
রাজী হয় নাঁ। তবুও মার্টভ ও অন্তান্ত মেন্শেভিক্রা প্রস্তাব 
করিয়াছিল যে, ত্ী ধরনের লোককে পার্টিসভ্য করিয়া এমন অধিকার 
ও সুযোগ দেওয়। হোক যাহাতে তাহারা পার্টির কাজের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁচব। তাহারা এমন প্রস্তাবও করিয়াছিল যে, 
যে-কোনো ধর্দঘটীকে শুধু ৭ লিখাইয়া” পার্টিতে ঢুকিবার অধিকার 
দেওয়া হোক, যদিও এমন অনেকেই ধন্ম্ঘটে যোগ দেয় যাহারা 
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সোশালিস্টই নয়, যাহারা নৈরাজ্যবাদী বা দোশালিস্ট-রেভল্যশনারি 
( সমাজবিপ্লবী )। 

নুতরাৎ লেনিন ও লেনিনপন্থীরা সুনিন্দি্ট সাংগঠনিক ভিত্তির উপর ষে 
পাথরের মত জমাট, এক্যবদ্ধ, সংগ্রামশীল পার্টির জন্য লড়িয়াছিলেন, তাহার 
বদলে মার্টভের দলবল চাহিয়াছিল এমন একটি পার্টি যাহা বিভিন্ন মতের 
লোক লইয়া আল্গা, ছঅসংবদ্ধ ও অবয়বহীন ধরনের হইবে, যাহা'খুঅন্ত কারণে 
না হোক, এরকম জগাখিচুড়ি ব্যাপার বলিয়াই শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রামশীল পার্টি 
হইতে পারিবে না। 

পাকা “ইস্ক্রা”-পন্থীদের নিকট হইতে সরিয়। যাইয়া অস্থিরমতি “ইস্ক্রা”-পন্থীরা 
মধ্যপন্থীদের সহযোগে এবং বানু স্থবিধাবাদীদের সহিত মিলিয়া মার্টভের দল 
ভারী করিল। নিয়মাবলীর প্রথম প্যারাগ্রাফ. সম্পর্কে মার্টভের প্রস্তাব ২৮ 
ভোটে গৃহীত হইল-_লেনিনের পক্ষে ২২টি ভোট হুইল, একজন ভোট দেয় নাই। 

নিয়মযবলীবন প্রথম প্যারাগ্রাফ. লইয়! “ইস্ক্রা”-পন্থীদের মধ্যে ভাঙন ধরিবার 
পর কংগ্রেসে ঝগড়া আরও পাকিরা উঠে। কা্ধ্যতালিকার শেষ দিকে পার্টির 
প্রধান কাধ্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলি, পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র “ইস্ক্রার” সম্পাদকমগ্ডলী 
ও কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য নির্বাচন হবার কথ! ছিল। কিন্তু নির্বাচনের সময় 
আসিবার পূর্বেই এমন কতকগুলি ঘটন। ঘটিল যাহা! বিভিন্ন দলের শক্তি- 
সমাবেশের মধ্যে পরিবন্তন আনিয়। দিল। 

পার্টির নিয়মাবলী সম্পর্কে কংগ্রেসকে “বুন্দের সমস্তা লইয়া আলোচনা 
করিতে হয়। “বুন্দ+ পার্টির মধো একটি বিশেষ স্থান দাবী করে। “বন্দ; 
দাবী করে যে সমগ্র রুশদেশের ইহুদী শ্রমিকদের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে ইহাকে 
স্বীকার করিয়া লওয়! হোক। এ দাবী মানিয়া লওয়ার অর্থ হইল পাটি 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের জাতিগত ভিত্তিতে বিভক্ত কর! এবং সমভৌগলিক 
ভিত্তিতে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগঠন স্ষ্টি করার নীতি পরিহার করা। “বুন্দ,দের 
প্রস্তাবিত জাতি হিসাবে শ্রমিক-সংগঠন গড়িবার প্রস্তাব কংগ্রেষ অগ্রাহ্হ করে। 
ফলে 'বুন্দ+-ওয়ালারা কংগ্রেস ছাড়িয়া যায়। “অর্থনীতিবার্দীদ্বের” বৈদেশিক 
লীগকে যখন কংগ্রেস পার্টির বৈদেশিক প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়। লইতে নারাজ 
হয় তখন তাহাদের ছুইজনও কংগ্রেস ছাড়িয়া! যায় । 

এই সাতজন সুবিধাবাদী সরিয় পড়ার ফলে কংগ্রেসে লেনিনপন্থীদের পক্ষে 
পাল্ল। ভারী হইল। 


৫৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পার্টির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনের দিকে লেনিন গোড়া হইতেই চোখ 
রাখিয়াছিলেন। তিনি স্থির করেন যে, বাছ! বাছ! দৃঢ়চিত্ব স্থিতধী বিপ্লবীদের 
লইয়! কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন কর! প্রয়োজন। মার্টভের দল চেষ্টা করে যাহাতে 
অস্থিতধী, স্তবিধাবাদীরাই কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রধান্য লাভ করে। এ ব্যাপারে 
কংগ্রেসের অধিকাংশ লেনিনকে সমর্থন করে। যে-কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত 
হইল, তাহার সকলেই লেনিনের মতাবলম্বী। 

লেনিনের প্রস্তাবে প্লেখানভ, মার্টভ এবং লেনিন স্বয়ং “ইস্ক্রা”র সম্পাদক 
মণ্ডলীর সভ্য নির্বাচিত হন। মার্টভ দাবী করিয়াছিল যে, আগে যে-ছয়জন 
“ইস্ক্রা”্র সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিল তাহারা আবার নির্বাচিত হোক); ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ছিল মার্টভের অনুচর। এ দাবী কংগ্রেসে অধিকাধশ ভোটে 
বাতিল হয়। লেনিন যে তিন জনের নাম করেন তাহারাই নির্বাচিত 
হইলেন। তখন মার্টভ ঘোষণা করিলেন যে, কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদক- 
মণ্ডলীতে তিনি যোগ দিবেন ন]। 

এই ভাবে, পাটির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন ব্যাপারে কংগ্রেস 
মার্টভের দলের পরাজয় ও লেনিনপন্থীদের বিজয় ঘোষণা! করে। 

এই সময় হইতে কংগ্রেসে নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে-লেনিনপন্থীর! অধিকাংশ 
ভোট পায়, তাহাদিগকে বল্‌শেভিক ( “বল্শিন্স্ট ভো”, বা “অধিকাংশ” হইতে ) 
বলা হইত, এবং লেনিনের যে বিরুদ্ধবাদীরা কম ভোট পায়, তাহাদিগকে বলা 
হইত মেদ্‌শেভিক ( “মেনশিন্স্ট ভো” বা “সংখ্যাল্প” হইতে )। 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের কাজ মোটামুটি সংক্ষিপ্ত করিতে গেলে এই দিদ্ধান্তগুলিতে 
উপনীত হওয়া যায় 

(১) “অর্থনীতিবাদ” ও খুলাখুলি স্থবিধাবাদের উপর কংগ্রেসে মার্ক স্বাদের 
বিজন্ব কায়েম হইল। 

(২) কংগ্রেস কর্মস্থচী ও নিয়মাবলী গ্রহণ করিল, সোশাল ডেমোক্রাটিক 
পাটির স্থষ্টি করিল এবং এইভাবে একটি একক পার্টির কাঠামো বানাইল। 

(৩) কংগ্রেসে দেখা গেল যে, সংগঠনের প্রশ্ন লইয়া! গুরুতর মতভেদ 
রহিয়াছে, এ মতভেদ পার্টিকে বল্শেভিক মেন্শেভিক এই ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়াছে; বলশেভিকরা হইল বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাসির সাংগঠনিক নীতির 
পরিপোষক, মেন্শৈভিকর! হইল সাংগঠনিক অব্যবস্থা ও স্ুবিধাবাদের পক্ষে 
নিমজ্জিত। 
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(৪) কংগ্রেস দেখাইল যে সুবিধাবাদী “অর্থনীতিবাদীরা” পার্টির দ্বারা 
পূর্বেই পরাজিত হইলেও তাহাদের স্থান গ্রহণ করিল নুতন সুবিধাবাদী 
মেন্শৈভিকরা | 

(৫) সংগঠন ব্যাপারে কংগ্রেস নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণ পালন করিতে পারে 
নাই, কংগ্রেস মনস্থির না করিতে পারিয়। দোলায়মান ভাব দেখাইয়াছে, এমন কি 
মাঝে মাঝে মেন্শেভিকদেরই প্রাধান্ত দিয়াছে । শেষ দিকে অবস্থার কিছু 
সংশোধন করিলেও সংগঠন সম্পর্কে মেন্শৈভিকদের সুবিধাবাদী মুখোস কংগ্রেস 
খুলিয়া দিতে পারে নাই, পার্টির মধ্যে মেন্শেভিকদের কোণঠেসা করিতে 
বা কোণঠেনা! করিবার দরকারের কথাও তুলিতে পারে নাই। 


এই শেষের ব্যাপারে বুঝা গেল যে, বল্‌্শেভিক ও মেন্শেভিকের বিরোধ 
কংগ্রেসের পরে মীমাংস। হওয়া তে| দূরের কথা, বরং আরও বেশী তীব্র হইয়! 
উঠিল। 


৪। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পার্টির মধ্যে তীব্র বিরোধ 
এবং মেন্শেভিক্‌ নেতাদের দল ভাঙাইবার চেষ্টা 
মেন্শৈভিক্দের অুবিধাবাদ--লেনিনের বই, “এক 
কদম আগাইয়া দুই কদম পিছু হটা”-_ 
মার্ক স্বাদী পার্টির সংগঠন সম্পকীঁয় নীতি 


দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পাটির মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র হইয়া উঠিল। 
দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে ভগুল করিয়া! দিতে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিতে মেন্শৈভিক্রা প্রাণপণ চেষ্টা করিল। তাহার! 
দাবী করিল যে “ইস্ক্রা”র সম্পাদক মণ্ডলী এবং পাটির কেন্দ্রীয় কমিটিতে 
তাহাদের প্রতিনিধি এমন সংখ্যায় লওয়া হোক, যাহাতে সম্পাদকমণ্ডলীতে 
তাহারাই অধিকাংশ হয় এবং কেন্দ্রীর কমিটিতে তাহারা বল্শেভিকদের 
সমান হয়। এই প্রস্তাব দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়! 
বলশেভিক্র! মেন্শেভিকৃদের দাবী অগ্রাহ্ করে। ফলে মেন্শেভিক্রা পাটির 
নিকট লুকাইয়! মার্টভ, ট্রটস্কি ও অকোলরডের নেতৃত্বে পার্টির বিরুদ্ধে 
ভাঙন বাড়াইবার জন্য নিজেদের সংগঠন খাড়া করে। মার্টভের ভাষায় 
তাহার! “লেমিনবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।” তাহার! যে ভাবে পার্টির 


৫৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


বিরুদ্ধে কাজ করে, ৭পার্টির সমস্ত কাজকন্মরকে বিশৃঙ্খল করা, আদর্শের 
ক্ষতি করা এবং সব কিছুতেই বাধা দেওয়া”, বলিয়া লেনিন তাহার বর্ণনা 
করেন। রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটদের বৈদেশিক লীগে ইহারা আড্ডা গাড়ে। 
এই লীগে দশ ভাগের নয় ভাগই ছিল নির্বাসিত রুশ বুদ্ধিজীবীর দল) 
রুশদেশের কাজের সঙ্গে তাহাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না, নিজেদের আড্ডা 
হইতে তাহারা পার্টি, লেনিন ও লেনিনপন্থীদের লক্ষ্য করিয়া গোলা টুঁড়িতে 
লাগিল। 

মেন্শেভিক্রা প্লেখানভের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পায়। দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
প্লেথানভ লেনিনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর তিনি দল 
ভাঙিবার ভয় দেখাইয়া মেন্শেভিকদের ধমকানিতে গলিয়া গেলেন এবং যে- 
কোনে। উপায়ে মেন্শেভিক্দের সঙ্গে "শান্তিস্থাপনের” দিদ্ধান্ত করিলেন । 
পূর্বে তিনি নিজে যে সব সুবিধাবাদী তজভ্রান্তি করিয়াছিলেন, তাহারই 
বোঝার চাপে তিনি মেন্শেভিক্দেব দিকে নামিয়া যাইতে লাগিলেন । 
স্থবিধাবাদী মেন্শৈভিক্দের সঙ্গে মিটমাটের জন্য ওকালতি করিতে যাইয়া 
তিনি শীঘ্র নিজেই মেন্শৈভিক্‌ হইয়া পড়িলেন। প্লেখানভ দানী করিয়া 
বসিলেন যে “ইস্ক্রাপ্র পুবাতন মেনশেভিক্‌ সম্পাদকরা কংগ্রেস কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইলেও আবার তাহাদিগকে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্ততভূক্ত করা 
হোক। লেনিন অবস্ত একথার রাজী হন নাই এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে 
পাকা হইয়া বপিবার জন্য এবং সেখান হইতে সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়িবার 
জন্য “ইস্ক্রা”র সম্পাদকমগ্ডলী হইতে ইন্তফ! দিলেন। শুধু নিজের মতে 
এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে উড়াইয় দিয় প্লেখানভ আগেকার মেন্শেতিক্‌ 
সম্পাদকদের “ইস্ক্রা”র সম্পাদকমগ্ডলীতে গ্রহণ করিলেন । এই সময় হইতে, 
“ইস্ক্রাপ্র ৫২ সংখ্যা হইতে আরন্ত করিয়া মেন্শেভিক্রা ইহাকে নিজেদের 
মুখপত্রে পরিণত করে এবং ইহার ছত্রে ছত্রে নিজেদের স্থবিধাবাদী মত 
প্রচার করিতে থাকে। 

তখন হইতে পার্টিতে লেনিনের বল্শেভিক্‌ “ইস্ক্রাপকে বলা হইত 
পুরাতন ইস্‌ক্রা" এবং সুবিধাবাদী মেন্‌শৈভিক্‌ “ইস্ক্রাণকে বলা হইত “নুতন 
ইস্ক্রাঃ। 

মেন্শেভিক্দের কবলে যাওয়ার পর হইতে “ইস্ক্রা” লেনিন ও বল্‌- 
শেভিকদের বিরুদ্ধে লড়িবার একটি অস্ত্র হইয়া দীড়াইল, প্রধানত সংগঠন ব্যাপারে 


রুশ সোশাল-ডেমৌক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৫৭ 


মেম্শেভিক্‌ সুবিধাবাদ প্রচারের মুখপত্র হইল। “অর্থনীতিবাদী” ও «বুন্দ»- 
ওয়ালাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়! মেন্শেভিক্র! “ইস্ক্রা”র ছত্রে ছত্রে লেনিনবাদের 
বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতে লাগিল। ছুইদপে মিটমাটের পাণ্ডা হিসাবে 
প্লেখানভ আর রহিলেন না, তিনি শীগ্রই এই প্রচারে যোগ দিলেন। 
এই সকল ব্যাপারে এমনই ঘটিয়া থাকে; একবার স্থবিধাবাদীদের প্রশয় 
দিতে আরম্ভ করিলে নিজে সুবিধাবাদী না হইয়া পার! যার না। নূতন 
“ইস্ক্রা” হইল যেন একটি শিঙ্গা;ঃ ইহার ছত্রে ছত্রে অনর্গল প্রবন্ধ ও 
বিবৃতি প্রকাশ হইতে লাগিল, দাবী করা হইল যে, পার্টি একট! পুরাপুরি 
সুশৃঙ্খল সংগঠন হওয়া! উচিত নয়) পার্টির পিগ্ধান্ত মানিবার কোনো! বাধ্য- 
বাধকতা না রাখিলেও স্বাধীনচেতা! ব্যক্তি ও উপদ্ূলকে পার্টির মধ্যেই থাকিতে 
দিতে হইবে) পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল যেসকোনে! বুদ্ধি্গীবী, কিংবা 
যে-কোন দ্ধন্ম্ঘটা” ব| “শোভাযাত্রায় যোগদানকাবীকে” পার্টিসদস্ত হইবাব 
অধিকার দেওয়া উচিত; পার্টর যাবতীয় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার দাবী 
হইল নিতান্ত “মামুলি ও আমলাতান্ত্রিক” কাণ্ড; সঈঁখ্যায় যাহারা অল্প তাহার! 
অধিকাংশের নির্দেশ মানিষা লইবে বলার অর্থ হইল পার্টিসদন্তদের ইচ্ছাকে 
“কৃলেন জীতায় পিবিযা দেওয়া”; পার্টিব নেতারা ও সাধারণ সদস্তেরা 
সকলেই সমানভাবে পার্টিব নীতি মানিয়! চলিবে, এই দাবীর অর্থ হইল 
পার্টির মধ্যে “দাসত্ব* কায়েম করা) “আমরা” কেন্দ্রীভূত সংগঠন চাহি 
নাই, আমরা চাহিযাছিলাম এমন নৈরাজ্যবাদী “স্বায়ত্তশাসন” যাহাতে ব্যক্তি 
বিশেষ বা! পার্টির কোনে! প্রতিষ্ঠান বিন বাধায় পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করিতে 
পারে। 

এই সব কথা বলার অর্থ হইল সংগঠনের মধ্যে স্বেচ্ছাচারের অনুমতি 
দাবী করিয়া অবাধ প্রচার চালানো; ইহার অর্থ হইল পার্টির নীতি ও 
শৃঙ্খলাকে ভাঙ্গিয়৷ দেওয়!; ইহার অর্থ হইল বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তি স্বাতন্তর্ের 
গুণকীর্ভন করা এবং শৃঙ্খলার প্রতি নৈবাজ্যবাদীদের অবজ্ঞাকে ন্যায়সঙ্গত বলা। 

পরিষ্কার দেখ! গেল যে মেন্শেভিক্রা দ্বিতীয় কংগ্রেসে যেটুকু কাজ 
হইয়াছিল, তাহ! নষ্ট করিয়! পার্টিকে আবার পুবাতন সাংগঠনিক অনৈক্য, 
পুরাতন সীমাবদ্ধ চক্রমনোভাব এবৎ পুরাতন সৌথিন ও খামখেয়ালী কাজের 
পর্যায়ে টানিয়। নামাইতে চেষ্টা করিতেছিল। 

মেনশেভিক্দের একটা প্রচণ্ড রকম ধমকানি দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। 


৫৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯০৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত বিখ্যাত “এক কদম আগাইয়। ছুই 
কদম পিছু হটা” শীর্ষক পুস্তকে লেনিন এই ধমকানি দেন। 

সংগঠনের যে প্রধান প্রধান নীতির ব্যাখ্যা! লেনিন এই বইয়ে দিয়াছিলেন, 
এবং যাহা পরবর্তীকালে বল্শেভিক্‌ পার্টি সংগটনের মূল ভিত্তি হইয়া 
ঈাড়াইয়াছিল, তাহার নিয়োক্তরূপ বর্ণন। দেওয়া যায়। 


(১) মাকৃস্বাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশ, একটি বাহিনী স্বরূপ । 
কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনী আছে; অতএব শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিটি 
বাহিনীকে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলা চলে না। শ্রমিকশ্রেণীর অন্তান্ঠ বাহিনী 
হইতে পার্টির প্রধান তফাৎ হইল এই যে, পার্টি একটি সাধারণ বাহিনী নয়__ 
পাটি হইল অগ্রগামী বাহিনী, শ্রণীচেতনায় উদ্ধদ্ধ বাহিনী, শ্রমিক- 
শ্রেণীর মাকৃস্বাদী বাহিনী, সমাজজীবন, সামাজিক বিকাশের বিধান, 
শ্রেণীসংগ্রামের ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান এই বাহিনীর হাতিয়ার, এবং সেইজন্যই 
ইহা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব লইতে ও সংগ্রাম পরিচালনা! করিতে পারে । 
স্থতরাং শ্রমিকশ্রেণী যাহা পার্টিও তাহা, এই ধারণা ভূল, কারণ একটা সম্পূর্ণ 
জিনিস ও তাহার অংশ একই বস্তু নয়। কেহ ধর্মঘটে যোগ দিলেই 
যে নিজেকে পার্টিসভ্য বলিতে পারিবে, এরূপ দাবী অন্্‌চিত, কারণ শ্রেণী 
ও পাটির মধ্যে তফাৎ গুলাইয়! দিলে পার্টির রাজনৈতিক চেতনা প্প্রত্যেক 
ধর্মঘটার”” চেতনার পর্য্যায়ে নামানে। হয়, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অগ্রণী 
রূপে পার্টির যে ভূমিকা রহিয়াছে, তাহাকে নষ্ট কর! হয়। প্রত্যেক 
ধর্মাঘটীর” পর্যায়ে নিজেকে নামাইয়া আন পার্টির কাজ নয়, পার্টির কাজ 
হইল শ্রমিকসাধারণকে উঠাইয়া লওয়া, প্প্রত্যেক ধর্মমঘটাকে” পার্টির 
স্তরে ভুলিয়া লওয়া। 

লেনিন লিখিয়াছিলেন £__“আমরা৷ হইলাম একটি শ্রেণীর পার্টি, সুতরাৎ 
প্রায় সমগ্র শ্রেণীর (যুদ্ধের সময় বা গৃহযুদ্ধের সময় সমগ্র শ্রেণীরই ) 
উচিত আমাদের পার্টির নেতৃত্বে চলা এবং আমাদের পার্টির সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ রাখা। কিন্তু পুঁজিবাদের আমলে কোনোকালে সমগ্র শ্রেণী ব' প্রায় 
সমগ্র শ্রেণী তাহার অগ্রণী সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির চেতন! ও কাধ্যকলাপের 
স্তরে উঠিতে পারিবে মনে করা হুইল "মানিলভিজ্ম (নিছক আত্মতুষ্টি ) 
এবং “খভোম্টিজ্মের, (লেজুড় হইয়া থাকার) শামিল। আজ পর্য্যস্ত 
কোনে! বুদ্ধিমান সোশাল-ডেমোক্রাটই সন্দেহ করেন নাই যে, পুজিবাদের 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির স্থাষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৫৯ 


আমলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিও (যাহা একটা প্রথম স্তরের ব্যাপার এবং 
অনুন্নত শ্রমিকদের কাছেও সহজবোধ্য ) সমগ্র কিৎব। প্রায় সমগ্র শ্রমিক- 
শ্রেণীকে গণ্ডতীর মধ্যে আনিতে পারে না। সমগ্র জনগণ তাহার অগ্রণী 
অংশের প্রতি আকরুষ্ট হইতে থাকিলেও অগ্রণী অংশ ও সমস্ত জনগণের 
মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া যাওয়া, এবং সর্বদাই জনগণের বিপুল হইতে বিপুলতব 
অংশকে সবচেয়ে উচ্চস্তরে তুলিবার যে কর্তব্য অগ্রণী অংশের রহিয়াছে 
তাহা ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ, শুধু নিজেকেই প্রতাষণা করা, কর্তব্যেব 
বিরাটত্বের দিকে চোখ বুজিষ! থাকা! এবং এই কর্তব্যগুলিকেই সন্ধীর্ণ করিয়া 
ফেলা 1” (লেনিন “কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক”, রুশ সংস্করণ, যষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৫-৬ )। 

(২) পার্টি শুধু অগ্রণী নয়, শুধু শ্রমিকশ্রেশীর শ্রেণী-সচেতন বাহিনী 
নয, পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীরই সুসংহত বাহিনী। ইহার নিজন্ব শৃঙ্খল! 
বহিয়াছে এবং সকল সভ্যকেই সে-শৃঙ্খল! মানিতে হইবে। স্ুতবাৎ পার্টি 
সভ্যদিগকে পার্টির কোনো-না-কোনে। সংগঠনের সঙ্ভ্য হইতেই হইবে। পার্টি 
ঘদি শ্রেণীর সুসংহত বাহিনী না হয়, পার্টি প্রদি লুসংবদ্ধ সংগঠন 
ন! হয, পার্টি যদি এমন কতকগুলি লোকেব সগষ্টি হয যাহারা মুখে শুধু 
নিজেদের পার্ট সভ্য বলে কিন্ত কোনে! পার্টি সংগঠনে কাজ করে না বলিয়া 
স্থনংহত হয় না এবং পার্টির সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে না, 
তাহা হইলে পার্টির সন্মিলিত ইচ্ছ। বলিয়া কখনও কিছু থাকিতে পারে না, 
পার্টি কখনও সভ্যদেব একযোগে কাজে লাগাইতে পারে না এবং ফলে 
পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়। যদি 
পার্টির সকল সভ্য একই বাহিনীতে সুসংহত থাকে, যদি একই ইচ্ছা, 
একই কর্মপন্থা এবং শৃঙ্খলায় তাহারা পরম্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে, কেবল 
তাহা হইলেই পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত সংগ্রামে নেতৃত্ব করিতে এবং একটি 
মাত্র লক্ষ্যের প্রতি সংগ্রাঁমকে পরিচালন করিতে পারে। 

মেন্শেভিকরা আপত্তি করে যে, সে-ক্ষেত্রে অনেক বুদ্ধিজীবী-_যেমন অধ্যাপক, 
বিশ্ববিদ্তালয় ও উচ্চশিক্ষায়তনের ছাত্র প্রভৃতি-_পার্টির বহির্ভূত হইয়া থাকিবে, 
কারণ তাহারা পার্টি শৃঙ্খল! মানিতে সঙ্কোচ বোঁধ করে বলিয়া কিৎব! দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে প্লেখানভের উক্তি অনুসারে “কোনো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াকে 
তাহারা মানহানিকর মনে করে” বলিয়া তাহার! পার্টির কোনে প্রতিষ্ঠানে 
যোগ দিবে না। মেম্শৈভিকদের এই আপত্তির বোঝা গিয়া তাহাদের নিজের 


৩০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মাথাতেই পড়িল, কারণ পার্টির শৃঙ্খল! যাহারা মানিতে চায় না, কিংবা! পার্টি 
প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে যাহারা ভয় পায়, পার্টিও তাহাদের মত লোক চায় 
না। শ্রমিকর! শৃঙ্খলা বা সংগঠনকে ভয় পায় না, এবং তাহারা একবার 
পার্টি সভ্য হওয়া! মনস্থ করিলে স্বেচ্ছাতেই সংগঠনে যোগ দেয়। শৃঙ্খলা 
ও সংগঠনকে ভয় করে খামখেয়ালী বুদ্ধিজীবীর দল, এবং তাহার! নিশ্চয়ই 
পার্টির বাহিরে থাকিবে । কিন্তু এ ব্যাপারটা ভালোই, কারণ এর ফলে পার্টি 
একদল অস্থিপরমতি লোকের ভিড় জমানোর হাত হইতে উদ্ধার পায়। বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব যখন আগাইয়া চলিতেছিল তখন এই সিহিরিজি রাচগর 
ভিড় দেখ! গিয়াছিল। 

লেনিন লেখেন : “আমি যখন বলি যে পার্টি হইবে সমস্ত সংগঠনের 
সমষ্ি (ইহা পাটিগণিতের সাধারণ যোগ নয়, মিশ্র যোগের ফল )...তখন 
আমি পরিফার ও সুনির্দিষ্টভাবে আমার এই ইচ্ছা, এই দাবী জানাই যে, 
শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী হিসাবে পাট যথাসস্তব সুসংহত হইবে এবং পার্টিতে 
শুধু এমন লোক লওর1 হইবে যাহারা অন্তত সংগঠনের সর্ধ্বনিন্ন অবস্থাতে 
নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে”... এ, পৃঃ ২০৮) 

পরে তিনি আরও লেখেন : “মার্টভের সিদ্ধান্ত বাছাত সর্বহারার বিস্তৃততম 
অংশের স্বার্থ রক্ষা করিতে চায় বটে কিন্তু আদলে যে বুর্জোয় বুদ্ধিজীবীরা 
সর্বহারার শৃঙ্খলা ও সংগঠনকে ভয় কবে, তাহাদেরই স্ীর্থরক্ার জন্ত উপস্থাপিত 
হইয়াছে। কেহই একথা অস্বীকার করিবে ন! যে, আধুনিক-পুঁজিবাদী সমাজে 
স্বতন্ত্র স্তর হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইল কেবল তাহাদের 
খামখেয়ালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্য, এবং শৃঙ্খলা ও সংগঠনের প্রতি বিমুখ- 
মনোভাব” (এ, পৃঃ ২১২) ৃ 

আবার তিনি লেখেন : প্সর্ধহারা সংগঠন 'ও শৃঙ্খলাকে ভয় করে না। 
.."যে সব মাননীয় অধ্যাপক ও ছাত্র কোনো সংগঠনে যোগ দিতে চান্‌ না, 
তাহার একটি সংগঠনের অধীনে কাজ করেন বলিয়াই তাহাদিগকে পার্টি-সভ্য 
বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সর্বহারা একেবারেই নারাজ ।...সংগঠন ও শ্ু্খলায় 
যেআত্মশিক্ষা প্রয়োজন, তাহার অভাব সর্বহারাদের মধ্যে নয়, আমাদের 
পার্টিতে কোনো কোনে! বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই রহিয়াছে ।” (প্র, পৃঃ ৩০৭) 

(৩) পার্টি কেবল একটি সুসংহত বাহিনী নয়, 'পা্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ নংগঠন, শ্রমিকশ্রেণীর অন্ান্ত সংগঠনকে পরিচালন! করাই পার্টির 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সৃষ্টি ও বল্‌্শেভিক্‌ ৬১ 


দায়িত্ব। পার্টি শ্রমিকশ্রেণী্ন বাছাই-করা লোক লইয়া, প্রগতিশীল মতবাদ, 
শ্রেণীসংগ্রামের বিধি-সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে হাতিয়ার 
হিসাবে পাইয়া, সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন হইয়াছে বলিয়াই শ্রমিকশ্রেণীর অন্ঠান্ঠ 
সংগঠনকে পরিচালন! করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সে-পরিচালনার ভার 
লইতে বাধ্যও হইয়াছে। পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও 
তাহার যথাষথ মূল্য না দেওয়ার চেস্টা করিয়! মেন্শৈভিক্ত পার্টি-পরিচালিত 
অন্তান্ত সর্ধহারা সংগঠনগুলিকে ছূর্বল কবিতে চাহিয়াছে, কাৰণ পরাশক্তি 
দখল করার সংগ্রামে সর্ধহারাদের হাতে সংগঠন ছাড়া কোন হাতিয়ার নাই।” 
(লেনিন, “সিলেক্টেড ওয়ার্কস”, ইংরেজী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬ ) 

(৪) লক্ষ লক্ষ সাধারণ শ্রমিকের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণীদের যে 
সম্পর্ক তাহার বাস্তব রূপ হইল পাটি। অগ্রণী হিসাবে পার্টি যতই চমৎকার 
হোক না কেন, তাহার সংগঠন যতই ভালো হ্োক না কেন, পার্টির বাহিরে 
জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকিলে এবং এই সম্পর্ককে ক্রমাগত বহুগুণ 
বাড়াইতে ও শক্তিশালী না করিতে পারিলে পঠঁটি বাচিতে পারে না বা 
বাড়িতে পারে না। যে পার্ট নিজের খোলাব মধ্যে শামুকের মত নিজেকে 
গুটাইয়া রাখে, যে-পার্টি জনগণের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যে-পার্টি 
নিজের শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ হারাইর1 ফেলে বা যোগস্থত্রকে আল্গা করিয়া 
ফেলে, সে পার্টি নিশ্চয়ই জনগণের বিশ্বাস ও সমর্থন হারায় এবং ফলে 
নিশ্চয়ই ধ্বংস হইতে বাধ্য হয়। পরিপূর্ণভাবে বাঁচিতে ও বাড়িতে হইলে 
পার্টিকে জনগণের সহিত সম্পর্ক বহুগুণ বাড়াইতে হয়, নিজ শ্রেণীর লক্ষ 
লক্ষ শ্রমিক সাধারণের বিশ্বাস অর্জন কবিতেই হয। , 

ল্লেনিন বলিয়াছেন : “সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি হইতে হইলে আমাদের 
পক্ষে বিশেষ করিয়া! শ্রেণীর সমর্থন অর্জন করা অবশ্ঠ কর্তব্য।” (লেনিন 
“কলেক্‌টেড. ওয়ার্কস্‌্”, রুশ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০৮) 

(৫) ঠিকমত কাজ করিতে হইলে এবং জনগণকে যথারীতি পরিচালিত 
করিত্বে হইলে পার্টিকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভিত্তিতে দাড় ক্রাইতে হইবে। 
একই নিয়মকানুন এবং একই পার্টি শৃঙ্খল! থাকিবে, পার্টি কংগ্রেস হইবে 
একমাত্র নেতৃত্বশালী প্রতিষ্ঠান এবং একটি কংগ্রেসের পর হুইতে আবার 
কংগ্রেস বসিবার পুর্ব্ষ পর্য্যন্ত এই নেতৃত্বতার থাঁকিবে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
উপর | ঘাহারা সংখ্যায় অল্প, তাহার! অধিকাংশের মত মানিয়! লইবে, বিভিন্ন 


৬২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রের নির্দেশ মত চলিবে, নিয়তর প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চতর প্রতিষ্ঠানকে 
মানিবে। এই শর্তৃগুলি পুরণ না হইলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি যথার্থ পার্টি হইতে 
পারিবে না, শ্রেণীকে পরিচালন! করার কর্তব্য পালন করিতে পারিবে ন1। 


অবশ্ত জারের শ্বৈরশাসনের দরুণ পার্টির অস্তিত্ব ছিল বে-আইনী। নীচের 
দিক হইতে নির্ধধাচনপ্রথায় তখন পার্টিসংগঠন গড়িয়া তুলা সম্ভব হয় নাই। 
ফলে পাটি পুরাপুরি ফড়যন্ত্রমলকই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু লেনিন মনে 
করিতেন যে, পার্টির জীবনে এই সাময়িক দুরবস্থা জারতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে 
সঙ্গে লোপ পাইবে, পার্ট তখন বৈধ ও প্রকাশ্তভাবে কাজ করিবে, এবং 
গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রথায় ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় পরিচালনায় পাটি সংগঠনগুলি 
গড়িয়। উদ্ঠিবে। 

লেনিন লেখেন : প্পুর্বের্বে আমাদের পার্টি যথারীতি সংগঠিত একটা সম্পূর্ণ 
ব্যাপার হুইয়া৷ উঠে নাই, পার্ট কেবল কতগুলি পৃথক |পৃথক দলের মিশ্রণ 
হিসাবে ছিল। সুতরাং এই সব দলের মধ্যে আদর্শগত প্রভাব ভিন্ন অন্ত 
কোনো সম্পর্ক সম্ভব ছিল না। এখন আমরা একটি সুগঠিত পার্টির মধ্যে 
সংহত হইয়াছি এবং এজন্য একটি কর্তৃত্ব কায়েম হইয়াছে, ভাবধারার শক্তি 
এখন কর্তৃত্বের শক্তিতে পরিণত হইয়াছে, পার্টির নিয় সংগঠনগুলি উচ্চ সংগঠনের 
নেতৃত্বে আপিয়া গিরাছে।” (এ, পৃঃ ২৯১) 

সংগঠন বিষয়ে নেতিবাদ এবং অভিজাতন্ুলভ অরাজকতা-_যাহা৷ পার্টির 
কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলা মানিতে নারাজ-_মেন্শৈভিকদের বিরুদ্ধে এই ছুই অভিযোগ 
আনিয়া লেনিন লেখেন *-_ 

“রুশ নিহিলিস্টদের (নেতিবাদীদের ) চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল এধরনের 
বড়লোকী উচ্ছঙ্খলতা। পার্টি সংগঠনকে ইহারা একটা সাংঘাতিক 
রকমের “কারখানা মনে করে; সমগ্রের ফাছে অংশবিশেষের এবং 
সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালধিষ্ঠের নতিশ্বীকারকে ইহারা প্দাসত্ব” মনে 
করে ... কেন্দ্রীয় পরিচালনায় সে ভাবে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া হইলে, 
ইহারা হাসি-কান্নামিশ্রিত চীৎকার করিয়া বলে যে, মানুষকে 'নাট্-ব্ট,,তে 
পরিণত করা হইতেছে (এই ধরনের “নিতান্ত নিদারুণ অপরাধের” নমুনা 
হইল- এক সময় যে কাগজের সম্পাদক ছিল তাহাকে সাধারণ লেখকে পরিণত 
করা); পার্টির সংগঠনমূলক আইনকানুনের উল্লেথ করিলেই ইহার! দ্বণায় 
মুখ বাঁকাইয়! ( “যাহার! নিয়ম মানিয়া চলে” তাহাদের উদ্দেশে ) অবজ্ঞান্চক 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পাটির স্থষ্টি ও বল্শেভিক্‌ ৬৩ 


মন্তব্য করে যে, নিয়মকান্থুন একেবারেই না মানিলেও বেশ কাজ চালানে! 
যায়। (লেনিন, “সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্কম্”, ইংরেজি সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 
৪৪২-৪৩ ) 

(৬) নিয়মিত কাজকর্মে পার্টি যদি সকল সভ্যের একতা বজায় রাখিতে 
চায়, তাহা৷ হইলে পার্টিকে নিশ্চয়ই সকলের জন্য সর্বহারার কঠোর শৃঙ্খলা 
খাটাইতে হইবে, পার্টিনেত৷ এবং সাধারণ সভ্যের উপর জমানভাবে এই 
শৃঙ্খল! প্রয়োগ করিতে হইবে । সুতরাং পার্টির মধ্যে “বাছাবাছ। কয়েকজন”, 
ধাহাদের উপর শৃঙ্খলা খাটে না, এবং “আর সকলে”, যাহারা শৃঙ্খল! মানিয়] 
থাকেন, তাহাদের কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়। এই শর্ত পালিত না 
হইলে পার্টির অথগুত| এবং সভ্যদের মধ্যে একতা ৰজায় রাখা যাইবে ন1। 

লেনিন লেখ্চেন ঃ “কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে মার্টভের 
সাঙ্গোপাঙ্গ যে কোনো সারবান্‌ যুক্তি একেবারেই দিতে পারে নাই, তাহার 
প্রকৃত প্রমাণ হইল তাহাদের এই কথা £ 'আঙরা দাস নই 1”."যে বুর্জোয়! 
বুদ্ধিজীবী নিজেকে গণসংগঠন ও গণশৃঙ্ঘলার নাগালের বাহিরে “বাছ। বাছ! 
কয়েকজন” বলিয়া কল্পনা করেন, তাহার মনোষ্ডাব এ কথায় স্থম্পষ্টভাবে 
প্রকাশ পাইতেছে। -** ব্যক্তিত্বাতন্ত্র্ে বিশ্বাী বুদ্ধিজীবী মনে করে '"" যে সর্বধ- 
প্রকার সর্বহারা সংগঠন ও শৃঙ্খল দাসত্বেরই নামান্তর” (লেনিন, 
“কলেকটেড্‌ ওয়ার্ক স্৮”, রুশ সংস্করণ, ষষ্ঠ থণ্ড, পৃঃ ২৮২ )। 

লেনিন আরও লেখেন £ “আমরা যখন প্রকৃত পার্টিগঠনে অগ্রসর 
হইতেছি, তখন প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক যেন নিশ্চয়ই সর্বহারার 
সেনাবাহিনীর একজন সৈনিকের মনোভাবের সহিত যে-বুর্জোয়। বুদ্ধিজীবীর! 
খামখেয়ালী বুলি আওড়াইতে অভ্যস্ত তাহাদের মনোভাবে পার্থক্য নিশ্চিত 
ভাবে বুঝিতে শিখে, সে যেন নিশ্চয়ই দ্রাবী করিতে শিখে যে পার্টিসভ্যের 
কর্তব্য কেবল সাধারণ সভ্যের৷ পালন করিবে না, যাহারা পাটির “মাথা”, 
তাহারাও করিবে ।” (লেনিন, “সিলেক্টেড ওয়াকৃস”, ইংরেজি সংস্করণ, 
দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৪৫-৪৬ )। 

“সংগঠন বিষয়ে মেন্শেভিক্দের সুবিধাঁবাদ” ও তাহাদের সহিত মতভেদের 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়। লেনিন মনে করেন যে, সর্ধহারার মুক্তিসংগ্রামের 
পক্ষে পারি সংগঠন-রূপ অস্ত্রের গুরুত্ব কমাইয়া নেওয়৷ হইল মেন্শেভিক্দের 
অন্তত্রম চরম পাপ। মে্্শেতিক্রা বলিত যে, বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিতে হইলে 


৬৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সর্বহারার পার্টি সংগঠন্ন এমন কিছু জরুরী কাজ নয়। মেন্শেভিক্দের এই 
যুক্তির সম্পূর্ণ বিপক্ষে লেনিন বলিতেন যে, জয়ের পক্ষে সর্বহারাদের মধ্যে 
মতবাদমুলক এঁক্য বথেষ্ট নয় ; জয়লাভ করিতে হইলে তাহাদের মতবাদমূলক 
এঁক্যকে সর্বহারার “একক সংগঠনের বাস্তব” ভিত্তি দ্বারা মজবুৎ করিতে 
হইবে। লেনিনের মতে কেবল এই উপায়েই সর্বহারাশ্রেণী অজেয় শক্তিতে 
পরিণত হইতে পারে । 

লেনিন লিখিয়াছেন £ “রাষ্ট্রশক্তি দখলের সংগ্রামে সংগঠন বিন! সর্বহারার 
কোনে! হাতিয়ার নাই। বুর্জোয়া জগতের, উচ্ছৃঙ্খল প্রতিযোগিতার শাসনে 
সর্বহারারা ছত্রভঙ্গ, পুঁজিদার জবরদস্তি করিয়া তাহাদের খাটাইয়া নিম্পিষ্ 
করিতেছে, তাহার! প্রতিনিয়ত দারুণ দারিদ্র্য, বর্ধরতা ও গ্রানির "নিম্নতম 
গহ্বরে” নিক্ষিপ্ত হইতেছে । যখন মাকৃ্সবাদী নীতির সাহায্যে তাহাদের 
আদর্শগত গ্রক্য সংগঠনের বাস্তব ভিত্তির উপর মজ্বুৎ হইয়া গড়িয়া উঠে 
এবং লক্ষ 'লক্ষ শ্রমিককে শ্রমিকশ্রেণীর সেনাবাহিনীরূপে একহ্যত্রে গ্রথিত 
করিয়া দেয়, তখন সর্বহারারা এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হইতে পারে 
এবং অবশাই হইবে। রুশ দেশের জরদগব জারতন্ত্র কিংবা! নিরীর্য্য 
আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের এ বাহিনীকে বাধা দিবার সাধ্য নাই ।” ( এ, পৃঃ ৪৪৬) 

ভবিম্তদ্বাণীকুচক এই কয়েকটি কথা দিয়া লেনিন তাহার বই শেষ 
করেন। 

“এক কদম আগাইয়৷ ছই কদম পিছু হটা” শীর্ষক বিখ্যাত বইয়ে লেনিন 
সংগঠননীতি সম্পর্কে এই মৌলিক কথাগুলিই বলিয়াছিলেন। 

এই বইখানির প্রধান বিশেষত্ব হইল এই যে চক্রমনোভাবের বিরুদ্ধে 
পার্টিনীতিকে এবং যাহারা দল ভাঙিতে চায় তাহাদের বিরুদ্ধে পাটিকে শক্ত 
করিয়া খাড়। করিবার কথা৷ বইখানিতে বুঝাইয়া লেখা হইয়াছে । সংগঠন 
বিষয়ে মেন্শেভিক্দের সুবিধাবাদকে এই বই চুর্ণ করিয়া দেয়, এবং বল্শেভিক্‌ 
পার্টির সাংগঠনিক বনিয়াদ পত্তন করে। 

কিন্ত এই বইয়ের তাৎপর্য এখানেই নিঃশেষ হয় নাই। ইহার এ্রতিহাসিক 
শুরুত্ব হইল এই যে, মাকৃপ্বাদের ইতিহাসে লেনিন প্রথম সর্ধহারার, 
প্রধান সংগঠন রূপে পাটির ভূমিক! সন্ধদ্ধে নীতি বিশ্লেষণ করিলেন, যে- 
প্রধান হাতিয়ার না থাকিলে একনায়কত্বের জন্য সংগ্রামে সর্বহারা বিজয়ী 
হইতে পারে না, পার্টিকে সেই হাতিয়ার হিসাবে পরিষ্কার করিয়৷ দেখাইলেন। 


রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সৃষ্টি ও বল্‌শেভিক্‌ ৬৫ 


“এক কদম আগাইয়! ছুই কদম পিছু হ্টা”» লেনিনের এই বইটি 
পারটিকন্মীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত হওয়ায় অধিকাংশ স্থানীয় সংগঠনগুলি 
লেনিনের পক্ষে আপিয়! ঈাড়াইল। 

কিন্ত সংগঠনগুলি বতই বল্শেভিকৃূদেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিতে 
লাগিল, ততই মেন্শেভিক্‌ নেতাদের ব্যবহারে বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। 

১৯০৪ সালের গ্রীষ্মকালে, প্লেখানভেব সহায়তায় এবং ক্রাসিন ও ন্কভ, 
নামে ড্ুইজন ছূর্বলচেতা বলশেভিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মেনশেভিক্রা 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে অধিকাংশ সভ্যপদ্দ দখল করিয়া বসে। মেন্শেভিক্রা যে 
দল ভাউিবার জন্য ব্যস্ত, তাহা স্পষ্টই দেখা গেল। “ইস্ক্রা” এবং কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়াঘ বলশেভিক্রা বিশেষ বিপদে পড়িল। 
ফলে বল্শেভিক্দেব নিজস্ব কাগজেব ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইল। নূতন 
পার্টিকখগ্রেস, অর্থাৎ তৃতীষ ক-গ্রেস, আহ্বান কবিরা নৃতন কেন্দ্রীয় কমিটি 
নির্বাচন করা ও মেন্শেভিক্দের সঙ্গে শেষ বুঝা-পড়ার প্রয়োজন হইল। 

লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেভিক্বা এখন এই কাজেই প্রবৃত্ত হইল। 

তৃতীয় পার্টি-কংগ্রেস আহ্বান কবিবার জন্য বল্শেভিক্রা আন্দোলন শুরু 
করিল। ১৯০৪ সালের আগস্ট মাসে লেনিনের পরিচালনায় ২০ জন বল্‌্শেভিক্‌ 
লইয়া সুইট্সার্ল্যাণ্ডে এক সম্মেলন বসিল। এই সম্মেলন "পার্টির প্রাতি” 
নামে এক আবেদনপত্র প্রকাশ করে। তৃতীয় কংগ্রেপ ডাকিবার জন্য 
বল্শেভিক্রা যে সংগ্রাম চালাইতেছিল, এই আবেদন তাহার কর্মমস্চীন্বরূপ হইল। 

তিনটি প্রদেশের (দক্ষিণ, ককেশীয় এবং উত্তর) বল্‌্শেভিক কমিটির 
সম্মেলনে সংখ্যাধিকদলের ক্মিটিগুলির কার্যকরী সংঘ নির্বাচিত হয়। 
ইহারাই তৃতীয় পার্টি-কংগ্রেসেব জন্ সর্ববিধ আয়োজনের ভাব গ্রহণ করে। 

১৯০৫ সালের ৪ঠ1 জানুয়ারী তারিখে বল্শেভিক্‌ সংবাদপত্র “আগে চলো”র 
( ভিপেরিয়ড. ) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

এইভাবে পার্টির মধ্যে বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্‌ নামে ছুইটি পৃথক স্বতন্ত্র 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নিজন্ব মুখপত্র লইয়। দেখা দিল । 


সংক্ষিগুসার 
১৯০১ হুইতে ১৯০৪ সালের মধ্যে, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্গে রুশদেশে মার্কসবাদী প্লোশাল-ডেমোক্রাটিক্‌ সংগঠন গড়িয়া উঠে ও 


৫ 


৬ 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বাড়িয়া! চলে। “অর্থনীতিবাদীদের” বিরুদ্ধে মতবাদ লইয়া কঠোর সংগ্রামে 
লেনিনের “ইস্ক্রা” যে-বিপ্রবী পথের নির্দেশ দিয়াছিল তাহাই জয়লাভ 
করে, এবং নীতি লইয়া গগুগোল ও “সৌথীন খামখেয়ালী কাজের টঙের” 


অবসান ঘটে । 

বিচ্ছিন্ন সোশাল-ডেমোক্রাটিক চক্র ও দলগুলিকে “ইস্ক্রা” একত্র সম্মিলিত 
করে এবং দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেস আহ্বানের পথ পরিষ্কার করে। ১৯০৩ 
সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্ট 
গঠিত হয়, পাটির কর্মস্থচী ও নিয়মাবলী গৃহীত হয়, এবং পার্টির কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বকে কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা খাড়া করা হয়। 

দ্বিতীয় কংগ্রেসে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির মধ্যে “ইস্ক্রা”্র 
মতবাদের সম্পূর্ণ বিক্ুযেব জন্য ে-সংগ্রাম হয়, তাহার ফলে বল্শেভিক্‌ 
ও মেন্শেভিক্‌ নামে ঢঈটি দলেব উদ্ছব হইল । 

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের মধ্যে প্রধানত সংগঠন 
সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়! মতভেদ চলিতে লাগিল । 

মেন্শেভিকৃর! ত্রমে “অর্থনাতিবাদীদের” কাছাকাছি যাইয়! পার্টির মন্যে 
তাহাদের স্কানটিই লইল। তখনকার মত মেন্শেভিক্দের স্থবিধাবাদ 
সংগঠন সম্বন্ধে প্রশ্ব লইয়াই দেঞ্ দিল । লেশিন বে-ধরনেত্র সংগ্রামশীল 
বিপ্লবী পাটি চাহিতেন, মেস্শেভিক্ন। হিল তাহার বিনোধী। তাহার 
চাহিত আল্গ। অস-বদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর “লেজুড়”-স্বরূপ পার্টি। তাহারা 
পাটির মধ্যে ভাঙন আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। প্লেখানভের 
সহায়তায় তাভারা “ইস্ক্র।” কাগজে ও কেন্ত্রীর, কমিটিতে কর্তৃত্ব দখল 
করিল এবং কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিতে, 
অর্থাৎ পার্টিতে ভাঙন আনিবার জন্য ব্যবহার করিল। 

মেন্শেভিক্লা পাটি ভাটিয়৷ দিবাব উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়! বিভেদকারীদের 
কাওকারখান! দমন করিবার জন্য বল্শেভিক্র। সচেষ্ট হইল। তাহারা 
তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান করিবার উদ্দেষ্তে স্কানীয় সংগঠনগুলিকে একত্র 
করিল এবং নিজন্ব সংবাদপত্র “আগে চলো” প্রকাশ করিল । 

স্থতরাং, প্রথম কশ বিপ্লবের প্রাক্কালে, রশ-জাপান যুদ্ধ যখন শুরু হ্ইয়। 
গিয়াছে, তখন বল্শেতিক্‌ ও মেন্শেভিক্রা ছুইটি আলাদা দল হিসাবেই 
কাজ করিতেছিল। 


তীয় অধ্যায় 
রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং প্রথম কুশবিপ্ীবের সময় বল্‌্শেভিক্‌ 
ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা (৯০৪-_১৯০৭) 


১। বূশ-জাপান যুদ্ধ-_রুশদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের 
প্রসার বৃদ্ধি-_সেন্ট পিটা্স-বুর্গে ধর্মঘট-_-১৯০৫ 
সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে জারের 
শীত-প্রাসাদের সম্মুখে শ্রমিকদের 
বিক্ষোভ-মিছিল-_-জনতার 
উপর গুলি চালানো 
বিপ্লবের আরম্ভ 


উনবিংশ শতান্দার শেষভাগে সাযাজ্যবাদী রাষ্টরগুলি প্রশান্তমহাসাগর অঞ্চলে 
প্রনহ স্থাপন এব চীনদেশকে ভাগবাটোযাব! করিয়া লইবার জন্য তীব্র সংগ্রাম 
মারম্ত কবে। এ-সগগ্রামে জাবের রুশিয়াও যোগ দেয়। ১৯০০ সালে চীনদেশের 
জনগণ বিদেশী সামাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে-বিদ্রোহ করিয়াছিল, জাপানী, জার্মান, 
বিটিশ ও ফরাপী সৈন্তদলের সহিত একযোগে জারের সৈশ্ঠরা সে-বিদ্রোহকে 
অভূতপূর্র্ব নিষুরতার সহিত দমন করে। ইহার পূর্বেই জারের সরকার চীনকে 
লিরাওটুৎ উপদ্ধীপ এবং পো আর্থার বন্দর ও ছুর্ রুশের হাতে তুলিয়া দিতে 
বাধ্য করে। চীনে রেলপথ নির্মাণের অধিকারও রুশ আদায় করে। উত্তর 
মাঞ্চুরিয়াতে পূর্ববচীন রেলওয়ে নামে এক রেলপথ নিম্মীণ ক্র! হয় এবং সেখানে 
পাহার! দিবার জন্য রুশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়। উত্তর-মাঞ্চুরিয়া জারশাসিত 
রুশিয়ার সামরিক রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্গত হয়। জারতন্ত্ব কোরিয়ার দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল। রুশ বুর্জোয়ারা মাঞ্চুরিয়াতে “গীত রুশ” প্রতিষ্ঠার মতলব 
ভাজিতেছিল। 

সুদুর প্রাচ্যে রাজ্যজয়ের ফলে জারতস্ত্রের সহিত আর এক্‌ দস্থ্যু-শক্তির 
বিরোধ বাধিল। জাপান খুব তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্যবাদী দেশ হইয়া উঠিয়াছিল 
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এবং প্রথমে চীন ও পরে এশিয়া মহাদেশের অন্তর দেশ দখলের জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিল। জারের রুশিয়ার মত জাপানও কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে হস্তক্ষেপের 
চেষ্টা করিল। জাপান তখনই সাখালিন এবং সুদূর প্রাচ্যে রুশ-অধিকৃত 
অঞ্চলগুলি দখল করার স্বপ্ন দেখিতেছিল। সুদূর প্রাচ্যে জারশাসিত রুশের শক্তি 
বাড়িতেছিল বলিয়া শঙ্কিত হইয়! ব্রিটেন গোপনে জাপানের পক্ষ লইল। রুশ- 
জাপানে যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিতেছিল। বড় বড় বুর্জোয়ারা মালপত্রের জন্য নৃতন 
বাজারের সন্ধানে ঘুরিতেছিল ; তাহারা জমিদারশ্রেণীর মধ্যে বেশী প্রগতিবিরোধী 
লোকগুলির সহিত মিলিয়া জারসরকারকে এই যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল। 

জার সরকারের যুদ্ধঘোষণ! করা পর্যন্ত অপেক্ষা ন! করিয়! জাপান নিজেই 
লড়াই আরম্ভ করিল। রুশদেশে জাপানের সুচতুর গোয়েন্দা-বিভাগ ছিল। 
তাই জাপান আগে হইতে জানিত যে, তাহার শত্রু যুদ্ধের জন্য তখনও প্রস্তুত 
নয়। ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে, যুদ্ধ ঘোষণা ন। করিয়া, জাপান হঠাৎ 
পোর্ট আর্থারের রুশ ছূর্গ আক্রমণ করে এবং বন্দরে যে রুশ নৌবাহিনী ছিল 
তাহাকে গুরুতরভাবে জখম করে। 

এইভাবে রুশ-জাপান যুদ্ধ আর্ত হয়। 

জারসরকার হিসাব করিয়া দেখে যে, এই যুদ্ধ জারশাসনের রাজনৈতিক 
অবস্থাকে জোরদার করিতে সাহায্য করিবে এবং বিপ্লবকে রোধ করিবে। 
কিন্তু এই হিসাবে ভুল ছিল। এই যুদ্ধে জারশাসন যে ধাক্কা খায় তেমন আর 
কখনও হয় নাই। 

রুশসৈন্যের অস্ত্রের ও সামরিক শিক্ষার অভাব ছিল। সেনাপতিরা ছিল 
অনুপযুক্ত ও ছুর্নীতিপরায়ণ। তাই রুশসৈন্ঠ বারবার পরাজিত হইতে লাগিল। 

পুঁজিদার, সরকারী কর্মচারী ও সেনাপতিরাই এ যুদ্ধে লাভবান হইতে লাগিল। 
তহবিল তছরুফ খুব জোর চলিতেছিল। সৈন্েরা সাঁজসরঞ্জাম খুবই কম 
পাইতেছিল। সৈন্ঠবাহিনীর যখন অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ঘটিত, তখন যেন তাহাদিগকে 
বিজ্রপ করিবার জন্যই গাড়ী গাড়ী 'আইকন্‌* (ভক্তির চিহুম্বরূপ কাঠের 
ত্রশ.) পাঠানো হইত। তিক্তবিরক্ত হইয়া সৈন্ঘরা বলিত:__“জাপানীর। 
আমাদের উপর গোল! ছুড়িতেছে আর আমরা পাণ্টা জবাব দিতেছি 'আইকম্” 
ছড়াইয়।।” আহতদের স্থানাস্তরিত করিবার জন্ত ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে 
স্পেশাল ট্রেদ্‌গুলি জারের সেনাপতিদের লুণ্ঠিত মালপত্র বোঝাই হইয়া যাইত। 

জাপানীরা! পোর্ট আর্থার অবরোধ করে এবং পরে দখল করে। জারসৈন্তদের 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃ্দের অবস্থা! ৬৯ 


কয়েকবার হারাইয়! জাপানীর! শেষে মৃক্দেনের কাছে তাহাদিগকে একেবারে 
বিধ্বস্ত করে। এই যুদ্ধেজারের তিন লক্ষ সৈন্তের মধ্যে এক লক্ষ বিশ হাজার 
মারা যায় কিংবা জখম হয়, কিংবা শক্রর হাতে বন্দী হয়। এর পরে 
পোর্ট আর্থারকে বাচাইবার জন্ঠ বল্টিক সাগর হইতে জারের যে নৌবাহিনী 
প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা স্থুশিমা-প্রণালীতে সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিনষ্ট হয়। 
স্থশিমার যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়; জারের পাঠানো কুড়িখানা 
যুদ্ধজাহাজের মধ্যে তেরোখান ডুবিয়া যায় কিংবা! নষ্ট হয়, আর চারখান। 
আটক পড়ে । এযুদ্ধে জারের রুশিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হয় । 

জাপানের সহিত একটা অপমানজনক সন্ধি করিতে জারসরকার বাধ্য 
হইয়াছিল। জাপান কোরিয়া অধিকার করে এবং পোর্ট আর্থার ও সাখালিন 
দ্বীপের অর্ধাংশ রুশদের নিকট হইতে কাড়িয়। লয় । 

জনসাধারণ এঘুদ্ধ চায় নাই। যুদ্ধ যে দেশের পক্ষে কত ক্ষতিকর তাহারা 
বুঝিতে পাবিয়াছিল। জাবশাসিত রুশিরান পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্ত তাহাদেরই 
দারুণ ভূগিতে হইল । 

যুদ্ধ সম্বন্ধে বলশেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দেব মনোভাব ছিল বিভিন্ন প্রকারের | 

মেন্শেতিক্দেব' মধ্যে ট্রটুষ্কি ছিল। জার, জমিদার ও গ্ঁজিদারদের 
“পিতৃভূমি” রক্ষার জন্য ইহার! নামিয়। আদিতেছিল। 

অপরদিকে লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেভিক্রা বলিল যে, এই দস্থ্যুযুদ্ধে 
জাবসরকারের পরাজয়ই প্রয়োজন, কারণ পরাজয়ের ফলে জারতন্ত্র ছূর্ব্বল 
হইবে ও বিপ্রবের শক্তি বুদ্ধি পাইবে । 

জারতন্ত্ব যে কতদূর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, জারসৈম্ের বার বার পরাজয়ে 
সে-বিষয়ে জনগণের চক্ষু খুলিয়া! গেল। দিন দিন জারতন্ত্বের প্রতি তাহাদের 
বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিল। লেনিন লিখিলেন যে, পোর্ট আর্থারের পতনের অর্থ 
হইল স্বৈরশাসনের পতনের আরম্ত। 

বিপ্লবকে রোধ করিবার জন্ত জার যুদ্ধকে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্ত ফল পাইলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশ-জাপান যুদ্ধ তাড়াতাড়ি বিপ্লব আরম্ত 
করাইবার কাজে সাহায্য করিল। 

জারের রুশিয়ায় পুঁজিদারদের পেষণ জারতন্ত্বের পেষণের জন্ভ আরও ছুঃসহ 
হইয়াছিল। শ্রমিকরা বে কেবল পুঁজিবাদী শোণ ও অমানুষিক পরিশ্রমের কষ্ট 
পাইত তাহা নয়, সমগ্র জনগণের সহিত তাহারাও সর্বপ্রকার অধিকার হইতে 
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বঞ্চিত ছিল। সুতরাং রাজনীতির দিক হইতে অগ্রসর শ্রমিকরা জারশাসনের 
বিরুদ্ধে শহর ও গ্রামের গণতন্ত্রকামী সকলের সম্মিলিত বিপ্লবী আন্দোলনে 
নেতৃত্ব লইবার চেষ্টা করিল। জমির অভাবের দরুন এবং ভূমিদাসপ্রথা 
অনেকভাবে টিকিয়! ছিল বলিয়া চাষীর নিদারণ অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ছিল; 
জমিদার ও অবস্থাপন্ন কষকদের দাসত্ব বহন করিয়াই তাহারা জীবনযাপন করিত । 
জারের রুশিয়ায় যে নানাজাতি বসবাস করিত, তাহারা একদিকে নিজেদের 
জমিদার-পুঁজিদার ও অন্যদিকে রুশ জমিদার-পুঁজিদার-_-এই ছুইয়ের চাপে আর্তনাদ 
করিত। ১৯০০-০৩ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটে শ্রমিকসাধারণের দুর্দশা! বৃদ্ধি 
পাইল। যুদ্ধ এ ছুর্দশাকে আরও নিদারুণ করিয়া তুলিল। জারশাসনের প্রতি 
জনসাধারণের যে বিদ্বেষ ছিল, যুদ্ধে পরাজয় সে-বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন 
যোগাইল। জনগণের ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইয়া আসিতেছিল। 

সুতরাং বিপ্লবের পক্ষে যে যথেষ্টরও বেশী কারণ ছিল, তাহা! আমরা দেখিতে 
পাইলাম । 

বল্শেভিকৃদের বাক কমিটি নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে বাকু শহরে শ্রমিকদের 
এক বিরাট ও সুসংবদ্ধ ধর্মঘট হয় । ধর্মঘটে শ্রমিকরা বিজয়ী হর, এবং তৈলখনির 
শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে একটি সমষ্টিগত চুক্তি হয়া রুণদেশে শ্রমিক 
আন্দোলনের ইতিহাসে এধরনের চুক্তি এই প্রথম হইল । 

ট্রান্স ককেশিয়। ও রুণদেশের নানাস্থানে বিপ্রবী জাগরণের হুচন। হইল এই 
বাকু ধর্মঘট । 

"সার রুশদেশে জানুয়ারী ও কেব্রয়াবীতে যে গৌরবময় সংগ্রাম চলিয়াছিল 
বাকু ধর্মঘট হইল তাহারই সঙ্কেত।” (স্টালিন ) 

এই ধর্মঘট যেন বিপুল বিপ্লবী ঝঞ্কাৰ আহ্বানে বজধ্বনির মত শুনাইল । 

১৯০৫ সালের ৯ই জাঙ্ুর়ারী (নূতন হিসাবে ২২শে) সেপ্টপিটার্সবুর্ণের 
ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী ঝঞ্চাবাত আরম্ভ হইল । 

১৯০৫ সালের ৩রা জানুয়ারী সেপ্ট পিটার্সবৃর্ণেব সবচেয়ে বড় কারখান! পুটিলভে 
(বর্তমানে কাইরভ্‌ কারখান! ) ধর্মঘট শুরু হয়। চারজন শ্রমিকের কর্মচ্যুতি 
এই ধর্মঘটের কারণ। ধর্মঘট তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া পড়ে এবং সেন্ট পিটা্সবুর্ের 
অন্তান্ত কলকারখানা যোগ দেয়। এইভাবে সাধারণধন্মঘট আরম্ভ হয়। আন্দোলন 
খুবই জোরদার হইয়া উঠে। জারসরকার ধর্মাঘটকে প্রথম পর্যায়েই পিষিয়া দিবার 
মতলব করে। 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্‌শেভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থা রি 


পুটিলভ্‌ ধর্মঘটের পূর্বে, ১৯০৪ সালে, গাপন্‌ নামে এক পাদরীকে পুলিস 
গুপ্ত প্ররোচক হিসাবে ব্যবহার কবে। গাপন “রুশ কারখান! শ্রমিকসভা* নামে 
শ্রমিকদের এক সংগঠন খাড়। কবে। সেপ্টপিটার্সবুর্ণের সকল অঞ্চলে এই 
সংগঠনেন শাখ। ছিল। ধর্মঘট আবন্ত হইবার পব সভার অধিবেশনে গাপন্‌ 
বিশ্বাসঘাতকের মত এক ফন্দিবাজ পবিকল্পনার কথা উপস্থাপিত করে: ৯ই 
জানুয়ারী শ্রমিকর! সম্মিলিত হইবে, এবং গির্জার পতাক! ও জারের ছবি 
লইয়া শীস্তিপুর্ণ মিছিল করিয়া জাবেব শীতকালীন প্রাসাদে যাইয়া শ্রমিকদের 
দাবীদাওয়া-সম্বলিত একটি দরখাস্ত জাবকে (দওয়া ইইবে। জার জনতার 
সম্মথে আসিযা তাহাদের কথ শুনিবে ও দাবী পুবণ করিবে । শ্রমিকদের উপর 
গুলি চালাইবার এক অজুহাত স্থষ্টি করিয়! বক্তেন বন্যাঘ শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনকে 
ড্রবাইবাব কাজে জাবেব “অখবানাকে” (গোপন পুলিস ) সাহায্য করিবার ভার 
গাপন্‌ লইয়াছিল। কিন্ত পুলিসের এই বড়ঘস্ত্রের ফাদ শেষ পর্য্যন্ত জারসরকারেরই 
মাথার উপর পড়িল। 

শ্রমিকদের সভায় এই দরখাস্ত সম্বন্ধে আলোচন! হয এবং সংশোধন 
প্রস্তাব উপস্থাপিত হর । এই সব নভাষ বল্শেভিক্রা নিজেদের বল্শেভিক্‌ 
বলিরা ঘোষণ! ন|! কবিয়। বক্তত। কবে। তাহাদেব প্রভাবে এই দরখাস্তে 
সংবাদপত্র, বক্ততা ও শ্রমিকদেব স ঘবদ্ধ হইবাব স্বাধীনতা, রুশদেশের 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা পন্রিব ঞনের জন্ত গণপবিধদ আহবান, আইনের চক্ষে সকলের 
সমান অধিকান, বাষ্ট হঈতে ধন্মপ্রতিষ্ঠানকে পুথক করা, যুদ্ধের অবসান, 
শম-সময় আট ঘণ্টা নিদিষ্ট কবা, জমি চাহীর ভাতে দেওয়া! ইত্যাদি দাবী 
ঘোগ কবিশা দেওয়া হয। 

এই সব সভায় বল্শেভিক্র। বুঝ/ইয1 দেষ যে, জারেব কাছে আবেদন- 
নিবেদন দ্বার। স্বাধীনতা অজ্জন কর! যাঁর ন|, অন্ত্রবলে স্বাধীনতা অর্জন 
কবিতে হইবে। বল্শেভিক্র। শ্রমিকদের এই বলিষ! সাবধান করিয়। দেয় 
যে তাহাদের উপর গুলি চলিতে পারে । কিন্তু জারের শীতপ্রাসাদ অভিমুখে 
যে মিছিল গেল, তাহা তাহাঁবা বন্দ কবিতে পাবে নাই। শ্রমিকদের 
একটা বড় অংশ তখনও বিশ্বাস করিত যে জার তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। 
আন্দোলন জনতার উপর জোর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

সেপ্টপিটার্স বুর্গের শ্রমিকদের দরখাস্তে বলা হয় :__ 

“আমাদের সার্বভৌম সম্রাট! আমরা, সেন্টপিটার্প বুর্গের মজুররা, 


৭৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ছুই লক্ষেরও অধিক শ্রমিক ধর্মঘট করে । বাকু,লড্জ ও আইনোভো-ভজ্নেসেন্সকে 
সাধারণ ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটী ও শোভাধাত্রীর দলের সঙ্গে জারের পিপাহীদের 
সংঘর্ষ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ওডেসা, ওয়ার্স, রিগা, লড্জ্‌ এবং অন্ান্তি 
অনেক শহরে এধরনের সংঘর্ষ ঘটে । 

পোলাগ্ডের বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র লডজ শহরে সংগ্রাম বিশেষ তীব্র হইয়া উঠে। 
লডজের রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকর1 “ব্যারিকেড” বানায় এবং তিন দিন ধরিয়া 
(২২শে-২৪শে জুন, ১৯০৫ )জারের সিপাহীদের সঙ্গে পথে পথে লড়াই করে। 
এথানে সাধারণ ব্যাপক ধর্মঘটের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম মিশিয়া যায় । এই 
লড়াইকে রুশদেশে শ্রমিকদের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম বলিয়া লেনিন মনে 
করিতেন । 

এ বৎসর গ্রীষ্মকালে আইভানোভো-ভজ নেসেন্সকের শ্রমিক ধন্ম্ঘট 
হইল সবচেয়ে প্রধান ঘটনা । ১৯০৫ সালের মে মাসের শেষ হইতে 
আগস্টের আরম্ভ পর্ধ্যস্ত প্রায় আড়াই মাস এ ধর্মঘট চলে। প্রা ৭০,০০০ 
মজুর ধর্মঘটে যোগ দেয়; তাহাদের মধ্যে অনেক মেয়েমজুরও ছিল। 
বল্শেভিকৃদের উত্তর অঞ্চলের কমিটি এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব করে। প্রায় প্রতিদিন 
শহরের বাহিরে টাল্কা নদীতীরে হাজার হাজার শ্রমিক জমায়েৎ হইত। 
এই সব সভায় তাহার। নিজেদের দাবীদাওয়া লইয়। আলোচনা কবিত। 
বল্শেভিক্র! শ্রমিকসভাগুলিতে বন্তুতা করিত। ধন্মঘটকে চূর্ণ করিবার জন্ত 
জারসরকার শ্রমিকদেন সভা ভাঙিয়া দিতে ও গুলি চালাইতে সৈম্দলকে 
হুকুম দেয়। বহু শ্রমিক মাব! যায় ও কয়েকশত আহত হয়। শহরে 
সঙ্কটজনক পরিস্থিতির স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা কর! হয়। কিন্ত শ্রমিকর! 
অবিচলিত থাকে এবং কাজে ফিরিতে অস্বীকার করে। সপরিবারে উপবাস 
করিয়াও তাভারা আত্মপমর্পণ করিতে চাহিল না । অবশেষে একান্ত অবসাদে 
মুহমান হওয়ার ফলে তাহারা কাজে ফিরিতে বাধ্য হয়। ধর্মঘট শ্রমিকদিগকে 
ইস্পাতের মত তীক্ষ ও দৃঢ় করিল। ধর্মঘট শ্রমিকশ্রেণীর সাহস, সংকল্প, সহাশক্তি 
এবং সংহতির উদাহরণ হইয়! রহিল । আইভানোভো-ভজ্নেসেন্সকের শ্রমিকদের 
পক্ষে ইহা হুইল প্ররুত রাজনৈতিক শিক্ষা । 

এই ধন্মঘটের সময় আইভানোভেো-ভজ্নেসেন্সকের শ্রমিকর! যে প্রতিনিধিসভা 
গঠন করে, বাস্তবিকপক্ষে তাহাই হইল রুশদেশে শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রথম 
সোভিয়েটের অন্ঠতম | 


রিশ-জাপাম যুদ্ধ এবং বল্শেভক ও মেন্শেভিকদের অবস্থা ৭৫ 


শ্রমিকদের রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলি সমগ্র দেশকে আলোড়িত করিল। 

শহরের অনুসরণ করিয়া গ্রামেও জাগরণ আরম্ভ হইল। বসস্ত খতুতে 
কষকবিক্ষোভ দেখ! দিল। কৃষকদের বিপুল জনতা জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান 
করিল, তাহাদের কাছারী, চিনির কারখাঁনা ও মদের ভাঁটি আক্রমণ করিল, 
জমিদারদের প্রাসাদ ও থামারবাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিল । অনেক জায়গায় 
রুষকরা জমি দখল করিয়া বসিল, সমস্ত বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিল এবং 
জমিদারীগুলি জনগণের হাতে তুলির দেওযা হোক বলিয়া দাবী করিল। তাহার! 
জমিদারদের ফসল বোঝাই মরাই ও অন্ঠান্ত জিনিসের ভাণ্ডার দখল করিয়া 
উপবাসী জনগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। জমিদারর! ভয়ে শহবে পলাইয় 
গেল। কৃষকবিদ্রোহ দমনের জন্য জারসরকার সৈন্য ও কসাক বাহিনী পাঠাইল। 
সৈন্যের! কৃষকদের উপব গুলি চালাইল, তাহাদের “সর্দাবদের” পাক্ড়াও করিল, 
বেত মারিল, নানাভাবে যন্ত্রণা দিল। কিন্ত কষকবা তাহাদেব সংগ্রাম 


থামাইল না। 

রুণদেশের মধ্যভাগে, ভল্গা অঞ্চলে এবং ট্রান্সককেশিয়ায, বিশেষ করিষা 
জজিয়াতে, কৃষক আন্দোলন পুর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে বাড়িয! চলিল। 

পোশাল-ডেমোক্রাটবা গ্রাম অঞ্চলে আরও নিবিডরভাবে প্রবেশ করিল। 
পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি প্কৃষকগণ ! তোমাদেব কাছে আমাদের নিবেদন” নীর্ষক্ক এক 
আবেদন প্রকাশ করে। টিভেন, সাবাটভ, পণ্টাঁভা, চেনিগভ., একটেরিনোন্নাভ, 
টিক লিস্‌ প্রস্থৃতি অন্টান্ত অনেকগুলি প্রদেশের সোশাল-ডেমোত্রাটিক কমিটি গুলি 
কষকদের কাছে আবেদন জানায় । গ্রামে গ্রামে সোশাল-ডেমোক্রাটর1 সভার 
বন্দোবস্ত করিত, কৃষকদের মধ্যে চত্র গঠন করিত এবং কৃষকসমিতি গড়িয়] 
তুলিত। ১৯০৫ সালের গ্রীষ্মকালে সোশাল-ডেমোক্রাটদের নেতৃত্বে অনেক 
জায়গায় কৃষি-মজুরদের ধর্মঘট হয়। 

কিন্তু ইহা হইল কেবল কৃষক সংগ্রামের আরম্ভ । কৃষক আন্দোলন তখন 
মাত্র ৮৫ উইয়েজ্দ্‌” (জেলা ), কিংবা! জারশাসিত রুশদেশের ইয়োরোগীয় 
অংশে মোট যতগুলি জেল! ছিল, তাহার সাত ভাগের এক ভাগের উপর প্রভাব 
বিস্তার কৃরিয়াছিল। 

শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশ সৈন্তের ক্রমাগত 
পরাজয়ের প্রভাব সেনাবাহিনীর উপর পড়িল। জারতন্ত্রের হর্গপ্রাকার টলমল 
করিতে লাগিল। 


শ৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯০৫ স্টিলর জুন মাসে কৃষ্ণসাগরে নৌবাহিনীর “পো্টেম্কিন্” নামে 
একটি যুদ্ধজাহাজে বিদ্রোহ বাধে। এ সময় যুদ্ধ জাহাজটি ওডেলার নিকট ছিল, 
আর ওডেসাতে তথন শ্রমিকদের এক ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট চলিতেছিল। 
জাহাজের যে-সমস্ত কর্মচারীকে তাহারা খুবই ঘ্বণা করিত, তাহাদের উপর 
প্রতিশোধ লইয়! বিদ্রোহী নাবিকরা' ওডেসাতে জাহাজটি লইয়া আসে। 
যুদ্ধজাহাজ «পোটেম্কিন্‌্” বিপ্লবের পক্ষে চলিয়া যাঁয়। 

লেনিন এই বিদ্রোহের উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে 
করিতেন যে, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করা এবং শ্রমিক, কৃষক এবং স্থানীয় 
'সেনাদলের আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কর! বল্শেভিক্দের পক্ষে 
প্রয়োজন । 

“পোটেম্কিনের” বিরুদ্ধে জার কয়েকটি মুদ্ধজাহাজ পাঠাইল, কিন্ত এই সব 
জাহাজের নাবিকব! তাহাদের বিদ্রোহী সাগীদের উপর শুলি চালাইতে অস্বীকার 
করে। কয়েকদিন ধরিয়। যুদ্ধজাহাজ “পোটেম্কিনের” মাস্তলে বিপ্লবের 
রক্তপতাকা উড়িতে থাকিল। কিন্তু এ সমর ১৯০৫ সালে আন্দোলনের নেতৃত্ে 
একমাত্র বল্শেিক্‌ পার্টিই ছিল না, যেমন ছিল পরে ১৯১৭ সালে। 
“পোেম্কিন্” জাহাজেই অনেকগুলি মেন্শেভিক্‌, সোশাল-রেভলুযশনারি এবং 
নৈরাজ্যবাদী ছিল। স্থতরাৎ (সাশাল-ডেমোক্রাটরা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ 
করিলেও উপযুক্ত এবং যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের অভাব ছিল। চরম 
মুহূর্তে নাবিকদের কোনো কোনো অংশ ইতস্তত করিত। রুষ্ণসাগর বাহিনীর 
অন্তান্ত জাহাজগুলি “পোটেম্কিনের” বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। কয়লা ও 
খাগ্সামগ্রীর অভাব ঘটায় বিপ্লবী যুদ্ধজাহাজটি রুমেনিয়ার তীরে ভিডিতে ও 
সেখানে কর্তৃপক্ষের নিকট আম্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় । 

যুদ্ধজাহাজ “পো্টেম্কিনের” নাবিকদের বিদ্রোহের অবসান ঘটে পরাজয়ে । 
পরে যে-সমস্ত নাবিক জারুসরকারের কবলে পড়ে, তাহাদের বিচারের জন্ঠ 
চালান দেওয়। হয়। কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হয়। আন্ান্ঠ সকলের নির্বাসন 
বা দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহই হইল একটি যতদূর 
সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । “পোর্টেম্কিনের” বিদ্রোহ হইল স্থল ও নৌবাহিনীর মধ্যে 
ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম দৃষ্টান্ত, জারের সশস্ত্র বাহিনীর একটা বড় অংশ 
বিপ্লবের পক্ষে যোগ দেওয়ার প্রথম উপলক্ষ্য । এই বিশ্লবের ফলে স্থলবাহিনী 
ও নৌবাহিনী শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধাবণের সঙ্গে যে যোগ দিতে পারে, এ ধারণা 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ৭৭ 


শ্রমিককৃষকদের কাছে এবং বিশেষ করিয়! সৈম্ত ও নাবিকদেরই ফাছে আগের 


চেয়ে সহজবোধ্য এবং মনোমত হইল । 
শ্রমিকদের ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট ও মিছিল, কৃষক আন্দোলনের প্রসার, 


জনসাধারণের সহিত পুলি ও সৈম্ভদের সশস্ব সংঘর্ষ, এবং সব শেষে কষ্ণসাগবস্থ 
নৌবহিনীতে বিদ্রোহ প্রভৃতি যাবতীয় ঘটন! প্রমাণ করিলে যে, জনগণের সশস্ত্র 
অত্যত্থানের পক্ষে পরিস্থিতি ক্রমেই পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছিল। ইহার ফলে 
“লিবারল্, বুর্জোয়াদের মধ্যে কাজের সাড়া পড়িরা গেল। বিপ্লবের ভয়ে ভীত 
হইয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে জাবকে বিপ্লবের জুক্গু দেখাইয়া তাহাব! বিপ্লবের বিরুদ্ধে 
জারের সঙ্গে একটা আপোস বন্দোবস্তের চেষ্টা কবিল। জনসাধারণকে “শান্ত” 
কবাব জন্য, বিপ্লবের শক্তিতে ভাঙন ধবাইবাব জন্ত এব. এভাবে “বিপ্লবের 
বিভীষিকাকে” ঠেকাইবাব জন্য তাহাব। “জনগণেব কল্যাণে” সামান্ত সংস্কারের 
দাবী করিল। লিবারল্‌ জমিদারবা বলিল, “আমাদের মাথা না হারাইয়! বরঞ্চ 
কিছু জমিজমা ছাড়িরা দেওয়াই ভাল” লিবারল্‌ বুর্জোয়া! জারের ক্ষমতার 
অংশীদার হইবার উদ্যোগ কবিতেছিল। শ্রমিক্রেণী ও লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের 
কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে তখন লেনিন লেখেন : প্সর্ধ্বহাবাবা লড়িতেছে আর 
বুর্জোয়ার চুরি করিয়া! শাসনক্ষমতা অধিকার করিবান তালে রহিয়াছে ।” 

জারসরকাব বর্ধবোচিত অত্যাচার চালাইয়। শ্রমিক ও কৃষকদের দমন করিতে, 
লাগিল। কিন্তু সরকার না বুঝিযা! পাবে নাই যে, মাত্র দমন ব্যবস্থার দ্বার! 
বিপ্লবের গতিরোধ করা কখনও সম্ভব নয়। স্থতরাংৎ দমননীতি পরিত্যাগ 
না কনিয়াই সরকার কুটকৌশল অবলম্বন করিতে থাকে । একদিকে, গুপ্ত 
প্ররোচকদের লাহায্যে ইহুদী হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া এবৎ আগ্রিনিয়ান 
ও তাতারদের মধ্যে পরস্পর খুনখাবাঁবি লাগাইয। দিষা জাঁব সরকার রুশদেশের 
জনসাধাবণের মধ্যে এক অংশকে অন্তান্তঠ অংশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া 
দেষ। অপরদিকে, প্রতিশ্রুতি দেয় যে, “জেম্‌স্কি সবর কিত্বা স্টেট ডুমা 
(আইনসভা ) নামে এক পপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান” প্রতিষ্ঠা করিবে, এবং 
মন্ত্রী বুলিগিন্কে রকম আইনসভার পরিকল্পন! প্রস্তত করাব নির্দেশ দেয়, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া রাখে যে, &ঁ আইনসভার আইন বানাইবার 
কোনো ক্ষমতা থাকিবে না। বিপ্লবের শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্ত 'এবং 
দেশের লোকের মধ্যে যাহারা নরমপন্থী তাহাদিগকে বিপ্লব হইতে ছিনাইয়॥ 
লইবার জন্য এই সব ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। 


৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব লইয়া যে ভগ্ডামির লীলা চলিতেছিল, তাহাকে 
পণ্ড করিবার জন্ত বল্শেভিক্র! বুলিগিন্‌ ডুমা বয়কটের কথা! ঘোষণ। করে । 

অপরপক্ষে মেন্শৈভিক্রা সিদ্ধান্ত করে যে ডুমাকে নষ্ট করা ঠিকৃ নয় 
এবং ইহাতে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন । 


৩। বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের মধ্যে কৌশলগত 
পার্থক্য-_তৃতীয় পাটি কংগ্রেস-_লেনিনের বই, 
“গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমোক্রাসির 
দুই কৌশল”- মার্কসবাদী পার্টির 
কর্মকৌশলের ভিত্তিস্থাপন 


বিপ্লব সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছিল | বিপ্লব 
দেশের রাজনৈতিক জীবনে যে অদলবদল আনিল তাহাতে সকলে প্রাচীন 
অভ্যস্ত স্থান হইতে বিচ্যুত হইল, নৃতন পরিগ্তিতি অন্বারী নিজেদের মানাইয। 
চলিবার জন্ত নুতন ধরনে দল বাধিতে বাধ্য হইল । প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক 
দল নিজস্ব কম্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি, অন্যান্ত শ্রেণী এবং সরকারের প্রতি মনোভাব 
নিদ্ধারণের চেষ্টা কবিল। 'এমন কি জারসরকারও নতন ও অনভ্যস্ত কৌশল 
অবলম্বন কবিতে বাধ্য ভইল। ইহার উদাহরণ হইল বুলিগিন্‌ ডম। বাপ্প্রতিনিধি- 
মূলক প্রতিষ্ঠান” আহ্বানের প্রতিএ্তি। 

সোৌশাল-ডেমোক্রাটিক পাটিকেও বিপ্লবের ক্রমবদ্ধমান প্রবাহের নির্দেশ 
অনুযায়ী কর্মীকৌশল নির্ণন করিতে হইল। সর্বহারাদের সম্মুখে যে সকল 
কাজের সমস্তা অবিলম্বে সমাধানের জন্য উপস্থিত হ্র__বেনন, 
সশস্ত্র বিদ্রোহের সংগঠন, জারসরকারের উচ্ছেদ, অস্তথাধী বিপ্লবী সরকার খাড়। 
করা, এই সরকারে সোশাল-ডেমোক্রাটদের অংশগ্রহণ, কৃষকসম্প্রদায় এবং 
লিবারল্-বুর্জোয়াদের প্রতি মনোভাব স্থির করা ইত্যাদি-_সেই সমস্তাগুলিরই 
তাগিদে কম্মকৌশল নিদ্ধারণ কর! জরুরী কর্তব্য হইয়া ফীড়ায়। সাবধানে 
স্থবিবেচন। করিয়া একই রকমের মার্ক স্বাদী কর্মকৌশল সোশাল-ডেমোক্রাটদের 
নিজেদেরই নির্ধারণ করিতে হইল। 

কিন্তু মেন্শৈভিক্দের স্থবিধাবাদ ও দলভাঙানো কাওকারথানার দরুন 
তখন রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ছুই দলে ভাগ হ্ইয়া যায়। ভাঙন 
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তখনও সম্পূর্ণ হইয়াছিল বল! যায় নাই; ছুই দল তখনও ব্াস্তাত দুইটি 
স্বতন্ত্র পার্টিতে পরিণত হয় নাই। কিন্তু বস্তুত তাহারা ছই পাটি বলিয়াই 
প্রতীয়মান হইল, তাহাদের প্রত্যেকের নিজন্ব কেন্দ্রীয নেতৃত্ব এবং নিজস্ব 
মুখপত্র ছিল। 

পার্টির অধিকাংশের সঙ্গে সংগঠন লইয়! পূর্ব যে পার্থক্য ছিল, মেন্‌শেভিক্বা 
এখন নৃতন পার্থক্য, কর্্কৌশলের সমন্তা সম্বন্ধে পার্থক্য, তাহাতে যোগ 
কবিয়া দেওয়ায় ভাঙন আবও বাড়িষ! উঠিতে লাগিল। 

একটি সুসংহত পার্টি না থাকাব ফল হইল যে পার্টির একই ধননের 
কর্মকৌশল বহিল ন1। 

তখনই আব একটি কংগ্রেস, অর্থাৎ পার্টিব তৃতীয় কংগ্রেস আহ্বান কবিষা', 
সকলেন পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য কম্মকৌশল স্থিব কবি! এবং কংগ্রেসে 
সিদ্ধান্ত, মর্থাৎ অধিকা১শেব সিদ্ধান্ত অসঙ্কোচে মানিয়া লওয। সম্বন্ধে সংখ্যাল্পদেব 
নিকট হইতে প্রতিঞ্তি গইযাঁ, এই দ্রববস্তা হইতে উদ্ধাবলাভ সম্ভব ছিল। 
বন্ণেভিকৃ্বা মেন্শেভিকদেব কাছে এই প্রস্তাবই পেশ কবিল। কিন্তু তৃতীব 
কংগ্রেস আহ্বানের প্রস্তাবে মেন্শেভিক্বা কর্ণপাত কবে নাই। পা্টিকরক 
নিছ্ধাবিত এন সকল পার্টিসভ্যেব প্রতি সমভাবে শ্রযোজ্য কম্মকৌশলেৰ ব্যবস্থ। 
না কবিষা পাঁটিকে ফেনিযা বাখাকে অত্তান্ত গুকতর অপবাঁধ বিবেচন1 কবিষা' 
বন্শেভিকৃবা নিজেবাই তৃতীঘ ক-গ্রেস আহ্বানে আযোজন কবিল। 

ক গ্রেসে বন্শেভিক, মেন্ণেভিক্‌ উভয দলেব এব সমস্ত পার্টি সগঠনকেই 
আমন্ত্রণ কব! হয। কিন্ক ঘেন্শেভিক্ব| তৃতীঘ ক গ্রেসে অ.শ গ্রহণ কবিতে 
অশ্বীকাৰ কনে এবং নিজেদেব স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠান কবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কবে। তাহাদেব ক গ্রেসে ডেলিগেটেব সংখ্যা অল্প হওযাঁধ তাহার। ইহাকে 
“কম্ফাবেন্ন” নাম দেষ, কিন্তু বস্তৃত ইহাউ হইল কংগ্রেস__মেন্শেভিক্‌ পার্টি 
ক গ্রেস-_-এব ইহাব সিদ্ধান্ত সকল মেন্শেভিকেব পক্ষে বাধ্যতামূলক হইল । 

১৯০৫ সালে এপ্রিল মাসে লণ্ডনে রুশ শোসাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির 
তৃতীয় কংগ্রেস বসে। ২০টি বল্শেভিক কমিটিব ২৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত 
ইন। পার্টির সমস্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিল। 

মেন্শেভিকৃদিগকে “দলত্যাম্নী অংশ” বলিয়! নিন্দান্চক প্রস্তাব গ্রহণ করা 
পর কংগ্রেস প্রধান কাজ, অর্থাৎ পার্টিব কর্মাকৌশল নির্ণয় করার কাজে 
মনোনির্বেশ করে। 


৮০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যে-সময় এই কংগ্রেস চলিতে ছিল, তখনই জেনীভ! শহরে মেন্শেভিক্দের 
সম্মেলন বসে। 

“ছুই কংগ্রেস__ছুই পার্টি”_ লেনিন এইভাবে সংক্ষেপে তখনকার অবস্থার 
বর্ণন1 দেন। 

কংগ্রেস এবৎ কন্ফারেন্দ-__ছুই জায়গাতেই প্রকৃতপক্ষে একই কর্মকৌশল- 
সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা হয়, কিন্তু উভয়ে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহা সম্পূর্ণ 
বিপরীত । কংগ্রেস এবং কন্ফারেন্সে যথাক্রমে যে ছুই ধরনের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, তাহা তৃতীয় পারটি-কংগ্রেপ ও মেন্শেভিক্‌ কনফারেন্স, এবং বল্শেভিক 
ও মেন্শেভিকৃদের মধ্যে কর্্মকৌশল বিষয়ে পার্থক্য যে কত গভীর তাহা সম্পূর্ণ 
উদঘাটিত করিয়! দেয়। 

এই পার্থক্য সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কথাগুলি এখানে বলা হইতেছে। 

তৃতীয় পা্টি-কংগ্রেসের কর্মকৌশল জন্পর্কে নির্দেশ । কংগ্রেস 
এই অভিমত প্রকাশ করে যে বর্তমান বিপ্বের প্রকৃতি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক 
হইলেও, এবং এ সময় ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব, 
সেই সীম! অতিক্রম করার শক্তি বিপ্লবের ন] থাক! সত্বেও, প্রধানত সর্ধহারাশ্রেণীই 
বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় সম্বন্ধে আগ্রহশীল হইবে, কারণ এই বিপ্লব জয়ী হইলে 
সর্বহারা নিজেকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে পারিবে, রাষ্্রনৈতিক ব্যাপারে 
অগ্রসর হইতে পারিবে, শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞত| ও সামর্থ্য অর্জন করিতে পারিবে এবং বুর্জোয়া বিপ্লব হইতে 
সোশালিস্ট বিপ্লবের দিকে আগাইতে পারিবে। 

বুর্জোয়া-গণতান্তিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্য ঘটাইবার জন্য সর্বহারা যে- 
কর্মকৌশল অবলম্বন করিবে, তাহা একমাত্র ক্লষকদের মধ্যেই সমর্থন পাইবে, 
কারণ বিপ্লব সম্পূর্ণ বিজয়ী না হওয়! পর্যযস্ত কৃষকরা জমিদারের সঙ্গে পাল্লা দিয়া 
হিনাবনিকাশ চুকাইতে পারিবে না এবং নিজস্ব জমি ফিরিয়া পাইবে না । 
স্থতরাৎ কৃষক ও সর্বহারার বন্ধুত্ব অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ৷ 

"লিবারল্‌ বুজোয়ারা বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্য বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করিত 
না; কারণ, যে মজুর-ককুষককে তাহারা সব চেয়ে বেশী ভয় করিত, সেই 
মজুর ক্লষকের উপর চাবুক চালাইবার জন্ত জারশাসন তাহাদের কাছে 
প্রয়োজন ছিল এবং কেবল সরকারের ক্ষমতা! খানিকটা! নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
জারশাসনকে বাচাইবার চেষ্টাই তাহারা করিত। স্তুতরাৎ নিয়মতান্ত্রিক রাজতর্মের 
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ভিত্তিতে জারের সঙ্গে মিটমাট করিয়া! গণ্ডগোল চুকাইবার চেষ্টা তাহারা 
করিত। 

সর্বহার৷ শ্রেণীই যদি বিপ্লবের নেতৃত্ব করিত বিপ্লবের নেতাবপে সর্বহার৷ 
যদি কৃষকদের সঙ্গে মিতালি করিত; লিবারল্‌ বুর্জোয়ার৷ যদি কোণঠাসা হইত ; 
জাবশাসনেব বিরুদ্ধে জনগণেব অভ্যুত্থানের সংগঠনে যদি সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টি সক্রিষ অংশ গ্রহণ কবিত; প্র অভ্যুর্থান সফল হইবার ফলে যদি এমন 
একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সবকাব প্রতিষত হইত যাহা বিপ্লববিরোধী শক্তিকে 
সমূলে উৎপাটিত কবিতে এবং সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিস্ববপ গণপবিষদ আহ্বান 
কবিতে সক্ষম হইত; এবং অবস্থা অন্তকুল হইলে বিপ্লবকে যথার্থ পরিণতি 
পর্যন্ত লইয! যাইবাব জন্য অস্থাধী বিপ্লবী সবকাবে যোগ দিতে যদি সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টি অস্বীকাৰ না কবিত-_একমাত্র তাহ! হইলেই বিপ্লব বিজয়ী 
হইতে পাবিত। 

মেন্শেতিক্‌ কন্ফারেন্সের কর্মাকৌশল পদ্ধতি ।- বিপ্লবেব প্রক্কৃতি 
বু্জোযা বলিবা একমাত্র লিবাবল্‌ বুর্জোধাবাই ইহার নেতা! হইতে পাবে। 
কূুষকদেব সঙ্গে না কবিষা লিবাবল্‌ বুর্জোযাদেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা 
সর্বহাবাদেব উচিত। আসল কথা! হইল এইযে পিপ্লবী তেজ দেখাইয়া! যেন 
লিবারল্‌ বুর্জোয়াদেব ভষ পাওযানো না হয, বিপ্লব হইতে সবিয়! ফাড়াইবার 
অজুহাত বেন তাহাদিগকে দেওয়! না হয, কাবণ তাহাবা বিপ্লব হইতে সরিয়া 
াড়াইলে বিপ্লবেব শক্তি কমিয়া যাইবে । 

জনগণের অভ্যুর্থান বিজধী ইওয1 সম্ভব; কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহ সফল হইবার 
পর লিবারল্‌ বুর্জোয়ার1 যাহাতে ভয় পাইয়! ন! যায় সেজন্য সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টির পক্ষে সরিয়া দীড়ানো উচিত। সম্ভবত শর বিদ্রোহের ফলে একটি 
অস্থায়ী বৈপ্লবিক সরকার স্থাপিত হইবে; কিন্তু সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষে 
কোনক্রমেই ইহাতে অংশগ্রহণ কব। উচিত নয়, কারণ এ সরকার সোশালিস্ট 
সবকাব হইবে না। আবও একটি কাবণ রহিযাছে--এবং ইহাই প্রধান কারণ__ 
যে সবকারে যোগ দিয়া এবং নিজেদের বিপ্লবী তেজ প্রকাশ করিয়া সোশাল- 
ডেমোক্রাটক পার্টি লিবাঁবল্‌ বুর্জোয়াদেব ভয় পাওয়াইয়৷ দিতে পাবে এবং সেজন্ত 
বিপ্লবকেই ব্যাহত করিতে পারে। 

বাহির হইতে শ্রমিকশ্রেণীর চাপে পড়িয়া গণপরিষদে রূপান্তরিত হইতে 
পারে কিংবা! গণপরিষদ আহ্বান করিতে বাধ্য হইতে পারে, “জেমৃষ্কি সবর” 


৬ 


৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


বা স্টেট ডুমার ( আইনসভা ) মত সেইরূপ কোনো একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান 
আহ্বান করিতে পারিলে বিপ্লবের সম্ভাবনা আরও উজ্জল হইবে । 

সর্বহারাদের নিজস্ব, নি্দি্ট এবং খাঁটি মজুরী-সম্পকিত স্বার্থ রহিয়াছে, 
এবং তাহাদের উচিত বুর্জোয়া বিপ্লবে নেত! সাজিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল 
এই সমস্ত স্বার্থরক্ষার দিকে নজর দেওয়] বুর্জোর! বিপ্লব সাধাবণ রাজনৈতিক 
বিপ্লব বলিয়। শুধু সর্বহারা নয়, সকলশ্রেণীই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট । 

সংক্ষেপে ইহাই হইল রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকপার্টির মধ্যে ছুই দলের 
ছুইপ্রকার কর্মকৌশল। 

গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমোক্রাসির ছুই ধরনের 
কর্মকৌশল- শীর্ষক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লেনিন মেন্শৈভিক্‌ কর্মকৌশলের 
অত্যন্ত মূল্যবান সমালোচন! কবেন এবং বল্‌্শেভিক্‌ কৌশলের চমৎকার বিশ্লেষণ 
দেন। 

এই বইটি ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে, অর্থাৎ তৃতীয় পার্টি-কংগ্রেসের ছই মাস 
পরে প্রকাশিত হয় । বইয়ের নাম দেখিয়া কেহ কেহ ধারণা করিতে পারেন যে 
লেনিন কেবল বুর্জোয়া-গণতাণ্ত্রিক বিপ্লবের যুগে ক্মাকৌশলসংক্রান্ত যে-সব প্রশ্ন 
উঠিতেছিল তাহাই আলোচন! কবেন এবং কেবল রুশ মেন্শৈভিক্দের কথাই 
তাহার মনে ছিল। কিন্তু বস্তুত তিনি যখন মেন্শেভিক্দের কর্মকৌশল 
সমালোচনা করেন, সেই একই সময়ে তিনি আস্তর্জাতিকক্ষেত্রে স্থুবিধাবাদীদেরও 
মুখোন্‌ খুলিয়া দেন; যখন তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগে মার্ক স্বাদী কর্মাকৌশলের 
যুক্তি বিশ্লেষণ করেন এবং বুর্জোয়। বিপ্লব ও সোশালিস্ট বিপ্লবের পার্থক্য দেখাইয়। 
দেন, তখন একই সময়ে তিনি বুর্জোয়। বিপ্লিব সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপাস্তরিত হইবার 
মাঝামাঝি সময়ে মার্ক স্বাদী কন্মকৌশলের মূল নীতিগুলি নির্ধারিত করিয়া! দেন ) 

প্গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমোক্রানির ছুই ধরনেব কর্মকৌশল”-__শীর্ষক 
পুস্তিকাতে লেনিন কন্দকৌশল বিষয়ে যে মৌলিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা করেন, 
তাহা এখানে দেওয়া! হইল £__ 

(১) কর্মকৌশল সম্পর্কে যে-মুলনীতি লেনিনের বইয়ের পাতায় পাতায় 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইল এই যে, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহার। 
নেত] হইতে পারে এবং তাহাকে নেতা৷ হইতেই হইবে, রুশদেশে বুর্জোয়া- 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্ধহারাই পরিচালক শক্তি হইবে। 

এই বিপ্লবের প্রকৃতি যে বুর্জোয়া, তাহা লেনিন স্বীকার করেন কারণ তিনি 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শৈভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ৮৩ 


বলেন, “মাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমারেখ। জরাসরি অতিক্রম করার শক্তি 
ইহার নাই” তবুও তীহার মত ছিল এই যে এ বিপ্লব শুধু উচ্চশ্রেণীর বিপ্লব নয়, 
এ বিপ্লব জনগণের বিপ্লব, এ বিপ্লব সমগ্র জনতা, সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী ও সমগ্র 
কৃষকশ্রেণীকে কর্মক্ষেত্রে টানি আনিবে। স্থতরাং সর্ধহারার পক্ষে বুর্জোয়া 
বিপ্লবের ষথার্থ তাৎপর্য্যকে বিকৃত করা, বিপ্লবে সর্ধহারার অংশগ্রহণকে হেয় 
প্রতিপন্ন করা এবং বিপ্লব হইতে সর্ধহারাকে সরাইয়৷ রাখার যে চেষ্টা 
মেন্শৈভিক্রা' করিত, লেনিনের মতে তাহার অর্থ হইল সর্ধহারার স্বার্থের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা কর! । 

লেনিন বলেন £ “মার্কস্বাদ সর্ধহারাকে এই শিক্ষ। দেয় যে সে বুর্জোয়া 
বিপ্লব হইতে দূরে থাকিতে পারে না, বিপ্লব সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারে 
না বিপ্লরের নেতৃত্ব বুর্জোরাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে না, বরং এই 
শিক্ষাই দেয় যে সে যেন বিপ্লবে সবচেরে সতেজভাবে অংশগ্রহণ করে, প্রকৃত 
সর্বহারা গণতন্ত্রের জন্য এবং বিপ্লবকে তাহার যথার্থ উপসংহারে পৌছাইয়! 
দিবার জন্ত সে যেন সবচেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ-ভাবে সংগ্রাম করে।” (লেনিন, 
“সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক স্‌”, ইংরেজি সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭) 

লেনিন আরও বলেন £ “আমর! যেন কিছুতেই না ভুলি যে বর্তমান 
কালে সোশালিজ্ম্কে নিকটে টানিতে হইলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র অর্জন করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় নাই, 
থাকিতেও পারে ন1”৮ (এ, পৃঃ ১২২) 

ভবিষ্যতে বিপ্লীবের ছুইটি সম্ভাবন। লেনিন লক্ষ্য করেন £ 

(ক) 'হয়, এই বিপ্লব জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জয়লাভ, জারতন্ত্রের 
উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাশীসনে পর্যবসিত হইবে ) 

(খ) না হয়, যথেষ্ট শক্তির অভাবে, জনগণের স্বার্থ হানি করিয়া, জার 
এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে একটা রফা হইবে, একটা! ছাটকাট-করা৷ শাসনতন্ত্র 
কিংবা খুবই সম্ভবত শাসনতন্ত্রের নামে একটি প্রহসন মিলিবে। 

এই ছুইটি সম্ভাবনার মধ্যে যেটি ভাল, অর্থাৎ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত 
জয়লাভই-সর্বহারাদের কাম্য । কিন্তু শুধু সর্বহার' বিপ্লবের নেতা! ও পরিচালক 
হইতে পারিলেই এই জয়লাভ সম্ভব । 

লেনিন বলেন £ *্শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় হইয়! কাজ করিবে, 
যে-লেজুড় স্বৈরতস্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত দিবার পক্ষে শক্তিশালী কিন্ত রাজনৈতিক 


৮৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


িসাবে বীধ্যহীন, এমন লেজুড় হইয়াই থাকিবে, কিংবা জনগণের বিপ্লবে 
নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিবে,__ এই প্রশ্নের উপর বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্ভাবন! 
নির্ভর করিতেছে ।” (এ, পৃঃ ৪১) 

লেনিনের দৃঢ় ধারণা ছিল যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেত। হইবার 
এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড় হওয়ার আশঙ্কা হইতে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবন। 
সর্বহারার যথেষ্টই রহিয়াছে । লেনিনের মতে এই সম্ভাবনার হেতু হইল এই :__- 

প্রথমত, প“দর্বহারারা নিজেদের বিশেষ অবস্থার জন্ত সবচেয়ে অগ্রসর 
এবং একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী; এই কারণেই তাহার! কশদেশে সাধারণ 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রেষ্ঠা,শ গ্রহণ করিতে আহ্‌ৃত হইবে ।” (লেনিন, 
“কলেক্ট্রেড ওয়ার্ক স” রুশ সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭৫) 

দ্বিতীয়ত, সর্ধহারাদের যে নিজস্ব রাকনৈতিক পার্টি আছে তাহ! বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর উপর নির্ভব করিয়া নাই এবং তাহা “এক্যবন্ধ স্বতন্ব রাজনৈতিক 
শক্তি” হিসাবে নিজেদেব সংহত হইবার ক্ষমতা দেয়। 

তৃতীয়ত, বিপ্লবের চুড়ান্ত বিজয় বিষষে বুর্জোয়াশ্রেণীর চেয়ে সর্বহারাই 
বেশী উৎসুক, কারণ “এক হিসাবে বুর্জোয়া বিপ্লব বুজৌয়াদের চেদ্ধে 
সর্বহারার পক্ষেই বেণী লাভজনক ।” ( উ, পৃ ৫৭) 

লেনিন লিখিয়াছেন, *রাজতন্ত্, স্থামী সৈন্তদল ইত্যাদি প্রাচীন যুগের 
লুষ্তাবশেষ যাহ। রহিয়াছে, সর্বহারার বিরুদ্ধে সেগুলির উপর নির্ভর ক্র! 
বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে স্থুবিধাজনক। বুর্জোয়া বিপ্লব যদি দৃঢ়ভাবে অতীতের 
লুপ্তাবশেষকে সম্পূর্ণ সরাইয়া না! দেয়, অর্থাৎ বিপ্লব প্রকৃতই যদি যথার্থ বিপ্লব 
না হয়, বিপ্লব যদি সম্পূর্ণ না হয় এবং স্থদুড় ও নির্মমভাবে না চলে, 
তাহা হইলে বুর্জোয়াশ্রেণীরই স্থবিধা।...বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে অগ্রপর হইতে 
হইলে যে পরিবর্তন প্রয়োজন তাহা যদি আরও আন্তে আস্তে, আরও 
ক্রমানুক্রমিকভাবে, আরও সাবধানে, এবং কম জোরের সঙ্গে, বিপ্লবের পদ্ধতিতে 
না হইয়া সংস্কারের পদ্ধতিতে ঘটে...এইসব পরিবর্তনের ফলে যদি সাধারণ 
লোক অর্থাৎ ক্লুষক এবং বিশেষত শ্রমিকদের স্বতন্ত্র বিপ্লবী কার্যক্রম, 
উদ্ভোগ ও উৎসাহ যথাসম্ভব অল্প বিকাশলাভ করে, তাহা হইলে বুর্জোয়াশ্রেণীর 
আরও সুবিধা, কারণ অন্থথ! শ্রমিকরা আরও সহজে ফরাসীদের প্রবাদবাক্য 
অনুসারে “বন্দুকটা এক কাধ থেকে আর এক কীধে লইবে,, অর্থাৎ যে-অস্্ 
বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে তাহাদের হাতে আসিবে, যে-স্বাধীনতা৷ বিপ্লব আনিবে, 


কশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকৃদেব অবস্থা! ৮৫ 


দীসত্মুক্ত ভূমিতে যে-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ধত হইবে, তাহা শ্রমিকবা বুর্জোয়া শ্রেণীর 
বিকদ্ধেই ব্যবহার কবিবে। অপবপক্ষে, বুর্জোষা গণতন্ত্রেব পথে অগ্রসব হইবাব 
পক্ষে প্রযোজন পবিবর্তনগুলি যদি সংস্কীবেব মাবফত ন! হইয বিপ্রবেব মাবফৎ 
হয, তাহা হইলে শ্রমিকশ্রেণীবই সুবিধা বেশী, কাবণ সংস্কাবেব পথ হইল 
মন্দগতিব পথ, দীর্ঘস্ছত্রতাব পথ, জাতিব শবীবেব বিভিন্ন পচা অংশ তিলে তিলে 
ক্ষয হওযাব যন্ত্রণাদাষক পথ। শ্রমিক এবং কৃষকবাই সবচেয়ে আগে আব সবচেষে 
(বশী এই পচন পদ্ধতিব জন্ত ন্ত্রণা পাইযা থাকে । তাভাতাভি পচা অংশগুলি 
কাটিবা ফেলা হইল বিপ্রবেব পথ , সর্বহাবাব পক্ষে ইহা হইল সবচেষে কম 
যন্ত্রণাজনক। পচা, দূষিত অংশগুলি সোজাসুজি বাদ দেওযাব বাস্তা, বাজতন্ত্ 
এব তাহাব আনুষঙ্গিক জঘন্য, ঘৃণ্য পুতিগন্ধমষ ও সংক্রামক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
সবচেষে কম আমল দেওযা এব তাহাদেব স্বার্থে দিবে নজব না দেওযাব 
বাস্ত! হইল বিপ্লবেব বাস্তা।” (লেনিন “সিলেক্টেড ওয়ার্ক স”, ই বেজি সংস্কব্ণ, 
তৃতীষ খণ্ড, পৃঃ ৭৫৬) 

লেনিন আবও বলিযাছেন £ “এই কাবণেই সর্ধষ্কাবাশ্রেণী সকলেব আগে 
ঈাডাইয! সাধাবণতন্বেব জন্য স গ্রাম কাব, এব২ বুজোয়াদেব ভয না দেখাইবাৰ 
জন্য যে উপদেশ তাহাকে দেওষা হয, সে উপদেশকে বাজে এবৎ অযোগ্য 
বলিষ' ঘ্বণাব সহিত অগ্রাহ্থ কবে।' ( এ, পৃঃ ১০৮) 

বিপ্লবে সর্বহাবা নেতৃত্বেব সম্ভাবনাকে বাস্তবে পবিণত কবাব 
জন্ট, এব বুর্জোষা বিপ্লবে সর্বহাব' যাহাতে প্রকৃতই নেতা ও চালকশক্তি 
হইতে পাবে সেজন্ত লেনিনেব মতে অন্তত ছুইটি শর্ত পুবণ হওযা 
দবকাব। 

প্রথমত, জাবতন্ত্রকে একেবাঁবে পবাজিত কবিতে চাষ এব সর্বহাবাৰ নেতৃত্ব 
্বীকাব কবিতে বাজী, এমন একটি মি্শক্তি সর্ধহাঁবাব পক্ষে প্রযোজন । 
নেতৃত্বের সজ্ঞা হইতেই এই প্রযোজন নিকপিত হইতেছে, কাবণ নেতৃত্ব 
মানিবাব লোক না থাকিলে নেতাও আব নেতা থাকে না, পবিচালনা মানিবাব 
কেহ না থাকিলে পবিচালক আব পনিচালনা কবিতে পাবে না। লেনিনেব 
বিবেচনাষ কৃষকশ্রেণীই হইল এই মিত্রশক্তি। 

দ্বিতীবত, যে-শ্রেনী বিপ্লবেব নেতৃত্ব লইব। সর্বহাবাব সঙ্গে লডিতেছে এবং 
বিপ্লবেব একমাত্র নেতা হুইবাব চেষ্টা কবিতেছে, সেই শ্রেণীকে নেতৃত্বক্ষেত্র 
হইতে হটাইযা দেওযা এবং কৌণঠাস। কৰা প্রযোজন । বিপ্লবেব যখন ছইটি 


৮৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতহাস 


বিভিন্ন নেতা থাকিতে পারে না, তখন ইহাঁও নেতৃত্বের সংজ্ঞা হইতেই 
নিরূপিত হইতেছে । লেনিনের বিবেচনায় লিবারল্‌ বুর্জোয়ারাই হইল প্রর্ূ্প 
এক শ্রেণী। 


লেনিন বলেন £ ণএকমাত্র সর্বহারা শ্রেণীই স্ুুসঙ্গতভাবে গণতন্ত্রের জন্য 
লড়িতে পারে। কুষকসাধারণ যদি ইহার বিপ্লুবী সংগ্রামে যোগ দেয়, তাহা 
হইলেই ইহা গণতন্ত্রের জন্ যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে পারে ।” (শ্রী, পৃঃ ৮৬) 

তিনি আরও লেখেন £ “অনেক আধা-সর্ধহারা এবং পেটিবুর্জোয়া কৃষক 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি রহিয়াছে । এই কারণে কৃষকরা অস্থিরমতি হইয়! থাকে 
এবং সর্বহারাকে বাধ্য হইয়াই শ্রেণীগত পাটি হিসাবে কড়াকড়িভাবে প্রক্যবদ্ধ 
হইতে হয়। কিন্তু কৃষকসম্প্রদায়ের অস্থিরমতিত্ব এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্টির- 
মতিত্বে রীতিমত তফাৎ আছে, কারণ বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অটুটভাবে 
রক্ষা কর! সম্বন্ধে অবহিত ন1 হইয়! ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্যতম প্রধান রূপ 
জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার দিকেই কৃষকসম্প্রদায়ের মনোযোগ পড়িয়াছে। এই 
কারণে অবশ্ত কৃষকসম্প্রদায় সোশালিস্ট হইয়। দীড়ায় না, কিংবা পেটিবুর্জোয়। 
স্বভাবও পরিত্যাগ করে না, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিপ্লাবে সর্বান্তঃকরণে ও খুবই 
অগ্রসর মনোভাব লইয়া রুষকরা যোগ দিতে পারে । যে-বিপ্লবী ঘটনা পরম্পর৷ 
কৃষকসন্প্রদায়কে শিক্ষা দিতেছে, তাহা যদি শাড়াতাড়ি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বাস- 
ঘাতকতার দরুন বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং সর্ধহারার! পরাজিত ন! হয়, কেবল 
তাহা হইলেই ক্ৃষকসম্প্রদায় অনিবার্ধ্যভাবে বিপ্লবের সাথী হইবে। এই শর্ত 
পুর্ণ হইলে কৃষকসম্প্রদায্ নিশ্চয়ই বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের ছুর্গস্বরূপ হইয়া দাড়াইবে, 
কারণ বিপ্লবের পরিপূর্ণ জয়লাভ ঘটিলেই তৃ্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে যাহা কিছু 
সম্ভব, কলষকর! বাহ1 চায়, যাহার স্বপ্প দেখে এবং সত্যিই যাহা তাহাদের 
পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহার সব কিছু কুবকেরা পাইতে পারিবে ।” 
( ত, পৃঃ ১০৮-০৯) 

যে-মেন্শৈভিক্‌্র! বলিত যে এই, বল্শেভিক্‌ কর্মকৌশল “বুর্জোয়াশ্রেণীকে 
বিপ্লবের উদ্দেশ্ত দূরে পরিহার করিতে বাধ্য করিবে এবং বিপ্লবের পরিধিকে 
সন্কীর্ণ করিবে”, তাহাদের আপত্তি সম্বন্ধে বিচার করিয়া, এবং এইসব আপত্তিকে 
প্বিপ্রবের প্রতি বিশ্বীসঘাতকতার পদ্ধতি”, “্যাহ। সর্বহারাকে বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির 
কদর্য লেজুড়ে পরিণত করে, এমন কর্মকৌশল”, এই আখ্যা! দিয়া লেনিন 
লেখেন £ 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থ। ৮৭ 


“বিজয়ী রুশবিপ্লবের কলষকসম্প্রদায়ের ভূমিক1 যাহারা সত্যই বোঝে, তাহারা 
স্বপ্নেও বলিবে না যে বুর্জোয়ারা সরিয়া দীড়াইলে বিপ্লবের জোয়ারে ভাটা 
পড়িয়া যাইবে । কারণ আমল কথা হইল এই যে, রুশবিপ্লব মাত্র তখনই 
ইহার প্রকৃত রূপ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবে, মাত্র তখনই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক 
যুগে বথাসম্ভব সুপরিব্যাপ্ত বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করিবে, বখন বুর্জোয়াশ্রেণীই ভয় 
পাইয়া সরিয়৷ যাইবে এবং রুষকসাধারণ সর্বহারাদের পাশাপাশি ফীড়াইয়। 
সক্রিয় বিপ্লবীরূপে অগ্রসর হইবে। সুসঙ্গতভাবে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে 
হইলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সেইসব শক্তিব উপর নির্ভর করিতেই হইবে, যে-সব 
শক্তি বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে অবশ্তস্তাবী কথা ও কাজের মধ্যে অসঙ্গতিকে পঙ্গু 
কবিয়া দিতে পাবে, অর্থাৎ যাহাতে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লব হইতে দূরে সরিয়! 
যায় তাহাবই ব্যবস্থা ঠিক ভাবে করিতে পারে ।” প্রি, পৃঃ ১১০) 

“গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমোক্রাসিব ছুই ধরনের কন্মকৌশল”-_নামক 
বইযে লেনিন বুর্জোয়া! বিপ্লবে নেতা হিসাবে সর্বহাবাশ্রেণীর এই প্রধান 
কর্মকৌশলগত নীতি এবং বুর্জোষা বিপ্লবে সর্বহারার নেতৃত্ব (প্রধান ভূমিকা ) 
সম্বন্ধে মৌলিক কন্মনকৌশল সম্পকিত নীতিব ব্যাখ্যা দেন । 

বুর্জোষা-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কর্মকৌশলগত প্রশ্ন সম্বন্ধে ইহ! হইল মার্কস্বাদী 
পার্টির নৃতন ধাবা (লাইন ); এ পধ্যন্ত মার্ক স্বাদের অস্ত্রাগাবে কর্মকৌশলের 
যে ধাবা ছিল, তাহা হইতে এ ধাবা সম্পূর্ণ পৃথকৃ। পূর্বের পবিস্থিতি ছিল 
এই যে, বুর্জোয়া বিপ্লুবে_ দৃষ্টান্তস্ববপ, পশ্চিম ইযোরোপে- বুর্জোয়াশ্রেণী প্রধান 
ভূমিকায় নামিত, সর্বহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছা বুজৌয়াদের পিছনে পিছনে 
চলিত এবং ক্কষকরা বুর্ভোয়াশ্রেণীব প্রয়োজন মত ব্যবহাবের জন্য মোতাষেন 
অবস্তা থাকিত। মার্ক স্বাদীরা মনে কবিত যে, এরকম যোগাযোগ অল্লাধিক 
অনিবার্য আব সঙ্গে সঙ্গে একথা জুড়িগ্না দিত যে, শ্রেণীতিসাবে জরুরী দাবীগুলির 
জন্য সর্ধহাঁবাকে যথাসম্ভব সংগ্রাম কবিতেই হইবে এবং নিজন্ব রাজনৈতিক 
পার্টি গড়িতেই হইবে। লেনিন বলিলেন যে, এখন, ইতিহাসের নূতন পর্য্যায়ে 
পবিস্থিতি এমনভাবে বদলাইতেছে যে সর্ধহারাই বুর্জোয়। বিপ্লবের চালকশক্তি 
হইয়া উঠিতেছে, বিপ্লীবের নেতৃত্ব হইতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঠেলিয়। ফেল! হইতেছে 
এবং কৃষকসম্প্রদায় সর্বহারারই মোতায়েন (রিজার্ভ ) শক্তি হইয়া উঠিতেছে। 

প্লেখানভও সর্বহারা-নেতৃত্বের “পক্ষ লইয়াছিলেন” বলিয়া কেহ কেহ থে 
দাবী করে, তাহা একেবারে ভূল ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে । সর্ধহ্থারা- 
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নেতৃত্বের কথা লইয়া প্লেখানভ খানিকটা খেলা করিয়াছিলেন ; মৌখিকভাবে 
একথা স্বীকার করিতেও যে তিনি কুন্ঠিত ছিলেন ন|, তাহা সত্য। কিন্ত 
আসলে একথার মন্রবস্তরই তিনি বিরোধিতা করেন। সর্বহারা নেতৃত্বের অর্থ 
হইল এই যে বুর্জোয়া বিপ্লবে সর্বহারা প্রধান ভূমিকা লইবে, সঙ্গে সঙ্গে 
সর্বহারা ও কৃষকদের মধ্যে মিতালি স্থাপন এবং লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের কোণঠাসা 
করার কৌশল চলিতে থাকিবে ; কিন্তু আমরা জানি যে প্লেখানভ লিবারল্‌ 
বুর্জোয়াদের কোণঠাসা করার কৌশলের বিরৌধিতা করিতেন, লিবারল্‌ 
বুর্জোয়াদের সঙ্গে বোঝাপড়ার কর্মকৌশলই পছন্দ করিতেন, এবং সর্বহার' 
ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে মিতালির বিরোধিত| করিতেন । যে-মেন্শেভিক্রা 
সর্বহারা-নেতৃত্বকে উড়াইয়া দিত, আসলে গপ্লেখানভ তাহার্দেরই কর্মধারাকে 
সমর্থন করিতেন। 

(২) লেনিন মনে করিতেন মে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটানে! এবং গণ- 
তান্ত্রিক প্রজাশানন কায়েম করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালে। উপায় হইল বিজয়ী 
জনগণের সশস্ত্র অভ্যুর্থান। মেন্শৈভিক্দের মতের বিরুদ্ধে ল্গেনিনের সিদ্ধান্ত 
এই ছিল যে, "সাধারণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন সশস্ত্র অভ্যুর্থানের 
প্রয়োজনকে ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছে”, ইতিমধ্যেই “পাটির যে-সব 
জরুরী, প্রধান ও অপরিহার্ধয কাজ এখনই করিতে হইবে, সেইসব কাজের 
মধ্যে বিদ্রোহের জন্ত সর্ধহার সংগঠনের কথা নির্ধারিত হইয়াছে”, এবং 
“সর্বহারার হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিবার জন ও প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহে নেতৃত্ব 
লইবার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিবার জন্ত সবচেয়ে জোরালো ব্যবস্থা 
অবলম্বন করার” প্রয়োজন রহিয়াছে । (লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্*”, রুশ 
সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৭৫) 

লেনিন মনে করিতেন যে জনগণকে সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে চালন1 করিতে 
এবং ইহাকে সমগ্র জনশক্তির বিদ্রোহে পরিণত করিতে হইলে এমন সব 
আওয়াজ (শ্লোগান ) তোলা দরকার, জনগণের কাছে এমন আবেদন প্রচার 
করা দরকার, যাহা তাহাদের বিপ্লবী প্রেরণাকে জাগাইয়া৷ দিবে, বিদ্রোহের 
জন্ত তাহাদিগকে সংগঠিত করিবে এবং জারশাদনের শক্তির বন্ত্রকে বিকল 
করিয়া দিবে। তিনি মনে করিতেন যে তৃতীয় পার্টি-কগ্রেসের কন্মাকৌশল 
সম্পর্কিত নির্দেশের মধ্যে এইসব ন্োগান, দেওয়া হুইয়াছিল, এবং 
এই নির্েশগুলির সমর্থন করিতে গিয়া তিনি “গণতান্ত্রিক বিপ্লুবের 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দেব অবস্থা ৮৯ 


সোশাল-ডেমোক্রাসিব ছুই ধবনেব কর্শকৌশল, নামে বইখানি 
লেখেন । 

তাহাব বিবেচনায “শ্লোগান”গুলি ছিল এই £_- 

(ক) ব্যাপক বাজনৈতিক ধর্মঘট, যাহা বিদ্রোহেব প্রথমে এব" বিদ্রোহ 
যখন চলিতেছে তখন, খুবই গুকত্বপূর্ণ হঈতে পাবে |” ( &, পৃঃ ৭৫) 

(খে) “দিনে আট-ঘণ্টাৰ বেশী না খাটিবাব দাবী এবং শ্রমিক্শ্রেণীব অন্য 
যে-সব দাবী এখনই মানিয! লওযাইতে হইবে, অবিলম্বে বৈপ্লবিক উপাষে সেগুলি 
আদায কবা।” (এ, পৃঃ ৪৭) 

(গ) জমিদাবী বাজেযাপ্ট কৰা এবং “ন্তান্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক পবিবর্তন” 
বৈপ্লবিক উপাষে “সাধন কবিবাব জন্য বিপ্লবী কৃষক সমিতি অবিলম্বে গঠন কবা ৮ 
(এ, পৃঃ ৮৮) 

(ঘ) শ্রমিকদিগেব হাতে অস্্ জোগাইয| দেওষা। 

এখানে ছুইটি জিনিস বিশেব মনোযোগ আকর্ষণ কবিতেছে ঃ 

প্রথমত, বৈপ্লবিক উপায়ে শহবগুলিতে আট ঘণ্টা বোজেব দাবী আদাষ 
কবা এবং গ্রাম অঞ্চলে গণতান্ত্রিক অদলবদল সাধন কবাব কৌশলেব অর্থ হইল 
কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহহ কবা, আইনকান্ননকে অমান্য কবা, কর্তৃপক্ষ ও আইন এই 
উভযকেই অস্বীকাব কবা, চল্তি আইনকে ভাঙা এবং বে-আইনীভাবে পাকাপাকি 
কবিষা নৃতন অবস্থা স্থষ্টি কবাব পথে যাওযা। ইহা হইল কনম্মকৌশলেব দিক 
হইতে এক অভিনব পদ্ধতি, এবং ইহাবই প্রযোগে জাবশাসনেব কল বিকল 
হইয়। গেল এবং জনগণেব নবস্থষ্টিনীল কম্মতৎপবতা মুক্তি পাইযাছিল। এই 
কৌশল অবলম্বনে ফলে শহবগুলিতে বিগ্বী '্টাইক্‌, কমিটি এবং গ্রামে 
বিপ্রবী কৃষকসমিতি খাডা হইল। পবে এই শহবেব স্টইক্‌ কমিটিগুলি শ্রমিক 
প্রতিনিধিদেব সোভিযেট এব, গ্রামেব কৃষকসমিতিগুলি কৃষক গ্রতিনিধিদেব 
সৌভিষেটে পবিণত হইযাছিল । 

দ্বিতীফত, জনগণের রাজনৈতিক ধর্মঘট, ব্যাপক রাজনৈতিক 
হবতালেব পদ্ধতি ব্যবহৃত হইঘ| পবে বিপ্লবে সময তাহা! জনগণেব বিপ্লবী 
জমাযেৎ গঠনেব পক্ষে নিতান্ত গুরুত্বপুর্ণ হইযাছিল। সর্ধহাবাব হাতে ইহা 
হইল এক নূতন এবং অত্যন্ত জকবী হাতিযাব ; এ পর্যন্ত মার্ক স্বাদী দলগুলিব 
কাছে এ হাতিযাৰ একেবাবে অজান! ছিল এবং পবে এ-হাতিষাবকেই স্বীকাক 
কবিতে হইয়াছিল। 
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লেনিন মনে করিতেন যে জনগণের বিজয়ী অভ্যুখখানের পর জারসরকারের 
স্থানে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে বসাইতে হইবে । এই অস্থায়ী বিপ্লবী 
সরকারের কাজ হইবে বিপ্লবের বিজয়কে ্ুপ্রতিষ্ঠ করা, বিপ্লববিরোধীদের 
প্রতিরোধকে চূর্ণ করা এবং রুশ সোশাল-ডেমোক্রািক শ্রমিকপার্টির সর্ধবনিয় 
কর্মস্চীকে বাস্তবে পরিণত করা। লেনিন বলিতেন যে, এই সকল কাজ শেষ 
না করিলে জারতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ বিজয়লাভ সম্ভব হইবে না । এই কাজগুলি 
করিবার জন্ত এবং জারতন্্রকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিবার জন্ত অস্থায়ী বিপ্লবী 
সরকারকে কোনো! একটি নাধারণ সরকারের মত হইলে চলিবে না, তাহাকে বিজয়ী 
শ্রেণীগুলির, অর্থাৎ শ্রমিক ও কষকদের একনায়কত্ব চালাইবার মত সরকার 
হইতে হইবে; ইহাকে সর্বহারা ও কুষকদের বিদ্লবী “ডিক্টেটরশিপ্‌” হইতে 
হইবে। পবিপ্লবের পর প্রত্যেক অস্থায়ী রাষ্্রসংগঠনেরই প্রয়োজন একনায়কত্ব, 
প্রকৃত জোরালো “ডিকৃটেটররশিপ্‌,”__মার্কসের এই বিখ্যাত মত উদ্ধত করিয়া 
'লেনিন এই দিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিশ্চিতভাবে জারতন্ত্বের উপর সম্পূর্ণ 
বিজয় লাভ করিতে হইলে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পক্ষে সর্বহারা ও কৃষকদের 
একনায়কত্ব হিসাবে কাজ ক্র! ছাড়া আর কিছু সম্ভব নয়। 

লেনিন বলিয়াছেন ঃ “চড়াস্তভাবে জারতন্ত্রের উপর বিজয়ের অর্থ হইল 
সর্বহারা ও কৃষকদের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।...এ বিজয় 
স্থনিন্দিষ্টভাবে একনায়কত্বে পরিণত হুইবেই। অর্থাৎ ইহাকে সামরিক শক্তির 
উপর, সমগ্র জনগণের উপর, জন-অভ্যুত্থানের উপর অনিবাধ্যভাবে নির্ভর করিতে 
হইবে, আইন মাফিক" বা "শাস্তিপূর্ণ” উপায়ে প্রতিষ্ঠিত কোনো৷ রকম ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করা চলিবে না। কারণ সর্বহারা ও কৃষকদের পক্ষে যে-সমস্ত 
পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরী এবং একেবারে অপরিহার্য, সেইসব পরিবর্তন সাধন 
করিতে হইলে জমিদার, বড় বড় পুঁজিদার এবং জারসরকারের কর্তাদের 
প্রাণপণ প্রতিরোধের সন্ুখীন হইতেই হইবে। এর প্রতিরোধ চূর্ণ করিতে হইলে, 
বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টাকে হটাইয়! দিতে হইলে একনায়কত্ব বিনা চলিবে না। 
কিন্ত নিশ্চয়ই এই একনারকত্ব হইবে গণতান্ত্রিক, সোশালিস্ট নয়। (বিপ্লবী 
বিকাশের কতকগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট মধ্যবর্তী অবস্থা কাটাইয়! না! যাইলে ) এই 
সরকার ধনতন্ত্রের বনিয়াদকে নাড়1 দিতে পারিবে না। বড় জোর এই সরকার 
কৃষকদের ম্বপক্ষে জমি বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আন্‌কোরা নুতন পদ্ধতি অবলম্বন 
করিতে পারে ; পূর্ণ, সুসঙ্গত গণতন্ত্র স্থাপন করিতে পারে, অন্ান্ত ব্যাপারের 
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মধ্যে সাধারণতন্ত্র গঠন করিতে পারে, গ্রামে এবং কারখানাজীবনে ও এশিয়া- 
মহাদেশে চল্তি পরাধীনতার অত্যাচারকে দূর করিতে পারে, শ্রমিকদের অবস্থা 
ও জীবিকা-ব্যবস্থাকে আগাগোড়। উন্নত করার কাজের ভিত্তিস্থাপন করিতে পারে, 
আর সব শেষে_যদিও একাজ কম জরুরী নয়__ইয়োরোপে বিপ্লবের আগুন 
বহিয়। লইয়া যাইতে পারে । এ সাফল্য কোনক্রমেই এখনও আমাদের বুর্জোয় 
বিপ্লবকে সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত করিবে না; গণতান্ত্রিক বিপ্লব সোজাসুজি 
বুর্জোয়া যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বেড়াকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে 
পারিবে না; কিন্ত তাহা সত্তেও রূশদেশে ও সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অগ্রগতির 
পক্ষে এ বিপ্লবের বিরাট গুরুত্ব থাকিবে; যে-বিপ্লৰব এখন রুশদেশে আরম্ত 
হইয়াছে, তাহার চূড়ান্ত সাফল্য যেমন করিয়া ছুনিয়ার সর্বহারা বিপ্লবী প্রেরণাকে 
বাড়াইবে, যেমন করিয় সর্ধহারার সম্পূর্ণ জয়যাত্রাপথের দৈধ্যকে কমাইবে, তেমন 
করিয়া আর কোনো! ঘটনা পারিবে না1” (লেনিন, “সিলেক্টেড ওয়ার্ক স্‌”, 
ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮২-৩) 


অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে সোশাল-ডেমোক্রাট্রদের মনোভাব, এবং 
এ সরকারে তাহাদের পক্ষে কোনো অংশ গ্রহণ করা চলিবে কি-না, এ বিষয়ে 
লেনিন তৃতীয় পার্টি-কংগ্রেের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। প্রস্তাবের 
কথাগুলি এই £-_ 

“বিভিন্ন শক্তির পরস্পর সম্পর্ক এবং অন্ঠান্ত যে-সমস্ত বিষয়ে বর্তমানে ঠিকমত 
নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়, তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদের পার্টির প্রতিনিধির! 
সমস্ত বিপ্লববিরোধী প্রচেষ্টার বিপক্ষে নিন্ম সংগ্রাম চালাইবার জন্ত এবং শ্রমিক- 
শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ত অস্থারী বিপ্লবী সরকারে যোগ দিতে 
পারে। কিন্ত এই যোগদানের পক্ষে সম্পূর্ণ অনিবার্ধ্য শর্ত হইল এই যে, পারি 
তাহার প্রতিনিধিদের উপর কঠোর অনুশাসন প্রয়োগ করিবে, এবং যে-সোশাল- 
ডোমোক্রাটিক পার্টি পূর্ণ সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্ চেষ্টা করিতেছে এবং দেজন্ 
সমস্ত বুর্জোয়। পার্টির সহিত আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, সেই সোশাল- 
(ডেমোক্রাটিক পার্টির স্বাতনত্যকে স্পষ্টভাবে বজায় রাখিতে হইবে । . সোশাল- 
'ডেমোক্রাট্দের পক্ষে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে যোগদান সম্ভব হোক্‌ ব 
না হোক, আমরা নিশ্চয়ই সর্বহারাদের মধ্যে সকলের কাছে প্রচার 
করিব যে, বিপ্লবের সাফল্যকে রক্ষা করিবার জন্য, এ সাফল্যকে সুদৃঢ় ও 
ব্যাপক করিবার জন্ত সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃত্বে সশত্ত্র জনগণকে 


৯২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সর্বদাই অস্থারী সরকারের উপর চাপ দিয়! যাইবার প্রয়োজন বুঝিতে, 
হইবে” ( এ, পৃঃ ৪৬-৭) 

অস্থায়ী সরকার বুর্জোয়া সরকারই হইবে এবং ফরামী সোশালিস্ট মিলের! 
বুর্জোয়! ফরাসী সরকারে যোগ দিবার সময় যে-ভুল করিয়াছিল সে-ভুল আবার 
না করিতে চাহিলে সোশাল-ডেমোক্রাট্রদ্দিগকে এ-সরকারে যোগদানের অনুমতি 
দেওয়া উচিত নয় বলিয়া মেন্শৈভিক্রা যে আপত্তি তুলিয়াছিল, তাহার খণ্ডন 
করিতে গিয়া লেনিন দেখাইয়া দেন যে, মেন্শেভিক্রা এখানে ছুইটি পুথক্‌ 
জিনিসকে মিশাইয়! ফেলিয়াছে এবং মার্ক স্বাদীরা! যে-ভাবে এ সমস্তার আলোচন! 
করিয়া থাকে, সেভাবে আলোচন। করার অক্ষমতাই জাহির করিতেছে । ফ্রান্সের 
ব্যাপার হইল এই যে, বখন সে দেশে কোনরকম বিপ্লবী পরিস্থিতির অস্তিত্বই 
ছিল না, তখন সোশালিস্টদের পক্ষে প্রতিক্রিয়ারীল বুর্জোয়া সরকারে অংশ- 
গ্রহণ করার প্রশ্ন উঠে; এ অবস্থায় সোশালিস্টদের পক্ষে এ ধরনের সরকারে 
যোগ না দেওয়াই ছিল অবশ্তকর্তব্য । অপরপক্ষে রুশদেশে প্রশ্ন হইল এই যে, 
যখন বিপ্লব পুরামাত্রায় চলিতেছে তখন বিপ্লবের বিজয়ের জন্ত ঘে-বিপ্লবা 
বুজোঁয়। সরকার সংগ্রাম করিতেছে, তাহাতে সোশালিস্টর| অংশগ্রহণ করিবে কি- 
না। এমন অবস্থায় বিপ্লববিরোধীদিগকে কেবল “নীচে থেকে” ও বাহির থেকে 
নয়, বরঞ্চ “উপর থেকে” এবং সরকারের কাঠামোর মধ্য থেকেও আঘাত দিবার 
জন্য এরূপ সরকারে যোগ দেওয়ার অন্নুমতি সোশাল-ডেমোক্রাটুরা পাইতে 
পারে, এমন কি অন্নকুল অবস্থায় যোগদান অবশ্যকর্তব্য হইতে 
পারে । 

(৩) বুর্জোয়! বিপ্লবের জর এবং গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে 
যুক্তি দিবার সময় লেনিন ঘুণাক্ষরেও বলেন নাই যে, বিপ্লবকে গণতান্ত্রিক স্তরেই 
স্তব্ধ হইতে হইবে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিধিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
কার্য্যাবলী সম্পন্ন করার মধ্যেই নিবদ্ধ রাথিতে হইবে । লেনিনের মত ছিল এই 
যে গণতান্ত্রিক কর্তব্য সাধন করার পর সর্বহারা ও অন্ঠান্ত শোষিত জনগণকে 
তখন সোশালিস্ট বিপ্বের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিতে হইবে । লেনিন এবিষয়ে 
সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তিনি মনে করিতেন মে বুর্জোয়া-গণতাস্ত্িক 
বিপ্লবকে সোশালিস্ট বিপ্লবের পর্যায়ে পেোছাইয়া দিবার জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্ট 
করা হইল সোশাল-ডেমোক্রাট্রদের বর্তব্য। লেনিনের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে 
জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভের সময়ই বিপ্লবের পর্বকে চুকা ইয়া দেওয়ার 
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জন্ট সর্বহারা ও কষকের একনায়কত্ব প্রয়োজন নয়, বরঞ্চ যথাসম্ভব বিপ্লবের 
পরিস্থিতিকে দীর্ঘস্থায়ী করা, ইয়োরোপে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দেওয়া, 
এবং ইতিমধ্যে স্বযোগ পাইয়া সর্বহারাকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়া এক বিপুল 
বাহিনীর মত সুসংহত কবিয়! বিপ্লবকে সরাবি সোশালিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত 
করাব জন্যই এ একনায়কত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে । 

বুর্জোয়া বিপ্লবের ব্যাপ্তি কতদৃৰ এবং মার্ক স্বাদ পার্টি এই বিপ্লবের প্রক্কৃতির 
উপন কতট! প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে, এই বিষষে আলোচনাব্যপদেশে 
লেনিন লেখেন £ 

“ন্বৈরশাসনেন প্রতিবোধকে সজোবে চূর্ণ কবিবার জন্য এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর 
মনিশ্চিত মনোবুন্তিকে পঞ্গ কবিষ| দিবাব জন্ঠ কৃষক-সাধাবণেব সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন 
কবিষা সর্ব্বহাবাকেই গণতাপ্ধিক বিপ্লবকে পূর্ণ সাফল্যেব দিকে লইযা যাইতে 
হইবে। বুর্জোযাশ্রেণীর প্রতিবোধকে ও সঙজোবে চর্ণ কবিবাৰ জন্য এবং কৃষক- 
সন্প্রদাষ ও নি়মধ্যবিত্তদেব অনিশ্চিত মনোরুত্তিকে পঙ্থু কবিধা দিবার জন্যও 
জনগণেব মধ্যে যাহাবা আধাআবি সব্বহার। তাহাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করিয়! 
সর্বঠাবাঁব সোশালিস্ট বিপ্লুবকে পূর্ণ সফালোব দিকে লইযা যাইতে হইবে । ইহাই 
হইল সর্ব্হাবাব কর্তব্য, কিন্তু ইহাকেই নূতন “ইস্ক্রা'-বাদীরা (অর্থাৎ মেন্‌- 
শেভিকৃব! ) তাহাদের যুক্তিতে এব বিপ্লবেব ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদের প্রস্তাব সমূহে 
সর্বদা স্কীর্ণ কিয়া দেখায |” (এ, পুঃ ১১০-১১) 

লেনিন আরও বলেন £-_পুর্ণ স্বাধীনতা জন্ত, সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
জন্য, সাধারণতন্ত্রের জন্ত,_সমগ্র জনগণের এবং বিশেষত কৃষকশ্রেণীর পুরোভাগে 
ঈাড়াও।! সোশালিজমের জন্ত-__সমস্ত শ্রমবত ও শোষিত জনগণের পুরৌভাগে 
দাড়াও! কাধ্যত, বিপ্লবী সর্বহাবাব নীতিই হইল এই; বিপ্লবের সময় 
শ্রমিকদের পার্টির প্রতি পদক্ষেপ নির্ধারিত হইবে এবং প্রতিটি 
কৌশলগত সমন্তার সমাধান হইবে এই শ্রেণীগত “ন্তরোগানের' প্রয়োগ দ্বারা ।” 
( প্র, পৃঃ ১২৪) 

যাহাতে কোনও কিছু অস্পষ্ট না থাকে, সে-জন্ “দুই কর্মকৌশল” 
বইটি প্রকাশিত হইবার ছুইমান পরে “কৃষক আন্দোলনের প্রতি 
মোশাল-ডেমোক্রাটদের মনোভাব” শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন পরিফার করিয়! 
লেখেন £__ 

দ্গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমর! অবিলম্বে, এবং ঠিক আমাদের শক্তি, 
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অর্থাৎ শ্রেণীপচেতন এবং সুসংহত সর্বহারার শক্তি অনুপাতে, সোশালিস্ট 
বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিব। আমরা নিরবচ্ছিন্ন 
বিপ্রবের পক্ষপাতী । আমরা মাঝ-পথে থামিয়া যাইব না” (প্র 
পৃঃ ১৪৫) 

বুর্জোরা বিপ্লব ও সোশানিস্ট বিপ্লবের পরম্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে ইহা এক 
নৃতন নীতি ; বুর্জোয়া বিপ্লবের শেষভাগে সোজান্থজি সোশালিস্ট বিপ্লবে 
রূপান্তরিত হইবার জন্য সর্বহারা শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া! নৃতনভাবে দলবীধা বিষয়ে 
ইহা এক নূতন নীতি- বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক বিপ্লব কি ভাবে সোশালিস্ট বিপ্লবের 
দিকে আগাইয়া যায়, ইহাই সে-বিষয়ের মতবাদ । 

এই নূতন নীতির ব্যাখ্যা দিতে যাইয়! লেনিন নির্ভর করেন প্রথমত, গত 
শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষদিকে “কমিউনিস্ট লীগের প্রতি আহ্বানে” মার্ক স্‌ 
নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লব সম্বন্ধে যে বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন, তাহার উপর; এবং 
দ্বিতীয়ত, ১৮৫৬ সালে মার্ক স্‌ এঙ্গেল্স্কে লেখা এক চিঠিতে সর্বহারা বিপ্লবের 
সঙ্গে কৃষকের বিপ্লবী আন্দোলনকে সংযুক্ত করার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে বিখ্যাত, 
নীতির বিশ্লেষণ করেন, তাহার উপর । চিঠিটিতে মার্ক স্‌ লেখেন £__“জামানীতে, 
গোটা ব্যাপারট৷ নির্ভর করিবে সর্বহারা বিপ্লবের সমর্থনে কৃষকবিদ্রোহের একটা 
দ্বিতীয় সংস্করণের সম্ভাবনার উপর |” যাহা৷ হোক, মার্কুসের এইসব সমুজ্ঘল 
সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে মার্ক স্‌ ও এঙ্গেল্সের রচনাবলীতে পরিণতিলাভ করে নাই ১ 
অপরপক্ষে দ্বিতীয় ইণ্টারন্ঠাশনালের নীতিবিশারদরা এগুলিকে সমাধিস্থ করিয়া 
বিশ্বৃতির গর্ভে ঠেলিয়! দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। মার্কসের এইসব বিস্থৃত' 
ধারণাকে আলোকের পথে টানিয়। আনিয়া তাহাদের যথাযোগ্য আসনে স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করার ভার পড়িল লেনিনের উপর। কিন্তু এইসব মার্ক স্বা্দী সিদ্ধান্তকে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া! লেনিন কেবল সেগুলির পুনরাবৃত্তি করেন নাই-_ 
করিতে পারিতেনও ন1, তিনি সেগুলিকে আরও স্থপরিণত করিয়া তোলেন এবং. 
নৃতন এক ব্যাপারের অবতারণা করিয়া, সোশালিস্ট বিপ্লবের এক অপরিহার্য্য 
উপাদান, অর্থাৎ সর্ধহারাবিপ্লবে বিজয়ের শর্ত হিসাবে শহর ও গ্রামের অর্ধ 
সর্ধহারাদের সঙ্গে সর্বহারার মিলনের কথা বলিয়া! সোশালিস্ট বিপ্লব 
সম্পর্কে এক সুসমঞ্জজ নীতির ছীাচে মার্কসের ধারণাগুলিকে গড়িয়! 
তোলেন । 

পশ্চিম ইয়োরোপে যে-সব সোশা ল-ডেমোক্রািক পার্টিগুলি ধরিয়া লইয়াছিল 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের অবস্তা ৯৫ 


যে বুর্জোয়া বিপ্লবের পবে কৃষকসাধাবণ, এমন কি গবীব চাষীরাও, নিশ্চয়ই 
বিপ্লবের রাস্ত! ছাড়িয়া যাইবে এবং তাহাব ফলে বুর্জোয়া বিপ্লবেব পবে 
যেন একটি সুদীর্ঘ অবসর আগিয়া পড়িবে, পঞ্চাশ কি একশো বৎসর 
কিংবা আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলনে “ভাট” পড়িয়া যাইবে, আর 
তখন *শশান্তিপূর্ণ” উপায়ে সর্ধহারাদেব উপব শোষণ চলিবে, নূতন সোশালিস্ট 
বিপ্লব ঘটিবার সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত “আইনসঙ্গত-ভাবে” বুজোঁয়াশ্রেণী 
নিজের ত্রশ্বর্য্য বাড়াইবে__-এইসব সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিব কর্মকৌশলগত 
নীতিকে লেনিনের পুর্ধোক্ত মতবাদ সম্পূর্ণ খণ্ডন করিল। 

এই নূতন মতবাদ অনুযায়ী সর্বহীবাশ্রেণী একা সমস্ত বুর্জোয়াদে 
বিকদ্ধে লড়ির়া সোশাপিস্ট বিপ্রবসাধন কবিবে না, বরঞ্চ পোক সংখ্যার মধ্যে 
বাহারা অর্ধ-সর্বহার!, সেই “লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত, শোষিত জনগণকে” সাথী 
হিসাবে লইয়! সর্ধহার| শ্রেণীহিলাবে নেতৃত্ব করিবে ও বিপ্লবের সংগ্রামে 
জয়ী হইবে । 

এই মতবাদ অনুসারে বুর্জোয়া! বিপ্লবে সর্ধহারার নেতৃত্ব, কৃষকশ্রেণীর 
সঙ্গে সর্বহারার মিলনে, সোশালিস্ট বিপ্লবে সর্বহারা নেতৃত্বে পরিণত হইবে। 
এই ক্ষেত্রে সর্বহারা অন্ঠান্ত শ্রমব্যন্ত ও শোষিত জনগণের সঙ্গে হাত মিলাইবে, 
এবং সর্বহারা ও কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সর্বহারার সোশালিস্ট, 
একনায়কত্বের পথ প্রস্তত করিয়। দিবে। 

পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল-ডেমো ক্রাটুবা শহর ও গ্রামের অর্দ-সর্ধহারাদের 
বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিত এবং ধরিয়! লইয়াছিল যে, “আমাদের 
দেশে বুর্জোয়া ও সর্বহার! ছাড়া এমন কোনো! সামাজিক শক্তিব সন্ধান পাই 
না, যেখানে বিপ্লবী ও বিপ্লববিরোধ্ী সংস্থা সমর্থন পাইতে পাবে” (প্লেখানভের 
এই কথাগুলি পশ্চিম ইয়োবোপের সোশাল-ডেমোক্রাটুদের ধারণার সঙ্গে 
হুবহু মিলিয়! যায়)। লেনিনের পূর্বোক্ত মতবাদ এই প্রচলিত ধারণাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল। 

পশ্চিম ইয়োরোপের নোশাল-ডেমোক্রাটুরা মনে করিত যে, সোশালিস্ট 
বিপ্লবে সর্বহার৷ একল! দাড়াইবে, নির্বধান্ধব অবস্থার সমগ্র বুর্জোঁয়। শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে ঠীড়াইবে, অন্ঠান্ত যে-সকল শ্রেণী ব৷ স্তর ঠিক্‌ সর্বহারা নয়, তাহার 
বিরুদ্ধে ফাড়াইবে। তাহারা বুঝিতে চাহিত না যে, ধনতন্ত্ব কেবল সর্বহারাকে 
নয়, শহর ও গ্রামের লক্ষ লক্ষ অর্ধ-সর্ধহারাদেরও শোষণ করে, তাহারা 
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বুঝিত না যে ধনতন্ত্রের চাপে নিপ্পিষ্ট হয় বলিয়৷ ধনতন্ত্রেরে কবল হইতে 
সমাজের মুক্তি-সংগ্রামে তাহারা সর্বহারার মিত্র হইতে পারে। তাই পশ্চিম 
ইয়োরোপের সোশাল-ডেমোক্রাদের ধারণা ছিল এই যে, ইয়োরোপে সোশালিস্ট 
বিপ্লবের সময় ঠিক আনে নাই। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ আরও বাড়িলে 
সর্ধহার। যখন জাতি ও সমাজের অধিকাংশ হইয়! দীড়াইবে তখনই বিপ্লবের 
সময় আগিয়াছে বল! যাইবে । 

সোশালিস্ট বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের নীতি পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল- 
ভেমোক্রাট্দের এই ভেজাল, সর্বহারাবিরোধী যুক্তিকে সম্পূর্ণ উল্টাইয়! দিল। 

একা! একটি মাত্র দেশে সোশালিজমের বিজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
কোনো স্থির দিদ্ধান্ত তখনও লেনিনের নীতির মধ্যে ছিল না। কিন্তু শীঘ্র 
বা বিলম্বে এ্ূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য প্রয়োজন মূলনীতিগুলি সবই, 
বা প্রায় সব, তাহার অন্ততূক্তি ছিল। 

আমরা জানি যে দশ বৎসর পরে, ১৯১৫ সালে লেনিন এ সিদ্ধান্তে 
পৌছান। 

“ণতান্বিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমোক্রাপির ছুই ধরনের কন্মকৌশল”- শীর্ষক 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লেনিন এই মৌলিক কৌশল সম্পঞিত নীতিগুলির 
ব্যাখ্যা প্রচার করেন । 

ইহার এঁতিহাসিক গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার হয় যখন আমরা 
দেখি যে, এই বই-মারফং লেনিন মেন্শৈভিক্দের নিম্নমধ্যবিত্তস্থলভ কর্্মকৌশল- 
নীতিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, বুর্জোর1-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্রমবিকাশের 
জন্ত এবং জ্গারতন্্কে আবার আক্রমণ করিবার জন্ত রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর 
হাতে নৃতন হাতিয়ার তুলিয়া দিলেন, এবং বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লব কি ভাকেঃ 
সোশালিস্ট বিপ্লবে আগাইয়! যাইতে পারে ও তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে রুশ 
সোশাল-ডেমোক্রাটদের ধারণা স্ুম্পষ্ট করিয়! দিলেন। 

কিন্ত ইহাতেই লেনিনের বইয়ের তাৎপর্য নিঃশেষ হয় না। ইহার অমূল্য 
অবদান হইল এই যে, ইহা মার্কস্বাদকে বিপ্লব সম্বন্ধে নূতন নীতি দ্বারা 
সমুদ্ধ করিল এবং বল্শেভিক পাটির যে-বিপ্রবী কৌশলের সাহায্যে ১৯১৭ 
সালে আমাদের দেশের সর্বহারাশ্রেণী ধনতন্ত্রের উপর বিজয়লাভ করিয়াছিল, 
লেই কৌশলের ভিত্তি স্থাপন করিল । 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ৯৭ 


৪। বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান গতি--১৯০৫ সালের অক্টোবরে 
নিখিল কুশ রাজনৈতিক ধর্্ম'ঘট-_জারতন্ত্রের 
পশ্চাদ্গমন__জারের ইশ. তেহার- শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের উ্থান 


১৯০৫ সালেব শবৎকালেব মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সাবা দেশ প্রাবিত 
কবিল এবং তীব্রবেগে বাডিবা চলিল। 

১৯শে সেপ্টেম্বব তাবিখে মস্কোতে ছাপাখানা-শ্রমিকদেব এক ধর্মঘট শুরু 
হয। এই ধর্মঘট সেণ্টপিটা্সবুর্গ ও অন্য অনেকগুলি শহবে ছডাইষা পড়ে । 
খাস মস্কোতে অন্যান্ত কাবখানাব শ্রমিক! ছাপাথানা-শ্রমিকদেব ধর্মঘটকে 
সমর্থন কৰে এবং ইহ! এক ব্যাপক বাক্তনৈতিক ধন্মঘর্টে পবিণত হৃয। 


অক্টোবব মাসেব প্রথমে মক্কো-কাজান বেলপথে ধন্মঘট আবন্ত হয। ছুই 
দিনেব মধ্যে মস্কো বেলওধে জংশনেব সমস্ত বেলশ্রমিকব ইহাতে যোগ দেষ 
এবং শীঘ্রই দেশেব সকল বেলওযেতে ধর্মঘটের ধুম পড়িয। যায়। ডাকঘব 
ও তাব আফিসেব কাজকর্ম অল হইয| পডে। কশদেশেব বিভিন্ন শহবে 
শ্রমিকবা বিবাট সভা সমবেত হইব! কাজ বন্ধ বাখা সাব্যস্ত কবে। কাবখানাব 
পব কাবখানা, কলেব পৰব কল, শহবেব পব শহব, প্রদেশেব পব প্রদেশ 
সর্বত্র ধর্মঘট ছডাইয! পড়ে। শ্রমিকদেব সঙ্গে নিম্পদস্থ কন্মচাবী, ছাত্র, 
বুদ্ধিজীবী-_-উকিল, ইঞ্জিনিযাব ও ডাক্তাববাঁ যোগ দেয। 


অক্টোববেব বাজনৈতিক ধর্মঘট নিখিল কশ হবতালে পব্ণিত হইযাছিল। 
প্রাষ সাবা দেশে, সব চেষে সুদূব অঞ্চলে পর্য্যন্ত, ইহা বিস্তৃত হয এবং 
'ঈব চেযে পঞ্ঠাৎপদ্‌ শ্রমিকদেব লইয! প্রাফ সকল শ্রমিকদেব সমাবেশ ঘটাষ। 
বেলশ্রমিক, ডাকঘৰ ও তাৰ আফিসেব কর্মচাবী এবং অন্ঠান্য বহুলোককে 
না ধবিলেশ প্রা দশ লক্ষ কাখখানাশ্রমিকই এই সাধাবণ বাজনৈতিক ধর্মঘটে 
যোগ দের। দেশেব সমগ্র জীবন স্তব্ধ হইযা আসিষাছিল। সবকাব পঙ্গু 
হইযা পড়িয়াছিল। 

স্বৈরতন্ত্েব বিরুদ্ধে জনগণের এই সংগ্রামে নেতৃত্ব কৰে শ্রমিকশ্রেণী ৷ 

ব্যাপক বাজনৈতিক ধর্মঘট বিষষে বল্শেভিক্দেব “ল্লোগাম্,-এব ফল 
দেখা দিল। 


৯৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘটে সর্বহারা আন্দোলনের, শক্তি ও পরাক্রম 
লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠ্ঠে। ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে 
নিদারুণ আতঙ্কিত হৃইমা জার এক ইশ্তেহার প্রচার করিতে বাধ্য হয়। 
এই ইশ্তেহারে দেশের লোককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, “নাগরিক 
অধিকারের অটল ভিত্তি: প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এবং বিবেক, বক্তৃতা ও 
সভাসমিতি বিষয়ে স্ব(ধীনত।” কায়েম করাব ব্যবস্থা হইবে। জনগণের মধ্যে 
সকল শ্রেণীকে ভোটের অধিকার দিয়া একটি আইন সভা! (ডুমা ) আহ্বান 
করার প্রতিশ্রতি এই ইশতেহারে ছিল। 

কেবল আলোচনার অধিকারী এক পরমা” আহ্বান করিবার যে পরিকল্পন| 
বুলিগিন্‌ করিয়াছিল, তাহা! বিপ্লবের জোয়ারে ভাসিয়া৷ গেল। বুলিগিন্-মার্কা 
'ডুমা” বয়কট করা সম্বন্ধে বল্শেভিক্দের কাধ্যপ্রণালী নিভু প্রমাণিত হইল । 

তাহ! হইলেও ১৭ই অক্টোবরের ইশতেহার জনগণকে প্রতারণাই করিয়াছিল । 
এই চালবাজ্জির দ্বাব৷ জার যাই হোক্‌ কিছু সময় পাইয়া সবল বিশ্বাসীদের 
শীম্ত করিতে এবং প্র অবসরে নিজের শক্তি সংগ্রহ করিয়া তখন বিপ্লবকে 
আঘাত করিতে চাহিয়াছিল। জারের সরকাব মুখের কথায় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল বটে, কিন্তু আসলে বাস্তবিক কিছু দেয় নাই। এ পর্যন্ত শ্রমিক 
ও ক্লষক সরকারেন্ কাছে কেবল প্রতিশ্রুতিই পাইয়াছিল। সকলে সাধারণভাবে 
যে রাজনৈতিক বন্দীদের কারামুক্তি আশা করিয়াছিল, তাহার বদলে ২১শে 
অক্টোবর তারিখে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ সামান্ত কয়েকজনকে ছাড়িরা 
দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উদ্দোশ্তে সরকারী 
প্ররোচনায় ইহুদীদের মারিবার জন্য দ্রাঙ্গাহাঙ্গামা! ও রক্তারক্তি লাগিয়! যায় 
এবং বনু সহআ লোকের প্রাণ যাক । বিপ্লবকে নিশ্পিষ্ট করিবার জন্য রুশ 
জনগণের সংঘ ও দেবদূত মাইকেলের “লীগ? নামে দুইটি গুণ্ডা দল পুলিলের 
আশ্রয়ে খাড়া করা হয়। এই সংগঠনগুলিষ্ে প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, ব্যবসাঁদার, 
পুরোহিত এবং ভবঘুরে ধরনের আধা-বদ্মাসের দল প্রধান অংশ গ্রহণ করে । 
দেশের লোক ইহাদের নাম দেয় প্র্যাক্‌ হাণ্ডেড% (73150. [7070153 )। 
ইহারা পুলিসের সাহায্য লইয়া রার্জনীতি ব্যাপারে অগ্রসর শ্রমিক, বিপ্লবী 
বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রদের প্রকাশ্তে মারধর ও খুনখারাবী করে, সভাসমিতির 
জায়গাতে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং সভায় সমবেত নাগরিকদের উপর গুলি 
চালায়। এ পর্যযস্ত ইহাই হইল জারের ইশ্তেহারের ফল। 


রুশ জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা ৯৯ 


সেই সময লোকেব কাছে এই গানটি খুব প্রিয় হইয়াছিল '__ 
"্ভয় পেয়ে জার ছাঁড়িল ইশ্তেহাব 
প্বাধীনত। শুধু মৃত্রের জঙ্, জীবিতেধা__গ্রেফৃতাব 1” 


বল্‌্শেভিক্বা জনগণকে বুঝাইল যে, ১৭ই অক্টরোবধেব ইশৃতেহার হইল একটি 
ফন্দিমাত্র। ইশ্তেহাব প্রচাব কবাব পব সবকাবেব ব্যবহাবকে তাহাব৷ 
ক্রোধোদ্দীপক বলিষ1 বর্ণনা কবিল। জনগণকে অন্ত্রসন্ত্র সংগ্রহ কবিষা সশস্ব 
বিদ্রোহে উদ্দেস্তে প্রস্তুত হইবাব জন্য বল্‌্শৈভিক্বা শ্রমিকদেব অহবান কবিল। 


পূর্বেব চেষে বেশী উৎসাহ লইয শ্রমিকব! যোদ্ধা-“স্কোয়াড” গঠনেব দিকে 
মনোযোগ দিল। তাহাদের কাছ ইহা স্পষ্ট হউযা উঠিল যে, ১৭ই অক্টোবৰে 
সাধাবণ বাঁজনৈতিক ধর্মঘট দ্বাব! তাহাব! যে নিজেব জোবে প্রথম বিজলাভ 
কবিষাছে, সেই বিক্ষকে স্ুপ্রতিষ্ঠ কবিবাব জন্যই আবও চেষ্টা দবকাব, 
জাবতন্ত্রেব উচ্ছেদেব জন্য সংগ্রাম চালানে! দবকাব। 

১৭ই অক্টোববেব ইশতেহার সম্পর্কে লেনিনের ধারণা ছিল এই যে, ইহা 
বিভিন্ন শক্তিব মধ্যে একপ্রকাব অস্থাযী ভাবসাম্যেব প্রকাশ সর্বহাব! ও কৃষক 
মিলিযা জাবেব কাছ হইতে এই ইশতেহাব আদাষ কবিলেও জাবতন্ত্রকে ধ্বংস 
কবাব পক্ষে তাহাবা তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী হয় নাই, অপর পক্ষে 
জারতন্ত্র আর কেবল প্রাচীন পদ্ধতিতে শাসন করিতে সক্ষম ছিল 
ন| বল্িযা। “নাগবিক অধিকাব”ও “ডূম।” ৭আইম সভা” বিষযে মৌখিক প্রতিশ্রুতি 


দিতে বাধ্য হইযাছিল। 
অক্টোববেব বাজনৈতিক ধর্্মঘটেব সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ সময়ে, জাবতন্ত্রেব বিকদ্ধে 


সংগ্রামেব আগুনে, শ্রমিকসাধাবণেব বিপ্লবী স্ষ্টি-প্রতিভা ও উদ্যোগেব ফলে 
এক নুতন ও শক্তিশালী অস্ত্র নিশ্সিত হইল--শ্রমিক প্রতিনিধিদেৰ সোভিযেট 


দেখা দিল। 
সমস্ত কলকাবখান! হইতে প্রতিনিধি লইযা শ্রমিক প্রতিনিধিদেব সোভিয়েট 


গঠিত হইল । ইহা! হইল শ্রমিকশ্রেণীব ব্যাপক বাজনৈতিক সংগঠনেব এমন 
এক রূপ যাহা পৃথিবীতে পুর্বে কখনও দেখা যায় নাই। ১৯১৭ সালে 
বল্শেভিক্‌ পার্টিব নেতৃত্বে সর্বহারা যে সোউয়েট বাষ্ট খাডা কবে, তাহার 
মুল প্রতিকৃতি দেখা যায ১৯০৫-এব প্রথম সৌভিযেটগুলিতে। জনগণেব 
ষ্টিপ্রবণতাব নৃতন্‌ বিপ্লবী বপ হইল সোতিষেট। জাবতন্ত্রে সকল আইনকানুন 
ও হুকুম অগ্রাহ্হ কবিয়! জনগণেব মধ্যে যাহাবা বিপ্লবী, কেবল তাহারাই 


নি সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিল। জার-শাসনের সঙ্গে লড়িবার জন্ত যাহার! জাগিতে ছিল, 
সেই জনগণের স্বতন্ত্র সংগ্রামের প্রকাশ দেখ দিল এই সোভিয়েটে । 

বল্শেভিক্রা সোভিয়েটগুলিকে বিপ্লবী শক্তির অস্কুর মনে করিত। তাহাদের 
ধারণা ছিল যে, সশস্ত্র বিদ্রোহের শক্তি ও সাফল্যের উপর সোভিয়েটগুলির শক্তি ও 
গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে । 

মেন্শেভিক্রা সোভিয়েটগুলিকে বিপ্লবী শক্তির অস্কুর কিংব! সশস্ত্র বিদ্রোহের 
হাতিয়ার মনে করিত না। তাহাদের মতে সোভিয়েটগুলি ছিল স্থানীয় স্থায়ত্ত- 
শাসনের কেন্দ্র, সরকার-পরিচালিত গণতান্ত্রিক মিউনিসিপ্যালিটি ধরনের বস্তু । 

১৯০৫ সালের ১৩ অক্টোবর (নূতন পর্য্যায়ে ২৬শে ) তারিখে সেণ্টপিটা্সব্গে 
সকল কলকারখানায় শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট নির্বাচন হইল। এ রাত্রিতে 
সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশন বসিল। সেপ্টপিটার্সবুর্গের দেখাদেখি মস্কোতে 
শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিষেট গঠিত হইল । 

রুশদেশের সব চেয়ে বড় শিল্প ও বিপ্লবের কেন্দ্র, জার-সাম্রাজ্যের রাজধানী, 
সেপ্টাপিটার্সবুর্গের সোভিয়েটের উচিত ছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবে চূড়াস্ত 
ভূমিকা গ্রহণ করা। কিন্তু খারাব মেন্শেভিক্‌ পরিচালনার ফলে ইহা! তাহার 
কর্তব্য সাধন করিতে পারে নাই । আমরা জানি যে লেনিন তখনও সেন্টপিটার্সবুর্গে 
পৌছান নাই; তিনি তখনও বিদেশে । লেনিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়! 
মেন্শেভিক্রা সেন্টপিটার্সবুর্গ সোভিয়েটে প্রবেশ করে এবং তাহার নেতৃত্ব দখল 
করিয়া বসে। এই অবস্থায় খুষ্টালেভ্‌, ট্রট্ষ্ষি, পারভূম্‌ ও অন্ঠান্ত মেন্শেভিক্রা 
যে সেপ্টপিটার্সবুর্থ সোভিয়েটকে সশস্ত্র বিদ্রোহের নীতির বিরুদ্ধে ড় করাইবে, 
তাহাতে আশ্চধ্য হইবার কিছু নাই। সৈন্তদ্দিগকে সোভিয়েটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কে আনিয়া পরম্পর সংযুক্ত করার পরিবর্তে তাহাবা দাবী করিল ষে, সেন্ট 
পিটার্সবুর্গ হইতে সৈম্ত সরাইয়া লওয়া হোক। শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র 
দিয়া বিদ্রোহের জন্ত প্রস্তত না করিয়া 'সোভিয়েট গুধু বৃথা কালক্ষেপ 
করিতে লাগিল এবং সশন্ত্র বিদ্রোহের জন্ত প্রস্তুত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার 
করিতে লাগিল। ৃ্‌ 

বিপ্লবে মক্কোতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট যে ভূমিক! লইল, তাহা 
সম্পূর্ণ অন্ত রকম। একেবারে প্রথম হইতে মস্কো সোভিয়েট পুরাপুরি বিপ্লবী 
নীতি অনুসরণ করে। মস্কো সোভিয়েটের নেতৃত্ব ছিল বল্শেভিকদের 
হাতে। তাহাদের চেষ্টাতেই মক্কোতে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেতিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের অবস্থা! ১৩১ 
পাশাপাশি সৈনিক প্রতিনিধিদের এক সোভিয়েট গড়িয়া উঠে। মস্কো সোভিয়েটই 
হইল সশস্ত্র বিদ্রোহের সংগঠন । 

১৯০৫ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে অনেকগুলি বড় শহরে 
আব প্রায় সমস্ত শ্রমিককেন্দ্রে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট খাড়া করা 
হইয়াছিল। সৈনিক ও নাবিকদের প্রতিনিধি লইয়! সোভিয়েট গড়া ও শ্রমিক 
প্রতিনিধিদের দোভিযেটের সঙ্গে সেগুলিকে সম্মিলিত কবার চেষ্টাও হইয়াছিল । 
কোনো কোনো স্তানে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিনিধিদেব সোভিয়েট স্থাপন 
করা হয়। 

নোভিয়েটগুলির প্রভাব হইয়াছিল বিপুল ও ব্যাপক । যদিও সেগুলি প্রায়ই 
আপনামাপনি গড়িয়া! উঠ্িয়াছিল, যদিও তাহাদের কোঁনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো! ছিল 
না এবং সংগঠন আল্গ। ধরনের ছিল, তবুও তাছারা৷ সরকারী কর্তৃপক্ষের 
মতই কাজ করে। আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব ন! থাকিলেও তাহার! সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা এবং আট-ঘণ্টা মজুবীব প্রথা প্রবর্তন কর্িয়াছিল। জার-সরকারকে 
কব না দিতে তাহারা জনগণকে আহ্বান করে । কৌনে! কোনে৷ ক্ষেত্রে তাহারা 
সবকাবী তহবিল বাজেয়াপ্ত কবে এবং এ টাকা বিপ্লবেক্প কাজে খরচ করে। 


৫। ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহ_ বিদ্রোহের পরাজয়__ 
বিপ্লবের পশ্চাদপসরণ- প্রথম স্টেট ডুমা_ 
চতুর্থ (এক্য ) পার্টি-কংগ্রেস 


১৯০৫ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম পুর্ণ তেজে 
বাড়িয় চলে । শ্রমিক ধর্মঘট তখন লাগিয়াই ছিল। 

* ১৯০৫ সালের শরংকালে জমিদারদের সংগ্রাম ব্যাপক রূপ গ্রহণ করিল। 
দেশের জিলাগুলির (87520) মধ্যে এক তৃতীয়াংশে কৃষক আন্দোলন 
ছড়াইয়। পড়িল। সাবাটভূ, টাম্বেভ্‌, চেনিগভ্, টিফপিস্‌ ও অন্ঠান্ত প্রদেশে 
আসল কৃষক বিদ্রোহের দৃষ্ত দেখা যায়। কিন্তু তখনও কৃষক সাধারণের 
আক্রমণ যথেষ্ট শক্তিশালী হয় নাই। কর্লুবক আন্দোলনে সংগঠন ও নেতৃত্বের 
অভাব ছিল। 

টিফ্পিস্‌, ভাডিতস্টক্‌, টাস্কেন্তু, সমরকন্দ, কুস্কে, স্খুম্, ওয়ার্স, 
কীয়েড ও রিগা প্রভৃতি অনেকগুলি শহরে সৈনিকদের মধ্যেও অসস্তোষ 


৯০২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বাড়িতেছিল। ক্রন্সটাড্টে এবং সেবাস্তোপোলে ক্ুষ্ণনাগর নৌ-বাহিনীর 
নাবিকদের মধ্যে (নভেম্বর ১৯০৫ ) বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু বিদ্রোহগুলিকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়! জার-সরকার তাহাদের দমন করিতে সক্ষম হয়। 

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাশবিক ব্যবহার, খারাব খাবার (“শিম লইয়া 
দাঙ্গা ) এবং অনুরূপ কারণে প্রায়ই সৈম্ত ও নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটিত। 
কিন্ত জার-সরকারের উচ্ছেদ এবং সোৎসাহে সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনার প্রয়োজন 
সম্বন্ধে বিদ্রোহী সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে অধিকাংশ তখনও পর্য্যন্ত স্পষ্ট 
করিয়৷ বুবিত না। তাহারা তখনও অতিরিক্ত রকমের শান্ত ও আত্মতুষ্ট 
অবস্থায় ছিল; বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার সময় বে-সব উচ্চ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার 
করা হইত, তাহার! প্রায় ভূল করিয্বা উহাদের ছাড়িয়া দিত এবং প্রতিশ্রুতি 
ও মিষ্ট কথায় নিজেরাই গলিয়! যাইত । 

বিপ্লবী আন্দোলন সশস্ব বিদ্রোহের সীমানায় পৌছাইয়া গেল। জার ও 
জমিদারের বিরুদ্ধে সশস্্ব অভ্যুর্থানের জন্য বল্শেভিক্রা জনগণকে আহ্বান 
করিল এবং ইহা যে অবশ্থান্তাবী তাহা বুঝাইল। সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্যোগ- 
আয়োজনে বল্শেভিক্র! অক্লান্ত পরিশ্রম করিল । সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে 
বিপ্লবী কাজ চালান! হইল এবং সৈন্তদলের ভিতর পার্টির সামরিক সংগঠন 
খাড়া কর। হইল। অনেকগুলি শহরে শ্রমিকদের সামরিক “স্কোয়াড, গড় 
হইল এবং তাহাদিগকে অস্ত্র-শস্ের ব্যবহার শিখান হইল। বিদেশে অস্ত 
কিনিয়া গোপনে রুশদেশে পাঠাইবার বাবস্থা পাকা করা হইল; এই পাঠানোর 
কাজে পার্টির বিশিষ্ট সভ্যেরা অংশ গ্রহণ করিলেন । 

১৯০৫ সালের নভেম্বরে লেনিন রুশদেশে ফিরিলেন। সশম্ত্র বিদ্রোহের 
আয়োজনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জারের সৈম্ভ ও 
গোপন পুলিসকে এড়াইয়া চলিলেন। “নোভায়! জিন্‌” ( নবজীবন ) নামক 
বল্শেভিক্‌ .কাগজে তীহার প্রবন্ধগুলি পার্টির দৈনন্দিন কাজ-কর্্ম পরিচালনায় 
সাহায্য করিত। 

এই সময় কমরেড স্টালিন ট্রান্স-ককেশিরাতে ( ককেশস্‌ পর্বতমালার 
দক্ষিণে ) দারুণ বিপ্লুবী কাজ-কর্ম্ম চালাইতেছিলেন | মেন্শৈভিক্রী যে বিপ্লব ও 
সশস্ত্র বিদ্রোহের শক্র, এই কথাটি তিনি জাহির করিয়া দেন এবং মেন্শেভিকদের 
উপর তীব্র আক্রমণ করেন। শ্বৈরতন্ত্বের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তিনি 
অটল চিতে শ্রমিকদের প্রস্তুত করিতেছিলেন। যেদিন জারের ইশ্তেহার প্রকাশ 
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হয, সেদিন টিফলিসে শ্রমিকদের এক সভাষ বক্তৃতাতে কমবেড স্টালিন বলেন :__ 

দ্যথার্থ জয়লাভ কবিবাব জন্য আমারেব কি চাই? তিনটি জিনিস আমাদেব 
দবকাব . প্রথম-__মস্ত্র-শক্স, ছিতীয-__মস্ত্র-শন্্, তৃতীয-_বাববাব চাই অস্তর-শস্্ব 1” 

১৯০৫ সালেব ডিসেম্ববে ফিন্লাগ্ডেব টামাব্ফর্প শহবে একটি বল্‌্শেভিক্‌ 
সম্মেলন হয। যদিও বল্শেভিক ও মেন্শেভিক্বা নামমাত্র একই সোশাল 
ডেমোক্রাটিক পার্টিন অন্তর্ভক্ত ছিল, তবুও আসলে তাহাব! ছিল দুইটি আলাদা 
দল এবং তাহাদেব দুইটি আলাদা নেতৃত্বে কেন্ত্রছিল। এই কণ্ফাবেন্সে 
লেনিনেব সঙ্গে স্টালিনেব প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ইহাব পূর্বে তাহাদের মধ্যে 
চিঠিপত্র ও কমবেডদেব মাবং যোগাযোগ ছিল । 

টামাবফর্দ সম্মেলনেব সিদ্ধান্ত গুলিব মধ্যে এই দুইটি বিশেম উল্লেখযোগ্য । 
একটি হইল যে পার্টি কার্যত ঢুই দলে বিভক্ত হউযাঁ গিযাছিল, তাহাকে 
আবার এঁক্যবদ্ধ কবাব কণা এব আব একটি হইল প্রথম ডুমা, ধাহাকে 
“উইট্‌ ডুমা” (100 [08109 ) বলা হঈত, তাহাকে বর্জন কৰা সম্বন্ধে । 

ইতিমধ্যে মঙ্বোতে সশন্ন ব্িদাভ আবন্ত হইক্লা গিসাছিল বলি! লেনিনের 
উপদেশে সম্মেলন তাডাতাডি কাছ শেষ কবিপ এবং প্রতিনিধিবা যাহাতে 
ব্যক্তিগতভাবে ধিদোহে যোগ দিস্ত পাবে সেজন্য অধিবেশন সাঙ্গ হইল। 

কিন্ত জাব-সবকাবও ঘুমাইঘ| ছিল না, ববং টডান্ত স২গ্রামেব জন্য প্রস্তত 
হইতেছিল। জাপানের সঙ্গে সপ্ষিস্কাপন কবিযা এবং এ উপাষে নিজেব 
ছুববস্থা খানিকটা কমাইয। জাব-সবকাধ শ্রমিক ও বৃষকদেব বিরুদ্ধে আবাব 
আক্রমণ চালাইল। যে-অনেকগুলি প্রদেশে ক্ুষক বিদ্রোহ প্রবল হইযা 
উঠিযাছিল, সেখানে সবকাব সামবিক আইন জাবি কবিল, “কাহাকেও কষেদী 
কবিও না”, এব, “গুলি বাঁচাইও না” বলিষা নৃশংস হুকুম দিল এব" বিপ্লবী 
আন্দোলনের নেতাদেব গ্রেপ্তাব ও শ্রমিক প্রতিনিধিদেব সোভিযেটকে ছত্রভঙ্গ 
কবিবাব আদেশ দি । 

ইহাব জবাবে মস্কোষ বল্শেভিক্বা এবং তাহাদের পবিচালিত শ্রমিক 
প্রতিনিধিদেব যে সোভিয়েট শ্রমিক সাধাবণেব সঙ্গে পবম্পব সংশ্লিষ্ট ছিল, সেই 
মঙ্কো সোভিয়েট স্থির কবিল যে, অবিলম্বে সশস্ব বিদ্রোহেব আয়োজন 
কবিতে হইবে। ৫ই (১৮ই) ডিসেম্বব তাবিখে মস্কো বল্শেভিক্‌ কমিটি 
সোভিষেটকে সাধাবণ বাজনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণা কবিতে আহ্বান কবাব 
সিদ্ধান্ত কবে। ইহাব উদ্দেন্ত হইল সংগ্রামে মধ্য দিয়া ধর্মঘটকে সশস্ত্র 


১০৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিদ্রোহে রূপান্তরিত করা । শ্রমিকদের বড় বড় জমায়েতে এই সিদ্ধাস্ত সমধিত 
হইল। মস্কো সোভিয়েট শ্রমিকদের এই অভিলাষে সাড়া দিল এবং একবাক্যে 
সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল । 

যখন মস্কোর সর্বহারার বিদ্রোহ আরম্ভ করিল, তখন তাহাদের 
সামরকি সংগঠনে প্রায় এক হাজার যোদ্ধা ছিল, তাহাদের মধ্যে অর্ধেকের 
বেশী ছিল বল্শেভিক। এ ছাড়া মস্কোর কয়েকটি কারখানায় সামরিক 
“স্কোয়াড” ছিল। সবশ্তদ্ধ বিদ্রোহীদের দলে প্রায় ছুই হাজার যোদ্ধা 
ছিল। শ্রমিকদের আশা ছিল জারের রক্ষী সৈন্তদের নিরপেক্ষ করিয়া 
রাখা যাইবে এবং তাহাদের একাংশকে নিজেদের দলে টানিয়া আনা 
যাইবে। 

৭ই (২*শে) ডিসেম্বর তারিখে মস্কোতে রাজনৈতিক ধর্মঘট আরম্ত 
হইল। কিন্তু এই ধর্মঘটকে সার! দেশে ছড়াইয়! দিবার চেষ্টা বিফল হইল ; 
সেপ্টপিটার্সবুর্গে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়! গেল না, এবং সেইজন্য শুরু হইতেই 
তব অভ্যুরথানের সফল হইবার সম্ভাবনা কমিয়া গেল। নিকোলাইয়েভ্স্কায়! 
( এখন ইহার নাম অক্টোবর ) রেলপথ জার-সরকারের হাতেই রহিল। 
এই রাস্তায় রেল চলাচল বন্ধ হয় নাই, এবং ইহার ফলে বিদ্রোহকে 
দমন করিবার জন্য সেণ্টপিটার্সবুর্দ হইতে মক্কোতে সরকার সৈন্ঠদল হাজির 
করিতে পারিল। 

খাস মস্কোতে সৈন্তর। দে-মন। হইয়া পড়িল। শ্রমিকরা! বিদ্রোহ আরম্ভ 
করিবার সময় কতকটা আশা করিয়াছিল যে, সৈম্তদের নিকটে সাহাষ্য 
মিলিবে। কিন্তু বিপ্লবীরা বড় বেশী দেরী করিয়া! ফেলায় সরকার সৈম্তদলের 
মধ্যে অসন্তোষ দমন করিবার সময় পাইয়া! গেল। 

৯ই (২২শে) ডিসেম্বর তারিখে মস্কোতে প্রথম ব্যারিকেড* (রাস্তায় 
রাস্তায় জনগণ প্রতিরোধের জন্ত যে প্রাচীর খাড়া করে) দেখা দিল। 
শীঘ্রই শহরের রাস্তাগুলি ব্যারিকেডে ছাইয়া গেল। জার-সরকার কামান 
দাগিতে আরম্ভ করিল। বিদ্রোহীদের যে-সংখ্যাঁতাহার বহুগুণ শক্তি সরকার 
জড়ো! করিল। নয় দিন ধরিয়া কয়েক হাজার সশস্ত্র শ্রমিক বীরবিক্রমে 
লড়িতে থাকিল। কেবল সেণ্টপিটার্সবুর্গ, টিভের এবং পশ্চিম প্রদেশ হইতে 'সৈন্ত 
আনিতে পারিয়াছিল বলিয়া জার-সরকার এই বিদ্রোহকে দমন করিতে 
সমর্থ হয়। ঠিক সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বিদ্রোহের নেতারা অনেকে 
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গরেপ্তাৰ হইলেন, অনেকে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িলেন। মস্কো বল্শেভিক্‌ কমিটিব 
সভ্যেবা সকলে গ্রেপ্তাব হইলেন। তাই সশস্ত্র বিদ্রোহ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে 
অস-লগ্ন অভ্যুত্থান হইয ঈ্লাডাইল। পবিচালককেন্দ্র না৷ থাকাষ এবং সাব! 
শহবেব জন্ত একটি ব্যাপক কার্ধ্য পবিকল্পনাব অভাবে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি 
প্রধানত আত্মবক্ষামূলক কার্যেই ব্যাপূত বহিল। ইহাই যে মস্কো বিদ্রোহে 
প্রধান দর্ববলতা এবং পবাজযেবও অন্যতম কাবণ, তাহা লেনিন পবে দেখাইয1 দেন। 

মঙ্কোব ক্রাস্নায! প্রেস্নাষা অঞ্চলে বিদ্রোভ বিশেষ তীব্র ও সাংঘাতিক 
আকাব গ্রহণ কবে। এ জাযগাটি ছিল বিদ্রোহেব প্রধান ঘাটি ও কেন্জ 
স্ববপ। এখানেই বল্শেভিক্দেব নেতৃত্বে সেবা লডিষে “স্কোবাড» জমাযেৎ 
হইযাছিল। কিন্তু আগুন আব তলোযাব চালাইয়! ক্রান্নায! প্রেন্নাাকে 
দমন কবা হইল, বিদ্রোহ বক্তেব বন্তাষ ড্রবিযা! গেল, কামানেব আগুনে 
জলিবা পুডিযা গেল। মক্কোব বিদ্রোহ নিশ্পিষ্ট হইল। 

কিন্ধ বিদ্রোহ শুধু মন্কোতে সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্ত অনেকগুলি শহব 
ও জেলাতে বিপ্লবী অন্ুর্থান ঘটিযাছিল। ক্রাস্নোষার্সক, মটভ্লিখা 
( পার্ম ), নভোবসিস্ক , সার্মোভা, সেবাস্তোপোল এবং ক্রন্স টাড্টে সশস্ত্র 
বিদ্রোহ হইযাছিল। 

কশদেশেব অধীন অত্যাচাবিত জাতিগুলিও অস্ত্রশস্ত্র লই! বিদ্রোহ কবে। 
প্রাঘ সমস্ত জজিয| অন্ত্রধাবণ কবি! সংগ্রামে উদ্ভত হয়। ইউক্রেনে, গর্লভ্কা, 
আলেজান্দত্রাভস্ক এবং লুগান্সক্‌( এখন ভবোশিলভগ্রাদ ) শহবে, ও দনেৎম্‌ 
নদীব অববাহিকাতে বিপুল জাগবণ ঘটে। লাট্ভিযাতে তীত্র সংগ্রাম চলে। 
ফিন্লাণ্ডে শ্রমিকব নিজেদেব “বেডগার্ড বানাইযা বিদ্রোহ কবে । 

কিন্ত মস্কোর মত এই সব সভ্যর্থানকে স্বৈবতন্ত্র অমান্রষিক অত্যাচাবে 
নিম্িষ্ট কবে। 

ডিসেম্ববেব সশস্ব বিদ্রোহ সম্বন্ধে বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দেব সিদ্ধান্ত 
হয আলাদা ধবনেব। 

বিদ্রোহেব পবে পার্টিকে 'তিবস্কাৰ কবিষা মেন্শেভিক্‌ প্লেখানভ্‌ বলেন, 
“অস্্ধাবণ কবা উচিত হয নাই।” মেন্শেভিক্দেব যুক্তি ছিল এই যে, 
বিদ্রোহ শুধু অনাবশ্তক নয, ক্ষতিকবও বটে, বিপ্লবে বিদ্রোহকে বাদ দিলেই 
চলিবে, সশস্ব বিদ্রোহে সাফল্য আসিবে না, সাফল্য আঙিবে শাস্তিপুর্ণ উপায়ে 
সংগ্রামের ফলে। 


১৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহার্স 


এই ধরনের কথাকে বল্শেভিক্রা বিশ্বাসঘাতকতা৷ বলিয়া ঘোষণা! করে। 
তাহাবা বলে যে মস্কোর সশস্ত্র বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা এ কথাই প্রমাণ 
করে যে শ্রমিকশ্রেণী সাফল্যের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করিতে পারে । দ্অকঙ্ 
ধারণ কর! উচিত হয় নাই” প্লেখানভের এই তিরস্কারের উত্তরে লেনিন 


বলেন :-- 
“অপর পক্ষে, আরও দৃট়ভাবে আরও উৎসাহ লইয়া এবং আক্রমণাত্মক 


উপাষে আমাদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত ছিল। ঃামাদের উচিত ছিল 
জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে কেবল শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটে নিজেদের আবদ্ধ 
রাখা অসম্ভব এবং নির্ভীক, নির্মম, সশস্ত্র সংগ্রাম অপরিহার্ধ্য |” (লেনিন, 
“সিলেক্টেড ওয়ার্কম্‌”, ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীর খণ্ড পৃঃ ৩৪৮। ) 

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে বিদ্রোহ হইল বিপ্লবের পরাকাষ্ঠার সমর | জাবেপ 
স্বৈরতন্্ বিদ্রোহকে দমন করিল। তাহার পর বিপ্লব মোড় ফিরাইল এব 
পিছু হটিতে লাগিল। ক্রমে বিপ্লবের প্রবাহ প্রখমিত হইল । 

এই পলাজযেব স্থযোগ লইঘ। বিপ্লবকে চরম আঘাত দিবাব জন্য জান 
সরকার তংপর হইল । জাবেব জল্লাদ আর জেলাবেন দল তাভাদেৰ 
জঘন্য কাজ আবন্ত কবিল। পোলাগু, লাটভিয়া, এস্তোনির।, ট্রান্স-ককেশিষ। 
এবং সাইবীরিয়াতে পিটুনী ফৌজের অভিযান চলিল। 

কিন্তু বিপ্লব এখনও চূর্ণ হর নাই। শ্রমিক ও বিপ্লবী কৃষকেরা লড়িতে 
লড়িতে ধীরে ধীরে পিছু হৃটিতেছিল। শ্রমিকদের মধ্যে নূতন নূতন অনেকে 
সংগ্রামে যোগ দিল। ১৯০৬ সালে ধর্ম্্ঘটগুলিতে ১০ লক্ষের বেশী এবং 
১৯০৭-এ ৭লক্ষ ৪০ হাজার যোগ দেয়। ১৯০৬ সালের প্রথমার্ধে রুশদেশেন 
জেলাগুলির মধ্যে প্রায় অদ্ধেক, এবং দ্বিতীয়ার্ধে এক-পঞ্চমাংশে কৃষক আন্দোলন 
বিস্তৃত ছিল। সৈন্ত ও নৌ-বাহিনীতে অসন্তোষ প্রশমিত হয় নাই। 

বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয় জার-সরকার কেবল দমননীতি 
অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। দমনমূলক ব্যবস্থা দ্বারা প্রথম সাফল্য 
লাভ করিয়া সরকার স্থির করিল যে, নুতন এক 'ডুমা”, “ব্যবস্থাপক সভা 
আহ্বান করিরা বিপ্লবকে আবার আঘাত দেওয়া যাইবে । সরকারের আশা! 
ছিল যে এই ভাবে রুষকদের ছিনাইয়! আনিয়। বিপ্লবের অবসান ঘটানো! 
যাইবে। বল্শেভিক্রা বয়কট করার ফলে যে পুরানো “আলোচনা সভা”, 
+বুলিগিন্‌ ডুমা” অপস্থত হইয়া! গিয়াছিল, তাহার পরিবর্তে নূতন, “ব্যবস্থাপক” 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিকৃদের অবস্থা ১৪% 


ডুমা আহ্বান করা সম্পর্কে ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জার-সরকার এক 
আইন জারি করে। জারের নির্বাচন বিধিগুলি অবশ্ত গণতন্ত্ববিরোধী ছিল। 
সার্বজনীন নির্বাচন প্রথা ছিল না। লোক সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী- যেমন, 
সত্রীলোক ও ২০ লক্ষের বেশী শ্রমিক__-একেবারে ভোটের অধিকার হইতে 
বঞ্চিত থাকে । নির্বাচনে কোনো রকম সমান অধিকার ছিল না। নির্বাচকদের 
চার “কিউরিয়াতে, বিভক্ত কৰা হয় :__কৃষিসম্পর্কীয় (জমিদার ), শহর 
( বুর্জোয়া ), কৃষক এব শ্রমিকদেব “কিউবিবা”। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল 
না, কযেকটি স্তরের মধ্য দিয় নির্বাচন হইত। কাধ্যত গোপন “ব্যালট ভোটের 
ব্যবস্থা ছিল না। নির্বাচনবিধি ছিল এমন যে ডুমাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 
কৃষকদের উপর অল্প কয়েকজন জমিদার ও পুঁজিদারের সম্পূর্ণ প্রাধান্ত নিশ্চিত 
ছিল। 

জারের মতলব ছিল যে জনগণকে বিপ্রব হইতে সরাইয়! 'আনিবার জন্ 
ডমাকে ব্যবহাৰ করা বাইবে । তখনকাব দিনে কবকদেব মধ্যে অনেকে বিশ্বাস 
বৰিত যে তাহাবা ডূমাব মধ্যস্থতাৰ জমিজমা পাইতে পাবিবে। কমৃষ্টিটিউশনাল- 
ডেমোক্রাট, মেন্শেভিক্‌, সোশালিস্ট-বেভল্যুশন[রিরাঁ এই বলিয়। শ্রমিক ও 
কৃষকদেব প্রতারণা কবিত যে জনগণ যে-ব্যবস্তা চাষ তাহা বিদ্রোহ ও বিপ্লব 
বিন! লাভ করা সম্ভব। জনগণকে এই প্রতাবণার প্রভাব হইতে উদ্ধাব করার 
জন্য বল্শেভিক্রা প্রথম স্টেট, ডূম বয়কট করার সিদ্ধান্ত প্রচাব করে এবং সেই 
অনুযায়ী কাজ করে। টামাবফর্ম সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহ! করা হয়। 

জারতস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়িতে গির! শ্রমিকর1 দাবী করিল যে পার্টিব শক্তিকে 
এক্যবদ্ধ করিতে হইবে, সর্বহাবাব পার্টিকে সুসংহত কবিতে হইবে । ্রীক্য 
বিষয়ে টামারফর্প সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে হাতিয়াররূপে পাইয়া বল্শেভিক্রা 
শ্রমিকদের এই দাবী সমর্থন করিল এবং মেন্শৈভিকদের কাছে প্রস্তাব করিল 
যে পার্টির এক এ্ক্য সম্মেলন আহ্বান করা হোক্‌। শ্রমিকদের চাপে 
মেম্শেভিকৃরা প্ক্য প্রস্তাবে রাজী হইল। 

লেনিন ছিলেন শ্রঁক্যের ,পক্ষে, কিন্তু তিনি এমন এঁক্য চাহিতেন যাহা! 
বিপ্লবের সমস্তা সম্পর্কে প্রকৃত মতভেদকে ধাম! চাপা দিবে না। (বগদানভূ, 
ক্রাসিম্‌ এবৎ অন্তান্ত ) যাহারা আপোসের পক্ষপাতী ছিল তাহারা বল্শেভিক্‌ 
ও মেম্শেভিক্দের মধ্যে যথার্থ কোনে! পার্থক্য নাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়! পাটির যথেষ্ট ক্ষতি করে। লেনিন এইসব অপোসওয়ালাদের বিরুদ্ধে 


৯০৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর ইতিহাস 


লড়েন; তিনি জোর করিয়। বলেন যে বল্‌্শেভিক্র! তাহাদের নিজস্ব মতামত 
লইয়া কংগ্রেমে যাইবে, যাহাতে বল্‌্শেভিক্দের কার্যক্রম কি এবং কোন 
ভিত্তির উপর এক্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা শ্রমিকরা! স্পষ্ট বুঝিতে পারে । 
বল্শেভিক্‌রা৷ তাহাদের মতামত লিখিয়া তৈয়ার করিল এবং আলোচনার জন্য 
পার্টি সভ্যদের কাছে দিল। 

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে স্টকৃহল্মে (সুইডেন ) রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
লেবর পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস বসে। ধীক্য সম্মেলন নামে ইহার খ্যাতি হয়। 
পার্টির ৫৭টি স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে ভোটাধিকার সম্পন্ন ১১১ 
জন ডেলিগেট উপস্থিত হন। এ ছাড়া বিভিন্ন জাতির সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টির প্রতিনিধির! মাসেন : বুন্দ হইতে তিনজন, পোলিশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পাটি হইতে তিনজন এবং লাট্ভিয়ার সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন হইতে 
তিনজন । 

ডিসেম্বর বিদ্রোহের সময় এবং পরে বল্শেভিক্‌ সংগঠনগুলি চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 
যাওয়ার ফলে তাতাবা সকলে ডেলিগেট পাঠাইতে পারে নাই। অপরপক্ষে, 
১৯০৫ সালের “মুক্তির দিনগুলিতে” মেন্শৈভিক্রা নিজেদের দলে এমন অনেক 
পেতি-বুর্জোয়া! বুদ্ধিজীবীকে ঢুকাইয়াছিল যাহারা বিপ্লবী মার্ক স্বাদের ধার দিয়াও 
যাইত না। একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে টিফলিসের মেন্শেভিক্রা 
( টিফলিসে কারখান! শ্রমিকের সংখ্যা খুবই কম ছিল) যত প্রতিনিধি 
পাঠাইয়াছিল তাহা! সর্হারাদের সব চেয়ে বড় সংগঠনের প্রতিনিধিসংখ্যার সমান । 
ফলে স্টক্হল্ম কংগ্রেসে মেন্শৈভিক্দের সামান্ত হইলেও কিছু সংখ্যাধিক্য ছিল। 
কংগ্রেসের গঠন এইরূপ হওয়ায় অনেকগুলি ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 
তাহার ধরন হয় মেন্শৈভিক্‌-মার্কা । 

এই কংগ্রেসে নামমাত্র একতা ঘটিল। আসলে বল্শেভিক ও 
মেন্শেভিক্রা তাহাদের নিজস্ব মত ও নিজস্ব সংগঠন বজায় রাখিল। 

চতুর্থ কংগ্রেসে আলোচিত প্রধান বিষয় হইল কষিসমস্তা, তৎকালীন পরিস্থিতি 
এবং সর্বহারার শ্রেণী-কর্তব্য, স্টেটু ডুমা সম্পর্কিত নীতি এবং সাংগঠনিক 
প্রশ্নাবলী । 

এই কংগ্রেসে মেন্শেভিক্রা সংখ্যাধিক হইলেও, শ্রমিকর1 যাহাতে বিরূপ 
না হয় এই ভয়ে পার্টির সভ্য হওয়া সংক্রান্ত কানুনের প্রথম প্যারাগ্রাফে লেনিনের 
নির্দেশ মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেদ্‌শেভিকৃদের অবস্থ। ১০৯. 


কৃষিসমন্তা সম্বন্ধে লেনিন সমস্ত জমিজমাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদে করার পর 
বিপ্লবের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জমিজমাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা 
চলিবে। এই অবস্থায় জমিজম! জাতীয় সম্পত্তি হইলে সর্ধহাবার পক্ষে গরীব 
চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া সোশালিস্ট বিপ্লবের স্তরে পৌছানো আরও সহজ হইবে । 
জমিজমাকে জাতীয় নম্পত্তি করাব অর্থ হইল যে বিন। খেসারতে জমিদারী 
বাজেয়াপ্ত করিয়া চাষীদের বিলি করিষ। দেওয়া হইবে । বল্‌্শেভিক্দের 
কুষিবিষয়ে যে কর্ধ্যক্রম ছিল তাহাতে জাব ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী 
অভ্যুত্থানের জঙ্ঠ চাষীদের আহ্বান করা হয়। 

মেন্শেভিক্দের মত ছিল আলাদ।। তাহাদের কন্মন্থচীতে ছিল জমিজমাকে 
মিউনিসিপ্যালিটির হাতে তুলিয়! দেওয়ার কথা। এই বন্মন্চী মন্থারে 
জমিজম! গ্রামের পঞ্চায়েৎগুলির কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইবে না, এমন কি 
পর্চায়েখগুলিকে জমি ব্যবহার করিতেও দেওয়। হইবে না, বরৎ তাহা! মিউনি- 
সিপ্যালিটির ( অর্থাৎ স্বায়ভ্তশাসনের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, কিংবা জেম্স্ট ভো ) 
হাতে দেওয়া হইবে, এবং প্রত্যেক চাষী সাধ্য অনুযায়ী খাজনা দিয়া জমি 
লইবে। 

জমিজমা মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দেওযা সন্বদ্ধে মেন্শেভিকৃদের এই 
কাধ্যক্রম আপোসমূলক এবং সেই কারণে বিপ্লবের প্রতিকূল ছিল। ইহার দ্বারা 
বিপ্লবী সংগ্রামের জন্ঠ চাষীদের সমাবেশ সম্ভব হইত না এবং জমিদারী 
সম্পত্তিপ্রথা সম্পূর্ণ লোপ কবার উদ্দেশ্ত সাধিত হইত না। মেন্শেভিক্‌ 
কার্যক্রমের উদ্দেশ্ত ছিল মাঝরাস্তায় বিপ্লবকে থামাইয়া৷ দেওযা। বিপ্লবের জন্য 
রুষকদের জাগাইয়! তুলিতে মেন্শেভিক্রা চাষ নাই। 


কংগ্রেসে মেম্শেভিক্‌ কার্ধ্যক্রমই অধিকাংশ ভোট পাইল। 

মেন্সেভিক্র! যে কতদূর সর্কহারাবিরোধী ও সুবিধাবাদী প্রকৃতির লোক 
তাহ বিশেষভাবে ধরা পড়িল যখন তংকালীন পরিস্থিতি ও স্টেট ডুমা! সন্বন্ধে 
প্রস্তাবের আলোচনা হইল। মেন্শেভিক্‌ মারিনভ্‌ বিপ্লবের সর্বহীরার নায়কত্বের 
বিরুদ্ধে খোলাখুলি বক্তৃতা করিলেন। কমরেড স্টালিন মেম্শৈভিকৃদের যুক্তির 
জবাবে অত্যন্ত চোখা-চোখা! কথায় বুঝাইলেন ৪ 

“্হয় সর্ধহারার নায়কত্ব, নয় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের নায়কত্ব--এই হইল 
পার্টির সম্মুখে সমন্তা, এখানেই আমাদের মতভেদ ।” 


১১৩ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


স্টেট ভুমা সম্পর্কে মেন্শেভিক্রা তাহাদের প্রস্তাবে উদ্ভৃসিত প্রশংসা 
করিয়া বলিল যে, বিপ্লব এবং জারতন্ত্রের কবল হইতে জনগণের মুক্তির যে 
সমস্ত! তাহা সমাধান করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। অপর পক্ষে বল্শেভিক্দের 
মত ছিল এই যে ডুমা হইল জারতন্ত্বের এক নিস্তেজ লেজুড়মাত্র। জারতন্ত্ে 
দোষক্রটি ইহা ঢাকিয়া রাখিবে এবং অন্থুবিধাজনক হইলেই জারতন্ত্র ইহাকে ঠেলিয়৷ 
“ফেলিয়। দিবে । 

চতুর্থ কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিল তিনজন বল্শেভিক্‌ ও 
ছয়জন মেন্শেভিক্‌। কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সকলেই ছিল 
মেন্শেভিক্‌। 

ইহা স্পষ্ট বুঝ| গেল যে পার্টির ভিতরে ঝগড়া চলিতে থাকিবে । 


চতুর্থ কংগ্রেসের পর বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের মধ্যে বাদবিসম্বাদ নূতন 
উদ্মে আরন্ত হইল। যে-স্থানীয় সংগঠনগুলিতে নামমাত্র এীক্য সংঘটিত হইল, 
সেখানে কংগ্রেস সম্বন্ধে বিবরণ ( রিপোর্ট ) দিত ছুইজন বক্তা, একজন বল্শেভিক্‌ 
পক্ষ হইতে, আর একজন মেন্শৈভিক্‌ পক্ষ হইতে। দুই নীতি সম্বন্ধে আলোচনার 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগঠনগুলির সভ্যদেব মধ্যে বেশীর ভাগ বল্শেভিক্দের 
পক্ষ লইত। ৃ 

পরবর্তী ঘটনার বল্শেভিক্দের নীতি বে ঠিক তাহা প্রমাণ হইল। চতুর্থ 
কংগ্রেসে নির্ব্বাচিত মেন্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রমান্বয়ে তাহাদের সুবিধাবাদী 
রূপ প্রকট করিয়া ফেলিল এবং জনগণেৰ বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব করা সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ অক্ষমতা দেখাইল। ১৯০৬ সালের গ্রীল্ম ও শরৎকালে জনগণের বিপ্লবী 
সংগ্রাম নৃতন বিক্রমে আরন্ত হইয়া গেল। ক্রন্পটাডূটু এবং স্থিবর্গে নাবিকেরা 
বিদ্বোহ করিল; জ্মিদারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের আগুন জুলিয়া উঠিল। 
কিন্তু তবুও মেন্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটি এমন সুবিধাবাদী “ন্রোগান” দিতে লাগিল 
'যে জনগণ তাহা মানিল না । 


৬। প্রথম স্টেট ডুমা ভঙ্গ--দ্বিতীয় স্টেট ডুম! আহ্বান 
_ পঞ্চম পা্টি-কংগ্রেস_দ্বিতীয় স্টেট ডুম। ভঙ্গ 
-_ প্রথম রুশ বিপ্নবের পরাজয়ের কারণ 
প্রথম স্টেট ডুমা যথেষ্ট হুকুমবরদাবী না করায় ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে জার- 
সরকার ইহাকে ভাঙিয়া দ্িল। সরকার জনগণের উপর আরও কঠোর অত্যাচার 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এব. বল্শেভিক্‌ ও মেন্‌শেভিক্দেব অবস্থা ১১১ 


চালাইল, সারাদেশে পিটুনী ফৌজেব বীভৎস কাগকাবখান৷ বাড়াইয়া দিল এবং 
শীন্ই দ্বিতীষ স্টেট ডূমা! আহ্বান কৃবিবাব সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবিল। স্পষ্ট দেখা 
গেল যে জাব-সবকাব দিন দিন আবও উদ্ধত হইয| উঠিতেছিল। বিপ্লবকে সবকাব 
আব ভঘ কবিত না, কাবণ দেখ! গেল ষে বিপ্লব পড় তিব মুখে চলিষাছে। 


দ্বিতীয় ড্রমাতে যোগ দেওঘা কিংবা ববকট কব! উচিত, এ বিষে 
বলশভিকৃদেব মনস্থিব কবিতে হইল । বযকট বলিতে বল্শেভিক্ব! সাধাবণত 
বুঝিত সক্রিষ বযকট-_নির্বাচনে ভোটাভুটি হইতে কেবল চুপচাপ সবিষা থাকাব 
নীতি বুঝিত না। বল্শেভিকৃ্বা মনে কবিত যে জাব যে জনগণকে বিপ্লবেব বাস্তা 
হইতে সবকাবী “নিযমতান্ত্রিকতাব” দিকে টানিয! লইবাব চেষ্টা কবিতেছে, সে- 
বিষষে জনগণকে সাবধান কবিযা1 দিবাব জন্যই সক্রিষ বযক্ট একবকম বিপ্লবী 
গদ্ধতি। এইসব চেষ্টা ব্যর্থ কবিধা জানতত্ত্রেব আবার নতন কবিষা জনগণেব 
তাক্রমণ্বে ব্যবস্থা কবাৰ উপায হইল বধকট। 

বলিগিম্‌ ভুম। ববকট কবাব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিযাছিল-_বযকট যে, 
“একমাত্র নিভূর্লি পথ, তাহ! ঘটন! দ্বাবা প্রমাণ হুঈযাছিল।” (লেনিন, 
“দিলেক্্রেড ওষার্ক স”, ইৎবেজী সংস্কবণ, তৃতীয খও, পৃঃ ৩৯৩ )। এই বযকট 
সফল হওযাব কাবণ ছিল এই যে ইহা কেবল জাবেব হুকুমমাফিক নিযমতান্ত্রিকতাব 
পে চলব বিপদ সম্বন্ধে জনসাধাবণকে সতর্ক কবিষা দেয নাই, ইহা ডুরমাব 
অধিবেশনকেই বাতিল কবিষ| দিযাছিল। বধকট সফল হওযাব ফ্ষাবণ আবও 
5ইল এই যে বিপ্রবেব জোয়ার ঘখন বাডিযা চলিতেছে, তখন বধকট আন্দোলন 
(সই আোতেব ক্রমবর্ধমান বেগ হইতে সাহায্য পাইযাছিল, বিপ্লবেব প্রবাহে 
তখনও ভাটা পড়ে নাই। বিপ্লব খন উজান বহিয়া চলিতেছে, তখনই 
ফমাব অধিবেশনকে বাতিল কবা সম্ভব ছিল। 

উইটু ডুমা, অর্থাৎ প্রথম ডুমা যখন বয়কট কব হয, তাহাব পূর্বেই ডিসেম্বব 
বিদ্রোহ পবাদিত হইযা গিযাছিল, জাব বিজযলাভ কবিষাছিল, অর্থাৎ এমন 
সমযে, যখন বিপ্লব পিছু হটিতে আবন্ত কবিধাছে মনে কবাব সঙ্গত কাবণ 
ছিল। 

লেনিন লিখিয়াছেন, «কিন্ত একথ৷ বলাই বাহুল্য যে তখনও জাবেব এই 
জবলাভকে চুভান্ত বিষ মনে কবাব কাবণ ছিল না। ১৯০৫-এব ডিসেম্বব 
বিদ্রোহেব পবিশিষ্ট হিসাবে ১৯০৬-এব গ্রীপ্মকালে অনেকগুলি অসংবদ্ধ ও 
আতশিক সামবিক বিদ্রোহ ও ধর্মঘট হয়। উইটু ডুমাকে বযকট কবার 
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আহ্বানের অর্থ হইল এই বিদ্রোইগুলিকে কেন্দ্রীভূত ও ব্যাপক করিবার 
আহ্বান।” (লেনিন, ণ“কলেক্ট্রেড ওয়ার্কস্‌”, রুশ সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, 
পৃঃ ২০) 

উইটু ডুমা বয়কটের ফলে যথেষ্ট মর্ধ্যাদাহানি ঘটিল, জনসাধারণের একাংশের 
ইহার উপর যে বিশ্বাস ছিল তাহাও শিথিল হইল,কিন্ত একেবারে অধিবেশন বাতিল 
করা সম্ভব হইল না। পরে পরিষ্কার বুঝা গেল যে বয়কট দ্বারা ডুমার অধিবেশন 
বন্ধ করিতে না পারার কারণ হইল এই যে বয়কট যখন হয় তখন বিপ্লব পিছু 
হটিতেছে, অবসন হইয়া পড়িতেছে। এজন্ত প্রথম ডুমা বরকটের প্রচেষ্টা বিফল 

হুইল। এ সম্বন্ধে লেনিন তাতার প্বামপন্থী কমিউনিজম্--শৈশবের উচ্ছ জ্বলা” 
নামে বিখ্যাত পুভ্তিকাতে লেখেন :-- 

«১৯০৫ সালে “পার্লামেন্ট” বয়কট করায় বল্‌্শেভিক নীতি বিপ্লবী সর্ব- 
হারাকে অত্যন্ত মূল্যবান্‌ রাজনৈতিক অভিজ্ঞত। জোগাইল এবং দেখাইল যে এক 
সঙ্গে বৈধ ও অবৈধ, পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে কাজ করার সময় কখনও 
কখনও আইনসভার কাজকর্ম ছাড়িয়া দেওয়া দরকাঁব হয়, এমন কি নিতান্ত 
অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়ে ।...কিন্তু ১৯০৬ সালে বল্‌্শেভিক্দের ডুমা-বয়কট ভুল হইয়া 
ছিল, যদিও এভুল সাংঘাতিক হয় নাই এবং সহজেই এভূল সংশোধন করা যাইত। 
ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা খাটে, তাহা-_-দরকারী অদলবদল করিয় লইয়া__বুজনীতি 
ও পার্টি সম্পর্কেও খাটে । যে কখনও ভূল করে ন! সে-ই জ্ঞানী, এমন কোনো 
কথা নাই। সংসারে ভুল করে না এমন লোক নাই, থাকিতে পারে না। বে 
বিশেষ সাংঘাতিক ভুল করে না এবং ভুল করিলে সহজে এবং শ্রীঘ্র তাহা 
সংশোধন করিয্না লইতে পারে, সে-ই হইল জ্ঞানী ।” (লেনিন, “কলেক্ট্রেড, 
ওয়ার্কস্”, রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৮২-৮৩) 

দ্বিতীয় স্টেট ডূমা সম্বন্ধে লেনিনের মত ছিল এই যে অবস্তা বদ্লাইয়া যাওয়ার 
এবং বিপ্লব অবসন্ন হুইয়া পড়ার দরুন বল্শেভিক্দের “নিশ্চয়ই স্টেট ভূম! বয়কট 
করার নীতি পুনবিবেচন। করিতে হইবে!” (লেনিন, পিলেন্টেড্‌ ওয়ার্কস্‌”, 
ইংরেজী সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯২) 

লেনিন লিখিয়াছেন, “ইতিহাসে দেখা যায় যে ভুমা যখন বসে, তখন 
ডুমার ভিতরে এবং ডুমা-সম্পকিত ব্যাপারে বাহির হইতেও প্রয়োজনীয় আন্দোলন 
চালাইবার সুযোগ মিলে। কণৃট্রি্যুশনাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে কৃষকদের 

সঙ্গে হাত মিলাইবার কর্দকৌশল ডুমাতে প্রয়োগ করা যায়” ( ত্র, পৃঃ ৩৯৬) 


কশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈতিকৃদেব অবস্থা ১১৩ 


এই সকল ব্যাপাব হইতে বুঝা গেল যে বিপ্লব যখন বাডিবাব মুখে, কেবল 
তখন দটভাবে সকলেব সামনে থাকিয। অগ্রসব হইবাঁব কৌশল জানিলে চলিবে 
না, ববং যখন বিপ্রব আব বাডতিন পথে চলিতেছে না, তখন পবিস্থিতিব 
পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেব কৌশল বদলাইযা কেমন কবিষ| ঠিকভাবে পিছু 
হুটা যায, কেমন কবিয! সকলেব পিছনে থাকিষ। হটিতে হয, সে-কৌশলও জানা 
চাই। বিশৃঙ্খল ন হইয1 শান্ত, নির্ভষ ও শ্রঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতিতে কেমন কবিষ। 
পিছু হটিতে হয, সামান্ততম স্যোগেবও সদ্ববহাৰ কবিষা নিজদলেব কক্ম্ীদেব 
শক্রব অগ্নিবর্ষণ হইতে কিভাবে বাচাইতে হয, যথাসমযে শক্তিসংগ্রহ কবিষা 
নিজেদেব বাহিনী পুনর্গঠন এব শক্রব বিকদ্ধে নতন আক্রমণের উদ্যোগ কিভাবে 
কবিতে হৃয, তাহা জান। প্রয়োজন । 

বল্শেভিক্ব৷ স্থিব কবিল যে তাহাব৷ দ্বিতীন ড্ুমাব নির্বাচনে অশ গ্রহণ 
কবিবে। 

কিন্তু বল্্‌শেভিকব। মেম্শেভিক্দেব মত কসষ্টিটর্যুশনাল ডেমোক্রাটদেব সঙ্গে 
জোট বাধিয! “আইন প্রণঘনেব” জন্ত ড্রমাতে যায নাই, তাহাব! গিমাছিল ডুমাকে 
বিপ্লবের স্বার্থে লাগাইবাব জন্য একটি প্রচাব মঞ্চ হিসাবে ব্যবহাব কবিতে। 

অপব পক্ষে মেন্শৈভিক্‌ কেন্দ্রীয কমিটি বলিতে লাগিল ধে কনৃষ্টিট্যুশনাল- 
ডেমোক্রাটদেব সঙ্গে নির্বাচন ব্যাপাবে চুক্তি কব! হোক, এবং ড্ুমাতে তাহাদিগকে 
সমর্থন কৰা হোক, কাবণ মেন্শেভিক্দে দৃষ্টিতে ডুম। ছিল এমন এক আইন 
সভা! যাহা জীব-সবকাবকে বশীভূত কবিতে পাবিবে। 

মেন্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটিব এই নীতিব বিপক্ষে অধিকাংশ পার্টি সংগঠন 
মত প্রকাশ কৰিপ। 

বন্শেভিক্ব! তখন দাবী কবিল যে নুতন পার্টি কংগ্রেস ডাকা হোক। 


১৯০৭ সালেব মে মাসে লগুনে পঞ্চম পাটি কণগ্রেস বসিল। এই কংগ্রেসের 
সময রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবব পার্টিব (বিভিন্ন জাতী সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলি সমেত ) প্রাষ দেড় লক্ষ সভ্য ছিল। সবশুদ্ধ ৩৩৬ জন 
ডেলিগেট 'এই কংগ্রেসে যোগ দেষ। ইহাদেব মধ্যে ছিল ১০৫ জন বল্শেভিক্‌ 
এবৎ ৯৭ জন মেন্শেভিক্‌। যে-জাতীষ সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলি__ 
যেমন পোঁলাণ্ড ও লাটভিযাব সোশাল-ডেমোক্রাটবা, এবং € ইহুদীদেব ) “বুন্দ'__ 
পূর্ববর্তী কংগ্রেসে কশ সোশাল-ডোমোক্রাটিক লেবব পাঁটিতে প্রবেশাধিকাব 
পাইযাছিল, অবশিষ্ট ডেলিগেটবা ছিল তাহাদেব প্রতিনিধি । 


৮ 
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এই কংগ্রেসে ট্রট্‌ষ্কি নিজস্ব এক মধ্যপন্থী, আধা-মেন্শেভিক্‌ দল খাড়া! 
করিবার চেষ্টা করে, কিন্ত তাহার দলে কেহ ভিড়িল ন|। 

পোলাগড ও লাটভিয়ার প্রতিনিধিদের সমর্থন পাওয়ার দরুন কংগ্রেসে 
বল্শেভিক্দের স্থায়ী সংখ্যাধিক্য ছিল। 

এই কংগ্রেসে একটা প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল, বুর্জোয়া পার্টিগুলি সম্বন্ধে 
মনোভাব স্থির করা । এই প্রশ্ন লইয়া ইতোমধ্যে দ্বিতীর কতগ্রেমে বল্শেভিক্‌ ও 
মেন্শেভিক্দের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চম কংগ্রেসে ব্ল্যাক 
হাণ্ডেড, অক্টোব্রিস্ট, (১৭ই অক্টোবরের ইউনিয়ন), কনৃটিট্যুশনাল- 
ডেমোক্রাটিক এবং সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি, সর্বহারার সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট এই সব 
দলগুলি সম্বন্ধে বল্‌্শৈভিক্র। নিজেদের ধারণ! সুস্পষ্ট করিল এবং ইহাদের 
সম্পর্কে যে বল্শেভিক্‌ কর্্মকৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ 
করিল। 

কংগ্রেসে বল্শেভিক্‌ নীতি অন্থমোদিত হইল । স্থির হইল যে ব্ল্যাক হাণ্ডেড- 
দলগুলি__অর্থাৎ রুশ জনগণের লীগ, রাজতন্ববাদী, মিলিত অভিজীত-সংসদ-_ 
এবং অক্টোবিস্ট , শিল্প ও ব্যবসায়ীদের দল, শান্তিপূর্ণ সংস্কারকামীর দল ইত্যাদিব 
বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালাইতে হইবে । এই সকল দল খোলাখুলি বিগ্রীবের 
বিরোধিতা করিত। 

লিবারল্‌ বুর্জোয়! শ্রেণীর কন্টিট্যুশনাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি সম্বন্ধে কংগ্রেস 
নির্দেশ দিল যে, কোনে। রকম মিটমাট না করিয়া তাহাদের মুখোস্‌ খুলিয়া 
দিতে হইবে; কন্িট্যুশনাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মিথ্যা ও ছলনাময় 
“গণতান্ত্রিকতার” প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিতে হইবে এবং লিবারল্‌ 
বুর্জোয়া! কলুষক আন্দোলনে কর্তৃত্ব করিবার যে চেষ্টায় ছিল তাহাকে ব্যাহত 
করিতে হইবে। 

তথাকথিত নারদ্‌নিক্‌ ব! ক্রদোভিক্‌ দলগুলি (পপুলার সোশালিস্ট, ক্রদোভিক্‌ 
দল এবং সোশালিস্ট-রেভলুযুশনারি ) সম্বন্ধে কংখ্রেপ নির্দেশ দিল যে তাহাদের 
সোশালিস্ট মুখোস পরিবার চেষ্টাকে জাহির করিয়া! দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে 
কংগ্রেস বলিয়া দিল যে, জারতন্ত্র ও কন্ষ্্যুশনাল-ডোমোক্রািক বুর্জোয়াদের 
বিরুদ্ধে এক সঙ্গে এবং এক সময়ে লড়িবার জন্ত মাঝে মাঝে ইহাদের সঙ্গে চুক্তি 
করা যাইতে পারে, কারণ তখন এই সব দল খানিকটা! গণতান্ত্রিক ছিল এবং শহ্‌র 
ও গ্রামের নিয়মধ্যবিত্তদের স্বার্থরক্ষার জন্ত টীড়াইত। 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকৃদের অবস্থা! ১১৫ 


এই কংগ্রেসের পূর্বেই মেন্‌শেভিক্র প্রস্তাব করিয়াছিল যে ন্শ্রমিক কংগ্রেস” 
নাম দিয়া এক সম্মেলন আহ্বান করা হোক। মেন্শৈভিক্দের মতলব ছিল যে 
এমন এক কংগ্রেস ডাকা হইবে, যেখানে সোশাল-ডেমোক্রাট, সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারি এবং নৈরাজ্যবাদী ( “আ্যানাকিস্ট” ) সকলেই প্রতিনিধি পাঠাইতে 
পারিবে । এই প্শ্রমিক” কংগ্রেসের কাজ ছিল কোনে! কাধ্যক্রমের বালাই না 
বাখিয়া এক “অ-দলীয় দল” কিংবা “ব্যাপক” পেি-বুর্জোয়। শ্রমিক পাটি খাড়। 
করা। মেন্শেভিক্বা যে সোশাল-ডোমোক্রাটিক লেবর পার্টিকে উঠ্াইয়া এবং 
পেটি-বুর্জোয়ার ভিড়ের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর পুরোগামী বাহিনীকে ভাঙিয়! দিবার 
জন্য, মারাত্মক অপচেষ্টা করিতেছিল, একথা লেনিন জাহির করিয়া দিলেন। 
“শ্রমিক সম্মেলন” আহ্বান সম্বন্ধে মেন্শেভিকৃদের প্রস্তাবকে কংগ্রেস তীব্র নিন্দা 
করিল। 

ট্রেড ইউনিয়ন সম্পফ্িত ব্যাপারে কংগ্রেস বিশেষ মনোষোগ দেয়। 
মেন্শেভিক্রা বলিল যে ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেন “নিরপেক্ষ” থাকে, অর্থাৎ 
মেন্শৈভিক্রা পাটির সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করার বিরোধী হইল। 
কংগ্রেস মেন্শেভিক্দের প্রস্তাব অগ্রাহা করিয়! বল্‌্শেভিক্‌ প্রস্তাবটি গ্রহণ করিল । 
এই প্রস্তাবে বল! হয় ষে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মতবাদ ও রাজনৈতিক কার্যক্রম 
বিষয়ে পার্টিকে নেতৃত্ব লইতেই হইবে। 

পঞ্চম কংগ্রেদ শ্রমিক আন্দোলনে বল্শেভিক্দের একটা বড় রকমের 
বিজয় সুচনা করিল। কিন্তু ইহাতে বল্‌্শেভিক্দের মাথা ঘুরিয় যাইতে দেওয়। 
হয় নাই; সাফল্যে আনন্দে কাজে টিলা তাহার! দেয় নাই। সেরূপ শিক্ষা 
তাহার! লেনিনের কাছে পায় নাই। বল্শেভিক্র! জানিত যে মেন্শেভিকৃদের 
সঙ্গে ভবিষ্কতে আরও অনেকবার লড়িতে হইবে । 

১৯০৭ সালে লেখা “একজন প্রতিনিধির নোট” নামে প্রবন্ধে কমরেড 
স্টাপিন এইভাবে কংগ্রেসের ফলাফল নিরূপণ করেন :-_ 

“বিপ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাসির পতাকাতলে একটি মাত্র নিখিল-রুশ পার্টিতে 
সারা রশদেশের অগ্রসর শ্রমিকদের যথার্থ মিলন-_ ইহাই লগ্ন কংগ্রেসের 
তাৎপর্য, ইহাই তাহার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ।” 

এই প্রবন্ধে কমরেড স্টালিন কতকগুলি তথ্য উদ্ধত করিয়া কংগ্রেসের 
গঠন কেমন ছিল তাহা দেখান। এই তথ্যগুলি হইতে দেখা যায় যে 
প্রধান শিল্পকেন্্রগুলি ( সেপ্টপিটা্সবুর্গ, মস্কো, যুরাল অঞ্চল, আইভানোভো- 


১১৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ভজ্নেসেন্সক্‌ প্রভৃতি) হইতে অধিকাংশ বল্শেভিক্‌ ডেলিগেট প্রেরিত হয়, 
অপর পক্ষে, যে-সব অঞ্চলে ছোটখাট শিল্প ছিল, যেখানে কারিগর, আধা- 
সর্বহারাদের সংখ্যাই বেশী, এবং অনেকগুলি সম্পূর্ণ গ্রাম্য অঞ্চল হইতে 
মেন্শেভিক্‌রা নির্ববাচিত হইয়া আসে । 

কংগ্রেসের ফলাফল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কমরেড স্টালিন বলেন :_“ম্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে যে বল্শেভিকৃদের কর্মকৌশল হইল বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে 
সর্বহারাদের কর্মকৌশল, যে-সব অঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্য খুবই পরিষ্কার আর শ্রেণী- 
সংঘাত খুবই প্রবল, সেই সব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্মকৌশল। আসল সর্বহারার 
কর্্মকৌশলই হইল বল্শৈভিক্বাদ। অপর পক্ষে, ইহাও সমান স্পষ্ট যে 
মেন্শৈভিক্‌ কর্্মকৌশল হইল প্রধানত যাহার হাতের কাজ করে এবং যাহার! 
অর্ধ-সর্ধহার! ক্লষক তাহাদের কর্মকৌশল, যে-সব অঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্য একেবারে 
পরিষ্কার নয় এবং শ্রেণীসংঘাতও প্রচ্ছন্ন, সেই সব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্ম্মকৌশল। 
সর্বহারার মধ্যে যাহারা আধা-বুর্জোয়া, মেন্শৈভিক্বাদ তাহাদেরই কর্মকৌশল। 
নিছক গণনাতেই একথা জানা যায়।”» (রুশ সোশাল-:ডমোক্রািক লেবর 
পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের অবিকল রিপোর্ট, রুশ সংস্করণ, ১৯৩৫, পৃঃ ১১-১২) 

প্রথম ডুমা ভাঙিয়া দিবার সময় জার আশা করিয়াছিল যে দ্বিতীয় ডুম। 
আরও হুকুম মানিয়া চলিবে । কিন্তু দ্বিতীয় ডুমাও তাহার আশাভঙ্গ করিল। 
ন্তরাৎ জার ইহাকেও ভাঙিয়া দেওয়া! স্থির করিল এবং ভোটের অধিকার 
সঙ্কুচিত করিয়া দিলে ডুমা আরও নরম প্রকুতির হইবে আশা করিয়৷ তৃতীয় 
ডুমা আহ্বান করার সিদ্ধান্ত লইল। 

পঞ্চম কংগ্রেসের কিছুকাল পরেই জার সরকার নিজের ক্ষমতা! পাক! 
করিবার জন্য ৩রা জুন তারিখে হঠাৎ ওলটুপালট্‌ আনিল। ১৯০৭-এর ওরা 
জুন জার দ্বিতীয় স্টেট ডুমা ভাঙিয়। দিল। ডুমাতে সোশীল-ডেমোক্রাটিক 
দলের ৬৫ জন প্রতিনিধি গ্রেপ্তার হইয়া সাইবীরিয়াতে নির্বাসিত হইল। 
নির্বাচন সম্বন্ধে নূতন আইন বাহাল হইল। শ্রমিক কৃষকদের অধিকার 
আরও কমাইয়া দেওয়া হইল। জার সরকার মারমুখী হইয়াই চলিল। 

শ্রমিক ও রুষকদের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের অভিযান জারের মন্ত্রী 
স্টলিপিন্‌ আরও কঠোর ভাবে চালাইল। পিটুনী ফৌজ যাইয়া হাজার 
হাজার বিল্পবী শ্রমিক-কুষককে গুলি করিয়া মারিল কিংবা! ফাসিকাঠে ঝুলাইল। 
জারের কয়েদখানাতে বিপ্লবীদের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিক্দের অবস্থ। ১১৭ 


চলিতে লাগিল। শ্রমিক সংগঠনগুলি এবং বিশেষত বল্শেভিক্দের উপর 
নিদারুণ বর্ধর নির্যাতন চলিল। লেনিন তখন ফিণ্লাণ্ডে লুকাইয়! ছিলেন 
এবং জারের শিকারী কুকুররা (গুপ্ত পুলিস) তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। বিপ্লবের যিনি নেত! তীহার উপর প্রতিহিংসা! লইবার জন্ত তাহার! 
ব্যাকুল হইয়াছিল। ১৯০৭ সালেব ডিসেম্বর মাসে লেনিন গুরুতর বিপদ 
এড়াইয়া বিদেশে যাইতে পারিলেন এবং আবার প্রবাস-জীবন যাপন করিতে 
লাগিলেন । 

স্টলিপিম্‌-প্রতিক্রিয়াৰ অন্ধকাব দিনগুণির শুরু হইল। 

পবাজযে এইভাবে প্রথম রুশ বিপ্লব সমাপ্ত হইল। 

এই পরাজয় ঘটিরাছিল নিয়লিখিত কারণে :_. 


(১) বিপ্রবের সমঘ জারতন্বেব বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃবকের মধ্যে কোনে। 
স্থায়ী মিতাপি হয় নাই। চাবীরা জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য জাগিয়াছিল 
এবং সেক্গ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতেও চাহিরাছিল। কিন্তু তাহারা তখনও বুঝে 
নাই যে জারকে উচ্ছেদ না কবিলে জমিদারের উৎখাত কর। যাইবে না, তাহার 
বুঝে নাই যে জার জমিদাবের সঙ্গে হাত মিলাইষা! কাজ করিতেছিল, এবং অনেক 
চাষী তখনও জারকে বিশ্বান করিত এবং জাবের স্টেট ডুম! সম্বন্ধে আশান্বিত 
ছিল। এই কারণে চাষীদের মধ্যে অনেকে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্ 
শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতে গররাজি ছিল। আসল বিপ্লবী বল্শেভিক্দের চেয়ে 
তাই আপোস ওয়াল! সোশা লিস্ট-রেভল্যুশনারি দলের উপর কৃষকদের আস্থা, বেশী 
ছিল। ফলে জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম যথেষ্ট পরিমাণে সুসংগঠিত 
হয় নাই। লেনিন বলেন :__ 

“কষকদের কাধ্যকলাপ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ও অপ বদ্ধ ছিল এবং যথেষ্ট 
পরিমাণে আক্রমণমূলক ছিল ন।। বিপ্রবেব পবাজয়ের ইহাই অন্ততম মুল 
কারণ।” (লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্‌”, রুশ সংশ্করণ, উনবিংশ খণ্ড, 
পৃঃ ৩৫৪ ) 

(২) কৃষকদের মধ্যে একটা বড় অএ জারতন্ত্র উচ্ছেদের উদ্দেশ্তে শ্রমিকদের 
সঙ্ষে যোগ দিতে গররাজী হওয়ায় যে-সেনাদলে প্রধানত কৃষক সম্ভানেরাই সিপাহীর 
উদ্দি পরিত, সেই সেনাদলেব উপর ইহাব প্রভাব পড়িল। জারের সৈম্তদলের 
কয়েকটি বিভাগে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিলেও অধিকাংশ সৈন্য ধর্মঘট 'এবং 
শমিক-অভ্যুখান দমনের কাজে জারকেই সাহায্য করিল। 


১১৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


(৩) শ্রমিকদের কাজও যথেষ্ট সুসংহত হয় নাই। ১৯০৫ সালে শ্রমিক 
শ্রেণীর মধ্যে অগ্রণীরা বীরের মত এক বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করে। তাহাদের 
মধ্যে যাহারা আরও পশ্চাৎপদ- যে-সব প্রদেশে শিল্প বিশেষ অগ্রসর হয় নাই 

সেখানকার এবং গ্রাম অঞ্চলের শ্রমিকরা__আরও দেরী করিয়। কাজে নামে । 
১৯০৬ দালে বিপ্লবী সংগ্রামে ইহার! খুবই সক্রিয় ভাবে যোগ দিল বটে, কিন্তু 
তখন শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণী অংশ অনেকট! ছুূর্বল হইয়া গিয়াছিল। 

(৪) শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই বিপ্লবের প্রধান ও সর্বাগ্রগণ্য শক্তি, কিন্তু শ্রমিক- 
শ্রেণীর পার্টিতে যে এ্ক্য ও সংহতি প্রয়োজন তাহার অভাব ছিল। শ্রমিক- 
শ্রেণীর পার্টি রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি__বল্শেভিক্-মেন্শৈভিক্‌ 
ছই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। বল্শেভিক্রা অবিচলিতভাবে বিগ্লবীপথ 
অনুসরণ করিয়। চলিত এবং জারতন্্ উচ্ছেদ করিবার জন্য শ্রমিকদের আহ্বান 
করিত। মেদ্শেভিক্র! তাহাদের আপোসমূলক কর্্মকৌশল দ্বারা বিপ্লীবের পথে 
বিশ্ব ঘটাইত, অনেক শ্রমিকের মনে ভূলত্রান্তি ঢুকাইত এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
ভাঙন ধরাইয়াছিল । এই কারণে শ্রমিকর! সর্বদা একজোট হইয়। বিপ্লবের কাঁজ 
চালাইতে পারে নাই, এবং নিজদলের মধ্যে একতা না থাকায় শ্রমিকশ্রেণী 
বিপ্লবের প্রক্ূত নেত। হইতে পারে নাই । 

(৫) ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে নিম্পিষ্ট করিতে জারের শ্বৈরতন্ব পশ্চিম 
ইয়োরোপের সামাজ্যবাদীদের সাহায্য পায়। বিদেশী পুঁজিদাররা রুশদেশে 
তাহাদের খাটানে। টাকা এবং বিপুল মুনাফ৷ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে বলিয়া, 
ভয় পাইয়াছিল। তাহাদের আরও আশঙ্কা ছিল যে রুশ-বিপ্লব সফল হইলে 
অন্ঠান্ত দেশের শ্রমিকরাও জাগিয়া উঠিয়া বিপ্লব করিতে পারে। পশ্চিম 
ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীর! তাই জল্লাদ-জারকে সাহায্য করিবার জন্ত অগ্রসর 
হইল। বিপ্লব দমনের জন্ত ফরাসী ব্যাঙ্কওয়ালারা মোটা টাক! ধার দিল। 
রুশ জারের পক্ষে মধ্যস্থতা করিবার উদ্দেশ্তে জার্ধান কাইজার বিরাট সৈশ্বাহিনী 
মজুদ রাখিল। 

(৬) ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানের সঙ্গে শান্তিস্থাপন হওয়ায় 
জার যথেষ্ট স্থবিধা পাইল। যুদ্ধে পরাজয় ঘটায় এবং বিপ্লবের বিপদ বাড়িতে 
থাকায় জার তাড়াতাড়ি শাস্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল। যুদ্ধে পরাজয় 
জারতন্ত্রফে দুর্বল করিল, কিন্তু শান্তিস্থাপন হওয়ায় জারের শক্তিবুদ্ধি 
হইল। 


রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেনশেভিকৃদেব অবস্থা ১১৯ 
সংক্ষিগুসার 


আমাদেব দেশেব বিকাশে প্রথম রুশ বিপ্লব একটি পূর্ণ এতিহাসিক 
পর্যাষ ব্যাপিযা বহিযাছে। এই এঁতিহাসিক পর্য্যাযেকে ছুই যুগে বিভক্ত 
কবা যায, প্রথম যুগে বিপ্লবেব জোযাঁব অক্টোববেব ব্যাপক বাঁজনৈতিক 
ধর্মঘট হইতে ডিসেম্ববেব সশস্ত্র বিদ্রোহ পধ্যস্ত বাড়িযা চলিল এবং 
মাঞ্চুবিযাব যুদ্ধক্ষোত্র পবাজিত জাবেব দ্রর্বলতাব স্থযোগ লইয1 বুলিগিন্‌ 
ড্রমাকে ভাসাইযা দিল ও জাবেব কাছ হইতে একেব পৰ এক 
প্রতিশ্রতি আদীষ কবিল, দ্বিতীষ যগে জাবতন্্ব জাপানেব সঙ্গে শাস্তি- 
স্পনেব ফলে নিজেব ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবি! লিবাবল বুর্জোষাদেব 
বিপ্রব-ভীকতাব স্থযোগ লইন, রুষকদেব অস্থিবমতিত্বেব সুযোগ লইল, 
তাহাদিগাক শান্ত বাখিবাৰ জন্য সান্তনা হিসাবে উইট ডুমাক ছুভিষা 
দিল, এবং শ্রমিকাশ্রণীব বিকদ্ধে, বিপ্রাবব বিকদ্ধে, আক্রমণ চালাইতে 
লাগিল। 

বিপ্লবেব অল্প তিন বসবেন মধ্যে (১৯০৫ ০৭ ) শ্রমিকশ্রেণী ও কৃবক- 
সম্প্রদায প্রচুব বাজনৈতিক শিক্ষা পাইল। সাধাবণভাবে শান্তিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটিতে থাকিলে ত্রিশ বংসবেও এবপ শিক্ষা মিলিত না। বহু 
দশকের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতিতে যাহা পবিষ্াব হয নাই, তাহা মাত্র 
কষেক বৎসবেব বিপ্লবী অভিজ্ঞতাঘ পবিষাৰ হইয1 উঠিল। 

বিপ্লব স্পষ্ট কবিযা দেখাল যে জাবতন্্র হইল জনগণেব পবম শক্র, 
দেখাইল যে জাবতন্ত্র হইল প্রবাদকথিত সেই কুজ ব্যক্তিব মত, যে 
কেবল কববে যাইয। আবোগ্যলাভ কবিতে পাবে। 

বিপ্লব দেখাইল যে লিবাবল্‌ বুর্জোাবা জনগণেব সঙ্গে মিতাণি না 
কবি! জাবতন্ত্বেব সঙ্গে কবিতে চাহিতেছিল; বিপ্লব দেখাইল যে তাহাবা 
বিপ্লববিবোধী শক্তি বলিষা তাহাদেব সঙ্গে চুক্তি হইল জনসাধাবণে 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব শামিল । 

বিপ্লব দেখাইল যে কেবল শ্রমিকশ্রেণীই বুর্জোযা-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব 
কবিতে পাবিবে, দেখাইল যে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী লিবাবল্‌ কনষ্টিট্যুশনাল 
ডেমোক্রাটিক বুর্জোষাদেব সবাইয়! দিষা কৃুষকদেব উপব তাহাদের 
প্রভাব নষ্ট কবিতে পাবিবে, জমিদাবদেব উৎখাত কবিতে পাবিবে, 


১২০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিপ্লবকে তাহার লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছাইয়া সোশালিজ্মের রাস্তা সাফ 
করিতে পারিবে। 

সবশেষে, বিপ্লব দেখাইল যে অস্থিরমতিত্ব সত্বেও মেহনত্কারী কৃষক- 
সম্প্রদায়ই হইল একমাত্র বিরাট শক্তি যা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন 
করিতে পারে। 

বিপ্লবের সময় বল্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের ছুই পৃথক্‌ নীতি লইয়! রুশ 
সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির ভিতর বাদবিসম্বাদ চলিতেছিল। 
বল্শেভিক্র। যে-পথে যাইতে টাহিল সে-পথ হইল বিপ্লবের প্রসার, সশস্তব 
বিদ্রোহ দ্বারা জারতন্থের উচ্ছেদ, শ্রমিকশ্রেণীর নায়কত্ব, কন্ষ্িট্যুশনাল- 
ডেমোক্রাটিক বুর্জোয়াদের কোণঠাল! করা, কৃষকদের সঙ্গে মিতালি, শ্রমিক 
ও কৃষকদের প্রতিনিধি লইয়া এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার সংগঠন এবৎ 
বিপ্লবের পূর্ণ-বিজয়ের পথ। অপরপক্ষে মেন্শৈভিক্র! যে-পথে যাইতে চাহিল 
তাহ! হইল বিপ্লবকে চুকাইয়। দিবার পথ। সশস্ত্র অভ্যর্থান দ্বার! জারতন্ত্ের 
নিপাত না ঘটাইয়। তাহার! সংস্কারের ফলে জানতন্তরকে “উন্নত” কর! সম্বন্ধে 
প্রস্তাব উ্থাপন করিল; সর্ধহাবার নায়কত্বের পবিবর্ধে তাহারা লিবারল্‌ 
বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব চাহিল; কৃষকদের সঙ্গে মিতালির বদলে তাহার৷ 
কন্টরিট্যুশনাল-ডমোক্রাটিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিতালির কথা বলিল; 
অস্থায়ী সরকারের বদলে তাহারা দেশের “বিপ্লবী শক্তিসমূহের” কেন্দ্র হিসাবে 
স্টেট ডুমা আহ্বানের প্রস্তাব তুলিল। 

এইভাবে মেন্শৈভিক্রা মিটমাটের কাদায় গিয়া নামিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
উপর বুর্জোয়া প্রভাবের বাহক হইয়া পড়িল, কার্যত তাহারা শ্রগিকশ্রেণীর 
মধ্যে বুর্জোয়াদের দালাল সাজ্িল। 

পার্টিতে এবং সারা দেশে বল্শেভিক্রাই একমাত্র বিপ্লবী শক্তি বলিয়া 
প্রমাণিত হইল। 

এরূপ মৌলিক মতভেদ থাকাব দরুন রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি 
যে সত্যই ছুই দলে, বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্দের ছুই দলে বিভক্ত হইয়1 গেল, 
তাহা স্বাভাবিক। পার্টির ভিতরে আসল অবস্থার কোনে৷ পরিবর্তন চতুর্থ পার্টি 
কৎগ্রেস ঘটাইল না। ইহা! কেবল পার্টির নামমাত্র এ্রক্যকে বজায় রাখিল 
ও কিছুটা! জোরদার করিল। পার্টির আসল এক্য, বল্শেভিক্দের পতাকাতলে 
যে-এঁকা সাধিত হইয়াছিল, সেদিকে পঞ্চম পাঁটি-কংগ্রেস এক পা অগ্রসর হইল । 


রুশ-ক্ঞাপান যুদ্ধ এবং বল্শেভিক্‌ ও মেন্শৈভিকদের অবস্থ ১২১ 


বিপ্রবী আন্দোলনের সমালোচনা! করিতে গিয়া পঞ্চম পাটি-কংগ্রেস 
মেন্শেভিক্দের আপোসমুলক নীতির নিন্দা করিল, বিপ্লবী মার্ক স্বাদী নীতি 
হিসাবে বল্‌্শেভিক্দের মতবাদকেই মঞ্জুর করিল। প্রথম রুশ বিপ্লবের 
ঘটনাবলী দ্বারা যাহা৷ পূর্বেই সপ্রমাণ হইয়াছিল, সেই সিদধান্তকেই পঞ্চম পার্টি- 
কংগ্রেস আবার দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করিয়! দেখাইল। 

বিপ্রবের সময় দেখা গেল যে কখন পরিস্থিতি অনুকুল থাকিলে অগ্রসর হওয়! 
বায় তাহা বল্শৈভিক্ব জানিত, পুরোভাগে থাকিয়া জমগ্র জনগণকে 
আক্রমণের পথে পরিচালন! করিতে তাহারা শিখিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের 
সমর আরও দেখ! গেল যে পরিস্থিতি প্রতিকুল হইয়া পড়িলে, বিপ্লব 
অধোগামী হইয়া পড়িলে, কেমন করিরা স্ুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ কর৷ 
বায়, তাহা৷ বল্শৈভিক্রা জানিত, তাহার! স্কিরভাবে, নির্ভয়ে ও বিন! বিভ্রাটে, 
পিছু হটিতে শিখিয়াছিল, যাহাতে নিজদলের কর্মীদের বীচাইয়া রাখা যায়, 
এবং শক্তিসংগ্রহ করিয়া নূতন পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের বাহিনী ৪ 
করিয়া! আবার শক্রকে আক্রমণ কর! সম্ভব হয়। 

যথাযথভাবে আক্রমণ করিতে ন! জানিলে শত্রুকে পরাজিত করা অসম্ভব। 
ঠিকমত পিছু হটিতে ন! জানিলে, নির্ভয়ে ও বিনা গণ্ডগোলে পিছু হটিতে না 
জানিলে, পরাজয়ের সময় চরম সর্বনাশ এড়াইয়! যাওয়া অসম্ভব । 


ঢতুর্য অধ্যায় 


স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেন্শেভিক্‌ ও বল্‌্শেভিকৃদের 
কার্ধ্যকলাপ-_বল্‌্শেভিক্র! নিজেরাই স্বতন্ত্র 
মার্ক জ্বাদী পার্টি গঠন করিল (১৯০৭-১২) 


১। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়।-_সরকারবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে ভাঙাভাঙি_অবসাদ-_পাঁটির বুদ্ধিজীবীদের একাংশ 
কর্তৃক মার্ক স্বাদের শক্রপক্ষে যোগদান এবং মার্ক স্‌- 
বাদের নীতি সংশোধনের চেষ্টা_“মেটিরিয়লিজ.ম্‌ ও 
এম্পিরিয়োক্রিটিসিজ ম্‌” গ্রন্থে সংশোধনওয়ালাদের 
মতবাদ খণ্ডন এবং মার্ক স্বাদী পার্টির নীতিগত 
ভিত্তির স্বপক্ষে লেনিনের যুক্তি 
১৯০৭ সালের ৩রা জুন তারিখে জার-সরকার দ্বিতীয় স্টেটু ড্ুমাকে 
ভাঙিয়৷ দেয়। সাধারণত ইতিহাসে ওর! জুনের কাও বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখা 
ঘায়। তৃতীয় স্টেট ডুমার নির্বাচন সম্পর্কে জার-সরকার এক নূতন আইন জারি 
করে এবং এইভাবে ১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখের নিজস্ব ইশ্তেহারে 
যে বলিয়াছিল, কেবল ডুমার সম্মতি লইয়াই নূতন আইন প্রচার কর! হইবে, 
সে ইশ্তেহারকেই লঙ্ঘন করিল। দ্বিতীর ডুমার সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলভুক্ত 
সভ্যদের বিচারের জন্ট চালান দেওয়া! হইল; শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা! কারাবাস 
ও নির্বাসনে দণ্ডিত হইল। 
নৃতন আইনের মুসাবিদা এমনভাবে করা হইয়াছিল যে তাহার ফলে ডুমাতে 
জমিদার, ব্যবসাদার এবং শিল্পপতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিসংখ্যা৷ খুবই বাড়িয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে কষক ও শ্রমিকদের যে সামান্য প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল তাহাকে 
কমাইয়া আগেকার সংখ্যার এক ভগ্মাংশে পরিণত করা হইল । 
ব্ল্যাক হাণ্ডেড৮ ও কন্ষ্টিটিউশনাল-ডোমোক্রাটরাই তৃতীয় ডুমাতে দলে 
ভারী ছিল। সর্বসমেত ৪৪২ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৭১ জন ছিল দক্ষিণপন্থী 


প্রতিক্রিযাব যুগে শ্বতন্ত্ মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১২৩ 


(ব্ল্যাক হাণ্ডেড্‌ ), ১১৩ জন অক্টোব্িস্ট কিংবা অনুবপ কোনো দলের সভ্য, 
১০১ জন কনষ্টিটিউশনাল-ডোমোক্রাট বা কাছাকাছি কোনো! দলেব লোক, ১৩ 
জন ক্রদোভিকি এবং ১৮ জন সোশাল-ডেমোক্রাট। 

দক্ষিণপন্থীবা (ডুমাতে ডান-হাতেব দ্িকেব আপনগুলিতে বসিত বলিষা এই 
নামকবণ হয ) ছিল শ্রমিক ও কৃষকদেব সবচেষে সাংঘাতিক শক্রদেব প্রতিনিধি-__ 
ন ব্র্যাক-হাণ্ডেড জাযগীবদাব-জমিদাবেব দল কৃষক আন্দোলন দমনেব সময দলে 
”নন চাষীদেব উপব চাবুক চালাইত ও গুলি কবিষা মাবিত, যাহাবা ইহুদী- 
“নপীডনেব বন্দোবস্ত কবিত, বিপ্লবেব সময যে সব জাষগায সভাসমিতি বসিত 
সেখানে নৃশংসভাবে আগুন লাগাই! দিত, তাহাদেবই প্রতিনিধি । দক্ষিণপন্ঠীব| 
“মজীবী জনসাধাবণেব উপব নিদাকণ নিম্মম অত্যাচাব এবং জাবেব সীমাহীন 
নম্তা বজায বাথাব পক্ষে ছিল, ১৯০৫ সালেব ১৭ই অক্টোবব জাব যে-ইশৃতেহাব 
এচাব কবে, ইহাব! তাহাব বিকছ্ে ছিল। 

অক্টোব্রিস্ট দল, কিংবা ১৭হ অক্টোববেব স ঘ, ডরম্মাতে দঙ্গিণপন্থীদেব সঙ্গে 
"নিষ্ঠ যোগাযোগ বাখিষ। চলিত। বড বড কাবখানাব পুঁজিপতি ও যে-সব বড 
ন্ড জমিদাৰ ধনিক কাদা জমিদাবী চালাইত, তাহাদের প্রতিনিধি ছিল 
অনন্টাব্রিস্ট বা ১৯০৫ সালেব বিপ্লব আবন্ত হওযাঁর সময বড জমিদাবদের মধ্যে 
ত'নকে কন্ষ্টিটিউশনাল-ডোমোক্রাটিক পাটি ছাডিযা অক্টোব্রিস্ট দেব সঙ্গে যোগ 
দেয )। দক্ষিণপন্থীদেব সঙ্গে তাহাদেব তফাৎ ছিল শুধু এই যে অক্টোত্রিস্ট বা__ 
শুধু মুখেব কথায__১৭ই অক্টোববেব ইশ তেহাবকে মানিযা লইযাছিল। জাব- 
সবকাবেব স্ববাষ ও পববাষ্ নীতিকে তাহাব। সম্পূর্ণ সমর্থন কবিত। 

প্রথম ও দ্বিভীষ ছুমাব তুলনায তৃতীষ ভূমাতে কন্ট্টিটিউশনাল-ডেমোক্রািক 
পার্টিব প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল কম। ইহাব কাবণ হইল যে জমিদাবদেব মধ্যে 
একাংশেব ভোট কন্ষ্টটিউশনাল-ডেমোক্রাটদেব কাছ থেকে হাত বদলেব ফলে 


অক্টোব্রিস্টবা পাইয়াছিল। 
তৃতীয ডুমাতে ক্রদোভিকি নামে পেটি-বুর্জোষ! গণতাস্ত্রিকদেব একটি ছোট 


দল ছিল। তাহাবা একবাব কম্ষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাটদেব পক্ষে আব একবাব 
শ্রমিক-গণতান্ত্রিকদেব ( বল্শেভিক্‌) পক্ষে ঝুঁকিত। লেনিন দেখাইযা দেন 
মে অত্যন্ত ছূর্বল হইলেও ডুমাতে ক্রদোভিকিব। জনগণের, কষক সাধাবণেব 
প্রতিনিধিত্ব কবিত। ছোট ছোট ভূম্যধিকাবীদেব শ্রেণীগত পবিস্থিতিব 
অনশ্তস্তাবী ফল হিসাবেই তাহাব! কনৃষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাট €৪) শ্রমিক- 
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গণতান্ত্রিকদের মধ্যে দো-মনা অবস্থায় থাকিত। লেনিন শ্রমিক-গণতান্ত্রিক 
অর্থাৎ ডুমার বল্শেভিক্‌ সভ্যদ্দিগকে কাজের নির্দেশ দিয়া বলেন যে তাহারা 
যেন “ছুর্বল পেতি-বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিকদের সাহায্য করে, লিবারল্দের প্রভাব 
হইতে যেন তাহাদিগকে উদ্ধার করে এবং কেবল দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে নয়, 
বিপ্লববিরোধী কন্ষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধেও সমস্ত গণতান্ত্রিক দলগুলিকে 
একজোট করে ।” (লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্”, রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ 
থও্, পৃঃ ৪৮১ ) 

১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় এবং বিশেষত বিপ্লীবে পরাজয়ের পর, 
কন্ষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাটরা ক্রমেই সুম্পষ্টভাবে বিপ্লববিরোধী শক্তিবূপে মত্ম- 
প্রকাশ করিল। ক্রমশ তাহাদের. গণতান্ত্রিক “মুখোশ” ছাড়িতে ছাড়িতে তাহার! 
একেবারে জাবতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে রাজতন্ত্রীরপে কাজ করিতে লাগিল। 
১৯০৯ সালে একদল বিশিষ্ট কনৃষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাট লেখক “ভেথি” (সীমানা) 
নামে এক প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ করে এবং বিপ্লবকে চূর্ণ করিয়াছে বলিয়া 
জারকে বুর্গোম্না শ্রেণীর পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানায়। যে-সরকার 
চাবুক আর ফঁসিকাঠের জোরে চলিতেছিল, সেই জার-সরকারের খোশামোদ 
ও স্তবস্তুতি করিয়! কন্ষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাটরা এ বইয়ে খোলাখুলি লেখে 
যে “জনগণের ক্রোধাগ্রি হইতে একমাত্র যে-সরকার “বেয়নেট, ও কয়েদখানার 
সাহায্যে আমাদের ( লিবারল্‌ বুর্জোয়াদের ) রক্ষা করিয়াছে, সে-সরকারের মঙ্গল 
কামনা! করা আমাদের উচিত ।” 

দ্বিতীয় স্টেট ডূমা ভাঙির। দিয়া এবং ডূমার সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলটিকে 
ছত্রভঙ্গ করিয়া জার-সরকার সোতসাহে সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি ধ্বংস করিতে লাগিল। কারাগার, কেল্লাঁও নির্বাসন- 
স্থানগুলি বিপ্রবীতে ভরপুর হইয়া গেল। কয়েদখানায় তাহাদিগকে নৃশংসভাবে 
মারা হইত, নির্ধ্যাতন ও যন্ত্রণা দেওয়া হইত। ব্র্যাক হাণ্ডেড' বদমায়েসদের 
পাশবিকতা৷ বিন1 বাধায় চলিতে লাগিল। জারের মন্ত্রী স্টলিপিন্‌ দেশের 
সর্বত্র ফাসিকাঠ খাড়। করিল। কয়েক হাজার বিপ্লবীকে ফাঁসি দেওয়া হইল। 
তখনকার দিনে ফানিকাঠকে বলা হইত “ন্টলিপিনের গলাবন্ধ ।৮ 

শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলন চূর্ণ করিবার চেষ্টায় জার-সরকার 
কেবল অত্যাচার, পিটুনী পুলিস, গুলি চালানে, কারাদণ্ড ও বির্ধাসনের 
'উপর ভরসা করিয়া! থাকিতে পারে নাই। সরকার সভয়ে বুঝিল যে 
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“ছোট বাবা জাবেব” উপব সবলবুদ্ধি কৃষকদেব বিশ্বাস ক্রমেই উবিষা 
যাইতেছে স্থুতবাং সবকাৰ একটা বড বকমেব চাল ঠিক কবিল। গ্রাম 
অঞ্চলেব একটি বড় বুর্জোষ| শ্রেণী অর্থাৎ কুলাকৃদেব মধ্যে নিজেব জন্য মজবুত 
সমর্থন বাগাইবাব মতলব সনকাব স্কিব কবিল। 

১৯০৬ সালেব ৯ই নভেম্বব তাবিখে স্টলিপিন্‌ এক নতন রুষিসংক্রান্ত 
আইন জাবী কবিষা কৃষকদিগকে কৃষিসমবাধ ( কমিউন ) ছাডিযাঁ ইচ্ছামত 
স্বতন্ত্র ক্ষেত-খামাব কবিবাব অধিকাৰ দিল। স্টলিপিনেব কৃষি-আইনেব ফলে 
সাধাবণ ভূ-ন্বত্ব ব্যবস্থা ভাঁডিযা পড়িল। চাধীদেব বলা হইল যে তাহাবা 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নিজেদেব অংশ দখল ককক এব" কৃষিসমবায 
ছাডিযা আস্মক। পুর্বে তাহাবা নিজেদেৰ অ শবিক্রয কবিযা দিতে পাবিত 
না, এখন সে-অধিকাব পাইল । ক্ুষকব! যখন ক্লষিসমবা ছাডিষ1 দিল, 
তখন সমবাধ এক ফালিতেই ( "খুটন”, “অটুকব” ) তাঁহাদেব জমি নির্দিষ্ট 
কবিয! দিতে বাধ্য হইল । 

ধনী কৃষক অর্থাৎ কুলাক্‌বা এখন সস্তাদবে গবীব চাষীদেব জমি কিনিষা 
লইবাব সুযোগ পাইল। এই আইন জাবী হইবাৰ পব কযষেক বৎসবেব 
মধ্যেই দশ লক্ষেবও বেণা গবীব চাষী তাহাদেব সমস্ত জমি হাবাইল ও 
একেবাবে পথে বদিল। গবীব চাষীব! জমি হাবানোব সঙ্গে সঙ্গে কুলাকৃদেব 
ক্ষেত-খামাব বাড়িতে লাগিল। সময সময এই সব খামাব বেশ বড জমিদাবী 
হইযা প্লাভাইল এবং সেখানে বহুসংখ্যক ক্ষেতমজুব মজুবী লইযাঁ খাটিতে 
লাগিল। সবচেষে ভাল জমি “কুলাক্‌” ক্ষকদেব দিতে সবকাব কৃমিসমবাঁধ- 
গুলিকে বাধ্য কবিল। 

ক্ষকদেব “মুক্তিব” যুগে জমিদীববা কলষকদেব জমি কাড়িযা লইযাছিল ) 
এখন কুলাকবা কৃষিসমবাষেব জমি কাড়িযা লইতে শুক কবিল, সবচেষে ভাল 
জমি বাগাইযা লইল এবং সন্তাদবে গবীব চাষীদেব জমি কিনিষা লইতে লাগিল। 

জমি কেনা এবং খামাবেব সাজসবঞ্জামেব ব্যবস্থা কবাব জন্য কুলাক্‌বা 
জাব-সবকাবেৰ কাছে মোটা টাকাধাব পাইল। স্টলিপিন্‌ কুলাকৃদেব ছোট- 
খাট জমিদাব বানাইয। জাব-স্বৈবতন্ত্রেব অন্ুবস্ত সেবকে পবিণত কবিতে 
চাহিযাছিল। 

১৯০৬-১৫ এই নষ বংসবেই বিশ লক্ষেবও বেশী ক্ষক পবিবাব কৃষি- 
সমবায় ছাড়িয়। আসে। 
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স্টপিপিন্-নীতির ফলে গরীব চাষী ও ছোটখাট জমির মালিক চাষীদের 
অবস্থা খুবই খারাব হইয়া পড়িল। কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্যের পদ্ধতি 
ক্রমেই স্থুম্পষ্ট হইল । কুলাক্‌দের সঙ্গে প্রায়ই চাষীদের সংঘর্ষ ঘটিতে আরন্ত 
করিল। 

সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা বুঝিতে আরম্ভ করিল যে যতদিন জারশাসন, আব 
জমিদার ও কনৃষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাটদের স্টেট-ডুমার অস্তিত্ব রহিয়াছে, 
ততদিন তাহারা কখনও জমিদারীগুলি দখল করিতে পারিবে ন1। 

যে-সময় (১৯০৭-০৯ ) অনেকগুলি “কুলাক্‌* খামার প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, 
তখন কৃষক আন্দোলনে অবনতি আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু ইহার! পরে শীঘ্রই 
১৯১০-১৯১৯"সালে এবং পরে গ্রামে গ্রামে কঁষিসমবায়ের অংশীদার ও “কুলাক্‌: 
কৃষকদের মধ্যে সতঘর্ষয ঘটার ফলে জমিদার ও কুলাক কৃবকদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন তীব্র বাড়িয়। উঠে। 

বিপ্লবের পর শিল্প ব্যবস্থাতেও বিরাট পরিবর্তন আসে । যে-সব ধনিকগোষ্ঠী 
ক্রমেই খুব শক্তিশালী হইতেছিল, তাহাদের হাতে শিল্প পূর্বের চেয়ে টেন 
বেশী তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। ১৯০৫-এর বিপ্লাবের পৃর্ব্বেই, 
দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়াইবার জন্য এবং এইভাবে লব্ধ অতিরিক্ত 
মুনাফা! দ্বারা রফ্তানী কারবার বাড়াইয়৷ বিদেশে সন্তাদরে মাল ছাড়িয়া! বাজান 
দখল করার মতলবে পুঁজিদাররা দল বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল। এই ধনিকসংস্তা- 
গুলিকে ( একচেটিয়া কারবার ) ট্রাস্ট, বাঁ পিশ্ডিকেট বলা হইত । বিপ্লবের পর 
উহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল। বড় বড় ব্যাঙ্কের সংখ্যাও বাড়িল, 
শিল্পব্যবস্থাতে ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্ব আরও বাড়িল। রুশদেশে বিদেশী পুঁছি 
বেশী আসিতে লাগিল। 

এইভাবে রুশদেশে ধনতন্ত্র ক্রমেই বর্ধমান গতিতে . একচেটিয়া ধনতন্ত, 
সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রে পরিণত হইতেছিল। 

কয়েক বৎসর মন্দ! চলিবার পর শিল্পক্ষেত্রে আবার উন্নতি দেখা গেল। কয়লা, 
ধাতব পদার্থ, তৈল, বয়নশিল্প ও চিনির ব্যবস। বাড়িল। শশ্ত রফ্তানীর পরিমাণও 
খুব বাড়িয়! উঠিল। 

এই সময় কিছু শিল্পোন্নতি ঘটিলেও পশ্চিম ইয়োরোপের তুলনায় রুশদেশ 
তখনও পশ্চাৎপদ ছিল এবং বিদেশী ধনিকদের উপর নির্ভর ক্রিত। রুশদেশে 
তখন কলকজ। ও যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইত না, সেগুলি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া 
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আসিত। মোটব নিন্মাণ ও বাসাযনিক পদার্থ সম্পকিত কোনো কারখানাও সেখানে 
ছিল না, কৃত্রিম সাবও তৈষাব হইত না। অস্ত্রশস্ত্র নিন্মাণেব ব্যাপাবেও রুূশদেশ 
অন্তান্ পুঁজিবাদী দেশগুলিব পিছনে পড়িয়া ছিল। 

কশদেশে ধাতব পদার্থেৰ চাহিদা যেবপ অল্প ছিল, তাহাকে দেশেব পশ্চাৎ- 
পদতাবই লক্ষণ হিপাবে নিদ্দেশ কবিযা লেনিন লেখেন £__ 

্কষকদেব মুক্তিব পৰ অর্দ-শতাবকীকালে রুশদেশে লৌহেব ব্যবহাব পাঁচগ্ুণ 
বাড়িযাছে। কিন্তু কশদেশ এখনও অবিশ্বাস্ত ও আশ্চর্যযভাবে পশ্চাৎপদ বহিযাছে, 
দাবিদ্র্-প্রপীডিত ও অর্ধ বর্ধব অবস্থায বহিযাছে। আধুনিক উৎপাদন- 
উপকবণে কশদেশেব সমৃদ্ধি হইল ইংলগ্ডেন এক চতুর্থাংশ, জার্মানীব এক- 
পঞ্চমাংশ এবং আমেবিকাব এক দশমাংশ।” (লেনিন, “কলেক্টরেড, ওয়ার্ক”, 
কশ-সংস্কবণ, ষষ্ঠবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩) 

অর্থনীতি ও বাজনীতি ব্যাপাবে কশদেশেৰ অন্ুন্নতিন একটি প্রত্যক্ষ ফল 
হইল এই যে পশ্চিম-ইযোবোপেব ধনতন্ত্বেব উপব রুশ ধনতন্ত্ব এবং স্বযং জাব- 
শাসনকে নিভব কবিষা থাকিতে হইত। 

এই কথাই প্রকাশ পা যখন দেখা যাষ যে কলা, তৈল, বৈদ্যুতিক উৎপাদন 
এবং ধাতব শিল্পেব মত বিশেষ গুকত্বপূর্ণ শিল্পগুলি ছিল বিদেশী ধনিকদেব হাতে, 
আব জাব শাসিত কশদেশকে প্রা সমস্ত কলকজা! ও উপকবণ বিদেশ হইতে 
আমদানী কবিতে হইত। 

এই কথাই আবাব প্রকাশ পাষ পব্বতপ্রমাণ বিদেশী খণেব মধ্যে । এই 
খণেব স্থদ মিটাইবাব জন্ঠ জাবতন্ত্র প্রতি বসব প্রজাদেব নিপ্পিষ্ট কবিযা কোটি 
কোটি “কবল, আদাষ কবিত। 

কশদেশেব “মিত্রদেব” সঙ্গে যে সব গোপন চুক্তি অনুসাবে যুদ্ধ বাধিলে 
সামত্াজ্যবাদী বণক্ষেত্রে “মিত্রশক্তিকে” সাহাব্য কবিবাব জন্য জাঁব-সবকাব 
লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্ পাঠাইবাব অঙ্গীকাব দিবাছিল এবং ইৎবেজ ও ফবামী 
গুঁজিপতিদেব বিপুল মুনাফা সংবক্ষণেব প্রতিশ্রুতি দিযাছিল, তাহাতে এই কথাই 
পবিস্ফুট হয়। 

স্টলিপিন্‌-প্রতিক্রিষাব যুগেব বৈশিষ্ট্য হইল শ্রমিকশ্রেণীব উপব সিপাহী ও 
পুলিসেব বর্ধব অত্যাচার, জাবেব গোষেন্দা-প্রবোৌচক এবং প্ল্যাকহাতডে।ড” গুগাদেব 
বদমাসি। কিন্ত জাবেব ভাড়াটিযাবাই কেবল শ্রমিক্দিগকে হযবান ও লাঞ্না 
কবিত না। এ বিষয়ে কলকাবখানাব মালিকদেব উৎসাহ কম ছিল না। 
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ব্যবসায়ে মন্দা ও বেকার-সমস্ত। বৃদ্ধির সময় শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাহাদের 
আক্রমণ তীব্রতর হইত। মালিকরা কারখানা বন্ধ করিয়া “লকৃ-আউট্‌”, ঘোষণা 
করিত এবং যে-সব শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ লইত, তাহাদের 
শাস্তি দিবার জন্ত নাম সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একবার এই “কালো তালিকায়, 
( অপরাধীদের নামের তালিকা) নাম উঠিলে শ্রমিকের পক্ষে কোনো বিশেষ শিল্পে 
মালিক সমিতির অন্তর্গত কাহারও কারখানায় আর কোনে দিন চাকরী 
জুটাইবার আশ! থাকিত না। ১৯০৮ সালের মধ্যেই মঞ্জুরীর হারে শতকরা 
১০ হইতে ১৫ ভাগ ছাটাই হইয়াছিল। মঙ্জুরীর সময় সর্বত্র ১০ কিংবা 
১২ ঘণ্টায় দাড় করানো হইয়াছিল। ইহার উপর চলিত জরিমানার 
জুলুমবাজী । 

১৯০৫ সালে বিপ্লবের পরাজয় ঘটায় বিপ্লবে সহ্ঘাত্রীদের মধ্যে একপ্রকার 
অসংহতি ও অবনতি আরন্ত হইয়া গেল। বিশেষ করিয়! বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
অধোগতি ও নির্বাধ্যতার লক্ষণ দেখা দিল। বিপ্লব যখন উত্তাল বেগে অগ্রসর 
হইয়াছিল, তখন যাহার! বুর্জোয়। দল হইতে আন্দোলনে ধোগ দেয়, তাহারা 
প্রতিক্রিয়ার দিনে পার্টিকে ছাড়িয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ্‌ বিপ্লবের 
প্রকাশ্ঠ শক্রদের দলে ঢুকিল, কেহ কেহ যে-সব শ্রমিকসংঘ তখনও বৈধভাবে 
অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পাবিয়াছিল, সেখানে জাকিয়া বদিল এবং বিপ্লবের পথ 
হইতে সর্ধহারাকে সরাইয়া লইয়! সর্বহারার বিপ্লবী পার্টির বদনাম করিবার চেষ্টায় 
লাগিল। বিপ্লবকে পরিহার করিয়। সহযাত্রীর] বিপ্রববিরোধীদের প্রসন্ন করিয়' 
জারতম্ত্বের অধীনে শান্তিতে বাস করার চেষ্টা করিল । 

বিপ্লব পরাজিত হওয়ায় যে-স্থযোগ আসিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিরা জার- 
সরকার বিপ্লবের সহ্যাত্রীদের মধ্যে যাহার। বেশী ভীরু ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে 
গোপন-প্ররোচক হিপাবে নিযুক্ত করিল। এই ঘ্বণ্য “জুডাসের, (বিশ্বাসঘাতক-_ 
জুডাস্‌ যীনু শ্রীস্টের সহচর হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল ) দলকে জারের 
“অথ রানা” ( গ্ুপ্ত-পুলিস ) শ্রমিকশ্রেণী ও পার্টি সংগঠনগুলিতে পাঠাইল। 
সেখানে তাহার। ভিতর হইতে গোয়েন্দাগিরি করিত এলৎ বিপ্লবীদের ধরাইয়। 
দিত। 

মার্ক স্বাদের নীতিগত ভিত্তির উপরও বিপ্লববিরোধীদের আক্রমণ চলিল। 
এক ঝাঁক সৌখীন লেখকের আবির্ভাব ঘটল এবং তাহারা মার্ক স্বাদের 
“সমালোচনা” করিল, মার্কস্বাদকে প্ধুলিসাৎ” করিল, বিপ্লব লইয়া তামাসা 
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কৰিল, উপহাস কবিল, বিশ্বাঘঘাতকতাব স্ৃখ্যাতি কবিল এবৎ দ্ব্যক্তিম্বাতন্ত্র্যেব* 
ছগ্মবেশে যৌন ব্যভিচাবেব প্রশংস। কবিল ৷ 

দর্শনেব ক্ষেত্রে মার্ক স্বাদকে “সমালোচন।” কব। এব মাজিযা ঘবিযা লওযার 
চৈষ্টা উত্তবোত্তব বাড়িতে লাগিল, ভূষা বৈজ্ঞানিক মতবাদেব আচ্ছাদনে 
নানাগ্রকাব ধন্মমূলক প্রচাব আবস্ত হইল । 

মার্ক সবাদেব “সমালোচনা” কবা৷ একটা “ফ্যাশান্‌” হুইয ফাড়াইল। 

এই সমস্ত ভদ্রলোক তাঁহাদেব বহুবণী বর্ণচ্ছটা সত্বেও চলিতেছিলেন 
একই উদ্দেশ্তে , সে-উদ্দেগ্ত হইল বিপ্লব হইতে জনগণকে সবাইষা আনা। 

পার্টি মধ্যে বুদ্ধিজীবীদেব একাংশকে9 নিবীর্্যত। ও অবিশ্বাস আক্রমণ 
কবিল। ইহাব! নিজেদেব মার্ক স্বাদী মনে কবিলে ও কখন ও দুঢ ভাবে মার্ক স্বাদকে 
ত্ৰাকড়াইয। ধবিতে পাবে নাই। ইহাদেব মধ্যে ছিলেন বগদানভ, বাজাবভ,, 
লনাচাস্টকি হেনি ১৯০৫ সালে বল্শেভিকদেন পক্ষে ছিলেন ), যুশকেভিচ্‌ এবং 
ভালেন্টিনভ-এব (ইহাবা সকলেই মেনশেভিক ) মত লেখক। মার্ক স্বাদেক 
দাশনিক ভিত্তি, অর্থাৎ ছন্দমূলক বন্তবাদ এবং ইতিহাসতত্বেব মৌলিক মার্ক সবাদী 
নীতি, অর্থাৎ এঁতিহা'সিক বস্তবাদ, এই উভষ নীতিব বিকদ্ধে তাহাবা একই 
সমযে “সমালোচনা” চালাইলেন। মামুলী সমালোচন। হইতে তফাৎ ছিল এই যে 
এ-সমালোচন। প্রকাশ্ত ও সোজান্মজি ধবনে হইত না, মাক স্বাদেব মৌলিক নীতি 
“সমর্থন” কবিবাব নামে সমালোচন। হইত কপট ও প্রচ্ছন্নভাবে। ইহাবা মোটেব 
উপব নিজেদেব মার্ক.স্বাদী বলিয! দাবী কবিত এবং কষেকটি মূল নীতি সরাইয়৷ 
দিষ! মার্ক স্বাদকে “উন্নত” কবিতে চাই বলিষা প্রচাব কবিত। আসলে ইহাবা ছিল 
মার্ক স্বাদেব শত্রু, কাবণ প্রতাবকেব মত মার্ক সবাদেব প্রতি বৈবিতা অস্বীকাৰ 
কবিষ! ছ-মুখো অবস্থা নিজেদেব মার্ক স্বাদী আখ্য। দিলেও তাহাব! মার্ক স্বাদের 
নীতিগত ভিত্তিকে ধ্বসাইয দ্রিবাব চেষ্টা কবিত। এই কপট সমালোচনাব বিপদ 
ছিল এই যে ইহাতে পার্টিব সাধাবণ সভ্যদেব পক্ষে ফাদে পড়িয়া বিপথগামী হওযা 
সম্ভব হইল। মার্কস্বাদেব নীতিগত ভিভ্তিকে ভাঙিবাব মতলবে এই সমালোচন। 
যতই ছদ্মবেশে বাড়িতে লাগিল, ততই পার্টিব বিপদ বাড়িয! চলিল, কাবণ পার্টিব 
বিরুদ্ধে ও বিপ্লবে বিকদ্ধে প্রতিক্রিধাশীলদেব সমবেত প্রচেষ্টাব মধ্যে এই 
সমালোচন। মিশিয়া গেল। যে-সব বুদ্ধিজীবী মার্ক স্বাদকে ছাড়িয়। গিয়াছিল, 
তাহাদেব মধ্যে কেহ কেহ এতনূব পর্য্যস্ত গেল যে তাহাবা৷ নূতন এক ধর্থস্থাপনের 
কথ৷ প্রচাব কবিল হাব “ঈশ্বব অন্বেষক” ও “দীশ্বব অঙ্ট।” বলিয়া পরিচিত ছিল)। 


৪ 


১৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


(৩) “আমাদের মাখ.-পস্থীর1 সকলে ভাববাদের কাদায় আটক পড়িয়াছে।” 
€ এ, পৃঃ ৩৯৫) 

(৪) “এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট দের জ্ঞানতন্ব সম্পঞ্কিত তাকিকতার পিছনে 
দর্শনশান্ত্র লইয়া দলের ঝগড়া ন1 দেখাই অসম্ভব ; শেষ পর্য্যন্ত খতাইয়া দেখিলে 
এ ঝগড়া আধুনিক সমাজে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য ও মতবাদেরই 
প্রকাশ 1” (এ, পৃঃ ৩০৬) 

(৫) “বাস্তবক্ষেত্রে এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট দের শ্রেণীভূমিকা হইল এই যে 
তাহারা সাধারণত বন্তবাদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করিয়! এ্তিহাসিক বস্তুবাদের 
বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয়া কেবল বিশ্বীসীদের' (যে-প্রতিক্রিয়াবাদীর' বিজ্ঞানের 
চেয়ে ধর্মমবিশ্বাসকে বড় করিয়া দেখে সম্পাদক ) অনুচর ছাড়া আর কিছুই 
নয়।” (এ, পৃঃ ৪০৬) 

(৬) দ্দর্শনে ভাববাদ € আইডিয়ালিজম ) হইল...ধন্মান্ধদের, প্রগতি- 
বিরোধেরই ব্লাস্তা 1” (এ, পৃঃ ৮৪) 

আমাদের পার্টর ইতিহাসে লেনিনের গ্রন্থ যে বিরাট স্থান অধিকার 
করে, এবং স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে একগাদা পাচমিশেলী সংশোধনওয়ালা 
ও দলত্যাগীর হাত হইতে কি নীত্তিগত সম্পদ লেনিন রক্ষা করেন, তাহা 
ভাল করিয়া কুবিতে হইলে আমাদের পক্ষে অন্তত সংক্ষেপে দ্বন্দমূলক ও 
ধ্রতিহাসিক বস্তবাদের মূলতত্ব সম্বন্ধে কিছু জান নিশ্চয়ই প্রয়োজন । 

হন্দবমূলক ও এঁতিহাসিক বস্তবাদ সাম্যবাদের নীতিগত ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া 
ইহা আমাদের "পক্ষে আরও প্রয়োজন । আমাদের পার প্রত্যেক সক্রিয় 
সভ্যেরই এই মূলস্ত্রগুলি জানা এবং আলোচন! করা কর্তব্য । 

সুতরাৎ প্রশ্ন হইল-_ 

(১) দ্বন্্মূলক বস্তবাদ কি? 

(২) এঁতিহাসিক বস্তবাদ কি? 

২। হ্বন্বমূলক ও এঁতিহাসিক বস্তবাদ 

মার্ক স্-লেনিনপন্থী পার্টির বিশ্বদর্শনের নাম ছন্দ্মূলক (ডায়ালেক্টিক ) 
বস্তবাদ বল! হয়, কারণ বস্জগতের প্রতি ইহার দৃষ্টিভঙ্গী ও বস্তজগতের 
ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি হইল ভায়ালেকৃটিক্‌ ; আর বস্ত- 
জগতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, বর্ণনা এবং এ সম্বন্ধীয় ইহার সিদ্ধান্ত বা 
“থিওরী” হইল বস্তমূলক । 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৩৩ 


সর্সজব্যবস্থার অনুশীলনে ডায়ালেক্টিক্‌ বস্তবাদের মূলনীতিগুলির প্রয়োগকে 
বল! হয় এতিহাসিক বস্তবাদ। সামাজিক জীবনধারা এবং সমাজ ও সমাজের 
ইততিবৃত্তের বিচারে ডায়ালেক্টিক্‌ বস্তবাদের মূলনীতিগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহারকে 
বলে এতিহাসিক বস্তবাদ । 

মার্ক স্‌ এবং এঙ্গেল্দ্‌ তাহাদের ডায়ালেকটিক পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রায়ই 
উল্লেখ করিয়াছেন যে দার্শনিক হেগেল ভায়ালেক্টিকের মুলনীতিগুলিকে প্রথম 
স্ত্রবদ্ধ করেন। অবশ্ত ইহার অর্থ এই নর যে মার্কস ও এঙ্গেল্সের 
ডায়ালেক্টিক আর €হগেলের ডায়ালেকটিক একই জিনিস। প্রকৃতপক্ষে মার্ক স্‌ 
এবং" এঙ্গেল্স্‌ হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের “মৃক্তিসঙ্গত সারভাগ” বা শীসটুকু ) 
লইয়াছিলেন এবং ইহার ভাববাদী খোসাটি বর্জন কিয় ডায়ালেক্টিককে আরও 
সমৃদ্ধ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিচ্ছদ পরাইয়াছেন। 


মার্ক স্‌ বপিয়াছেন, “মামার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি হেগেলীয় পদ্ধতি হইতে 
কেবলমাত্র স্বতন্ত্র নয়, মুলগত ব্যাপারে একেবারে বিপরীত । হেগেলের মতে 
মননপদ্ধতি_যাহাকে হেগেল “আইডিয়া” ব1 মানম নাম দিয়! সম্পূর্ণ স্বাধীন 
সন্তায় রূপান্তরিত করিয়াছেন-__সেই মননপদ্ধতিই হইল বস্তজগতের জঙ্টা এবং 
বস্তগৎ হইল কেবলমাত্র এই “আইডিয়া, বা মানসের__বাহা, বাস্তবরূপ | 
অপরপক্ষে, আমার মতে “আইডিয়া, মানুষের মনে প্রতিফলিত এবং 
বিভিন্ন মননপ্রকরণে রূপান্তরিত বস্তজগং ভিন্ন কিছুই নয়।” (কার্প 


মার্ক স্‌, ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৯৯, জর্জ আযালেন ও আনউইন, 
১৯৩৮ )। 
মার্কস্‌ ও একঙ্গেল্স্‌ তাহাদের বস্তবাদ বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রায়ই দার্শনিক 


ফয়ের্বাখের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তিনিই বস্তুবাদকে আবার স্বাধিকার 
প্রদান করেন। অবশ্ত একথার অর্থ ইহা নয় যে মার্কস ও এঙ্গেল্সের 
বস্তবাদ এবং ফয়ের্বাখের বস্তবাদ একই জিনিস। প্ররুতপক্ষে মার্কস্‌ এবং 
এঙ্ষেল্স্‌ ফয়ের্বাখের বস্তবাদের সারভাগটুকু মাত্র লইয়া ইহাকে বস্তরবাদের 
বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক মতবাদে বিকশিত করেন এবং ইহার ভাববাদী এবৎ ধর্ম 
ও নীতিমূলক জগ্জালকে বর্জন করেন। আমরা জানি যে ফয়ের্বাথ্‌ মূলত 
বস্তবাদী হইলেও প্বস্তবাদ” শব্দটি ব্যবহার করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন । 
এক্গেল্ন্‌ বহুবার বলিয়াছেন যে পবস্তবাদী ভিত্তির উপর ফাড়াইয়াও ফয়েব্বাথ্‌ 
চিরাচরিত ভাববাদী দর্শনের শিকলে বাধ! ছিলেন,” এবং “যখনই আমর! 


১৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, 


ধন্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে তাহার মত লক্ষ্য করি তখনই ফয়ের্বাত্রে আসল 
ভাববাদী স্বরূপ প্রকাশ হইয়! পড়ে ।” 

ভায়ালেক্টিক্‌ন্‌ কথাটি আসিয়াছে গ্রীক্‌ শব্দ “ডায়ালিগো” হইতে-_ইহাঁর 
অর্থ আলোচনা! করা, তর্ক করা। প্রতিপক্ষের তর্কধারার অস্তনিহিত অসঙ্গছি 
ও বৈষম্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিয়া সেইগুলিকে খণ্ডন করিয়া সত্যে 
পৌছানোর উপায়কে প্রাচীনকালে বলা হইত “ডায়ালেক্টিক্স” ৷ প্রাচীনকালে 
অনেক দার্শনিক ছিলেন ধাহার! বিশ্বান কবিতেন ঘে চিন্তাধারার ভিতরকান 
অসঙ্গতি ও বৈষম্য আবিষ্কার কবা এবং পরম্পরবিরোদ্বী মতের সংঘাতের 
মধ্য দিয়া সত্যে পৌছানোই শ্রেষ্ঠ পথ। এই ডায়ালেক্টিক্‌ ঘুক্তি বিচাবের 
পদ্ধতি পরে প্ররুতি-জগতেব ব্যাগাষ প্রণক্ত হইবার ফলে প্রকৃতিকে বিশ্লেনণ 
করার ডায়ালেকটিক পদ্ধতিতে বিকাশ পাইয়াছে। এই পদ্ধতি অন্ুসানে 
বস্তজজগৎ সর্কদ। পরিবর্তনশীল ও গতিময়; বস্থজগতেব পরিবর্তন ও বিকাশ 
হইল প্রকৃতির অন্তনিহিত বৈষম্যের পরিণতি, পরম্পরবিরোধী প্রাকৃতিক- 
শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফল। 

ডায়ালেক্টিক্‌দ্‌ মূলতঃ পরমার্থতব বা অধ্যাম্মবাদের ঠিক বিপরীত । 

(১) মার্কসীয় ডায়ালেক্টিক্‌ পদ্ধতির প্রধান লক্ষণগুলি নীচে দেওয়া হইল । 

(ক) অধ্যাত্মদ্শনেব বিপরীতভাবে, ডায়ালেক্টিক্স্‌ বস্তজগৎকে পরম্পর 
সম্পর্কহীন :ও বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘটনাপুঞ্জের আকনম্মিক সমাবেশ বলিয়! 
মনে করে না, বরং ডায়ালেক্টিক্‌স্‌ বলে যে বস্তজগৎ অবিচ্ছিন্ন ও সমগ্রভাবে 
স্থসংহত, এবং ইহার প্রতিটি বস্তৃপুঞ্জেন সঙ্গে অন্ঠের প্রকৃতিগত সংযোগ 
আছে, তাহার! পরম্পরের উপর নির্ভরশীল ও পরম্পরের ছার! নিয়ন্ত্রিত । 

কাজেই ডায়ালেক্টিক পদ্ধতির মতে কোনো বস্তুই বোধগম্য হইবে না! যদি 
তাহাকে পৃথকভাবে পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! দেখার চেষ্টা করা হয়, 
কারণ প্রকৃতিজগতে যে-কোনো বস্তর রহস্ত আমাদের কাছে অর্থহীন হইয়া 
পড়িতে পারে যদি তাহাকে আমর! তাহার পরিবেশের লম্পর্কে বিচার না 
করি--যদি তাহাকে আমরা পৃথকভাবে বিচার করি। অন্তদিকে যে-কোনে। 
বস্তকে বোঝা যাইবে ও তাহার ব্যাখ্যাও সহজ হইবে যদ্দি পারিপাশ্বিক 
অন্তান্ঠ বস্তর সঙ্গে তাহার অপরিহার্য সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার 
বিচার করি, যদি লক্ষ্য করি যে বস্তুটি তাহার পারিপাথ্থিক অন্ান্ত বস্তর 
বার! প্রভাবতি এবং নিয়ন্ত্রিত। 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৩৫ 


(খ) অধ্যাত্মবাদের ঠিক বিপরীতভাবে ডায়ালেকৃটিক্‌ পদ্ধতি বিশ্বাস করে 
যে বিশ্বপ্রকৃতি স্থাধু ও অনড় নয়, অচঞ্চল ও সনাতন নয়, বরং বিশ্ব- 
প্রকৃতি অবিরাম গতিশীল__ সেখানে প্রতিনিয়তই আবর্তন ও বিবর্তনের ক্রিয়া 
চলিতেছে, প্রতিক্ষণই কোনো না কোনো নূতন বস্তর আবির্ভাব ও বিকাশ 
হইতেছে, আবার কোনো না কোনো বস্ত্র ভাঙিতেছে ও লয় পাইতেছে। 

কাজেই ডায়ালেকৃটিক্‌ পদ্ধতি চায় যে কোনো বস্তুকে অন্ঠান্য বস্তর সঙ্গে 
তাহার পারস্পরিক সম্বন্ধ ব| নিউরশীগ্তার দিক হইতে বিচার করিয়া ক্ষান্ত 
হইলে চলিবে না, উপরন্ত তাহাৰ গতি, পরিবর্তন, ক্রমবিকাশ, আবির্ভাব ও 
তিরোধান-__-সব দিক হইতে বিচার করিতে হইবে । 

কোনো একটা বিশেষ মুহ্তত্ডে যে-বস্তৃকে টেকসই ও স্থারী মনে হয় কিন্ত 
তখনই তাহার ভাউনও শুক তইয়। যান, তাহাকে ডাদালেক্টিক পদ্ধতি 
প্রাধান্ দেয় না। কিন্তু প্রথম অবস্থার অস্থায়ী" মনে ভইলেও যে-বস্ত নূতন 
উদ্ভত হইতেছে ও বিকাশ পাঈতেছে, তাহাকে ডারালেক্টিক্স্‌ প্রাধাগ্ দেয়। 
কারণ এই পদ্ধতি অনুমারী যে-বস্তন উদ্ভব ও বিকাশ খটিতেছে তাহাই অপরাজেয় । 

এঙ্গেল্ম্‌ বলিয়াছেন--“সমগ্র প্রকৃতি ক্ষুদ্রতম হইতে রুহত্তম বস্ত-_এক- 
মৃঠা বালি হইতে স্্য্য অবধি, আদিম জীবকোষ হইতে মানুষ পধ্যন্ত--সকলেই 
সব্বদা জন্মিতেছে ও সর্বদা লয়প্রাপ্তি হইতেছে, প্রতি মুহূর্তেই তাহার৷ 
পরিবন্তিত হইতেছে__প্রত্যেকেই নিরবিচ্ছিন্ন গতি ও পরিবর্তন আবর্তে 
রহিয়াছে ।” ( এক্গেল্ন্‌, ডায়ালেক্টিক্স্‌ অব নেচার ) 

কাজেই, এক্গেল্সের মতে, ডায়ালেক্টিকৃস্‌ “প্রত্যেক বস্ত ও তাহার মানসিক 
প্রতিচ্ছবিকে মুলত তাহাদের পরম্পর সম্পর্ক, অবিচ্ছেদ ও গতিশীলতা, 
তাহাদের বিকাশ ও বিলোপের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে ।” 

(গ) অব্যাজ্ববাদের বিপরীতভাবে, ডারালেক্টিকৃদ্‌ ক্রমবিকাশের ধারাকে 
সহজ অগ্রগতির ছন্দ বলিয়! স্বীকার করে না, ডায়ালেক্টিক্স স্বীকার করে 
না যে পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোনো গুণগত পরিবর্তন দেখ৷ 
দেয় না। উপরম্ক ডায়ালেক্টিক মতবাদ দেখাইয1 দেয় যে ক্রমধিকাশের 
ধারায় পরিমাণের অতি নগন্ত ও অস্পষ্ট পরিবর্তন স্ুব্যক্ত মৌলিক পরিবর্তনে, 
গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন 
ধীরে ধীরে ক্রমশ ঘটে নাঁ_ঘটে অত্যন্ত দ্রুত এবং সহপা-এই পরিবর্তন 
এক পর্য্যায় হইতে অন্ত পর্যায়ে উৎক্রান্তি বা লক্ষ দিবার ভঙ্গিতে প্রকাশিত 


১৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হয়। এই রূপান্তর আকশ্মিক কিছু নয়-_সামান্ত সামান্য এবং অন্পঞ্ট পরিমাণগত 
পরিবর্তন সঞ্চিত হইতে হইতে এই মৌলিক গুণগত পরিবর্তন স্বাভাবিকরূপেই 
দেখা দেয়। 

কাজেই ডায়ালেক্টিক পদ্ধতি অনুসারে পরিণতির ধারা একই বৃত্তের মধ্যে 
ঘুরপাক খাওয়া নয় বা প্ৃর্রবের অবস্থার মামূলী পুনরাবৃত্তিও নয়। ক্রম- 
বিকাশের ধার! অগ্রাভিমুখী_উন্নততর পর্যায়ের দিকে । গুণের পুরাতন 
পর্য্যায় হইতে নৃতন উন্নততর পর্যায়ে বিকাশ, সহজ হইতে জটিল, নিয় 
স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে বিকাশই ইহাব প্রকৃতি । | 

এন্গেল্স্‌ লিখিয়াছেন, প্প্রক্ৃতিই ডায়ালেক্টিক মতবাদের প্রমাণ স্থল। 
একথা মানিতেই হইবে যে আধুনিক প্রান্কৃতিক বিজ্ঞান আজ অবধি এই 
পরীক্ষার অতি মূল্যবান উপকরণ আহরণ করিতেছে__এবং প্রতিদিনই আরও 
বেশী পরিমাণে আহরণ করিতেছে । ইহা আরও প্রমাণিত করিতেছে যে 
মূলত প্ররুতির কর্মধারা হইল দন্দমূলক (ডায়ালেক টিক.), আধিভৌতিক 
নয়। এই কর্মধারা চিরকাল ধরিয়া একই ছন্দে বারবার একই বৃত্তের মধ্যে 
ঘুরপাক খায় না, বরঞ্চ বাস্তব পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রপর হয়। এখানে 
প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত ডার্উইনের নাম। আজিকার এই জীবজগতে 
সব কিছুই,__গাছপালা, জীবজন্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষও কোটি কোটি 
বংসর-ব্যাপী ক্রমবিকাশের ফল, তিনি এই কথা প্রমাণ করিয়! বিশ্বপ্রক্কতির 
আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণকে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছেন ।” (এঙ্গেল্দ্‌, “এণ্টি-ড্যুরিং” ) 

ডায়ালেক্টিক ক্রমবিকাশের ধারাকে পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে মৌলিক 
রূপান্তর বলিয়া বর্ণনা করিতে গিয়া এঙ্গেল্্‌ লিখিয়াছেন :__“পদার্থবিজ্ঞানে 
প্রত্যেকটি পরিবর্তন পরিমাণ হইতে গুণের রূপান্তর । এই পরিবর্তন হয় 
বস্তটির অন্তণিহিত গতি বা বাইরের জগং হইতে সংগৃহীত গতির পরিমাণগত 
পরিবর্তনের ফল। যেমন জলের তবল অবস্থাব উপর প্রথম প্রথম জলের 
উত্তাপের কোনো প্রভাব দেখা যায় না: কিন্তু তরল জলের উত্তাপের উঠা 
নামার সঙ্গে সঙ্গে এমন মূহর্ত আসে যখন এই সংহত অবস্তার পরিবর্তন 
শুরু হয় এবং এক ক্ষেত্রে জল বাম্পে এবং অন্ত ক্ষেত্রে বরফে পরিণত 
হয়।...প্লাটিনামের তার জালাইবার জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট নিয্নতম পরিমাণ 
বিছ্যৎশক্তি ; প্রত্যেক ধাতুকে গলাইবার জন্য বিশেষ পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন; 
প্রত্যেক তরল বন্ত জমিয়া যাইবার জন্য বা বাম্প হইবার জন্ত নির্দিষ্ট চাঁপ 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ব্বতন্ত্র মার্কৃস্বাদী পার্টি গঠন ১৩৭ 


নির্ণাত আছে,__যদি সেই নির্দিষ্ট চাপ সৃষ্টি করার, উপযুক্ত উত্তাপ সৃষ্টি 
করার ব্যবস্থাদ্দি আমাদের হাতে থাকে। প্রত্যেক গ্যাসের এক একটি সঙ্কট 
মুহৃত্ত আছে ও সেখানে ঠাণ্ডা হওয়ার চাপ প্রয়োজনীয় পরিমাণ মত দিলে 
গ্যাসটি আবার তরল অবস্থায় পরিণত হয়।...পদার্থ বিগ্তায় যাহাকে পনিন্িষ্ট 
বিন্দু” বা “কন্স্টা্ট” বল! হয় ( অর্থাৎ এক অবস্থা হইতে অন্ত অবস্থায় 
পরিবপ্তিত হইবার সঙ্কট মৃহর্ত) সেইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপান্তরের নির্দিষ্ট 
মুহর্ডের সংজ্ঞ। জ্ঞাপক ছাড়া কিছুই নয়__-এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তের গতির 
বা পরিমাণের হাস বৃদ্ধি যে-কোনে| বস্তুর তংকালীন অবস্থার রূপান্তর ঘটায় 
_-এবং সেই সময়ই এ রূপান্তরের ফলে পরিমাণ গুণে পরিণত হয়__নূতন 
গুণে পর্যযবসতি হয ।” ( ডায়ালেক্টিক্‌স্‌ অব. নেচার ) 

রসায়ন বিদ্া সম্পর্কে এঙ্গেল্দ আবও লেখেন :--“পদার্থের পরিমাণের 
পরিবন্তনের ফলে কোনো বস্তর মৌলিক গুণের রূপান্তরের বিজ্ঞান হইল রসায়ন 
শান্। হেগেলও এই কথা জাঁনিতেন ।...অক্সিজেনের কথা! ধরা যাউক-_ 
স্বাভাবিক ছুইটি অণুর বদলে যদি কোনে! অক্সিজেন বিন্দুতে তিনটি অণু থাকে 
তাহা হইলে সেইটি হইবে “ওঈন”__এবং সেই নূতন পদার্থ সাধারণ অক্সিজেন 
হইতে গন্ধ ব। প্রক্রিয়ার দিক্‌ দিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর আমরা তো! জানিই থে 
অক্সিজেন নাইট্রোজেন বা গন্ধকের সঙ্গে কত বিভিন্ন পরিমাণে মিশিতে পারে 
এবং তাহার ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কত নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে যাহা 
অন্য সব বস্তু হইতে লক্ষণ ও গুণে সম্পূর্ণ আলাদা ।” (এ) 

ড্যুরিৎ প্রাণপণে হেগেলকে তিরস্কার করিয়াছিলেন__কিন্তু অচেতন বস্তজগত 
হইতে চেতন জীবজগতের বিকাশ বা নিজীব জড়ের রাজত্ব হইতে চলমান সজীব 
জগতের উৎপত্তি যে গুণের নৃতন স্তরের আকম্মিক আবির্ভাব__-এই প্রপিদ্ধ তত্বটি 
ড্যুরিং হেগেলের কাছ থেকে চুরি করিয়াছিলেন। সেই ড্যুরিংকে সমালোচনা 
প্রসঙ্গে এঙ্েল্দ্‌ লেখেন :__ 

“ইহাই হইল হেগেলের পরিমাণ সম্পর্কীর সঙ্কট মুহূর্ত, ষখন কোনো নিদিষ্ট 
সন্কট মুহুর্তে কেবল পরিমাণের ত্রাস বৃদ্ধির ফলে গুণগত নূতন স্তরের কৃষ্টি 
হয়-_যেমন, ফুটন্ত 'ও ঠাণ্ডা অবস্থায় জলের বাম্প হওয় ও জমিয় যাওয়ার মুহূর্ত 
হইল সেই নির্দিষ্ট সঙ্কটকাল যখন স্বাভাবিক চাপের ফলে একটা নূতন অবস্থায় 
পদার্থ রূপান্তরিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণ পরিবন্তিত হয় গুণে ।” ( এঙ্গেল্দ-_ 
“এস্টি-ভ্যুরিংত ) 
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র্( ঘ) আধ্যাত্মবাদের বিপরীতভাবে ডায়ালেক্টিক্ন্‌ বিশ্বাস করে বে 

বিশ্বপ্রকতির প্রতি বস্তু ও ঘটন প্রবাহের মধ্যে নিহিত আছে অসঙ্গতি-_ 
কারণ প্রত্যেক বস্রই ছইটি রূপ আছে-_একটি হী-ধন্াী, অপরটি না-ধন্মী: 
একটি অতীত আর একটি ভাবী সম্ভাবন। ;__-তাহার কোনে! অংশ ক্ষয়ের দিকে 
আর কোনে! অংশ বিকাশের মুখে । ছুইটি বিপরীত গুণের লড়াই, পুরাতন 
আর নূতনের সংঘর্ষ; গুণেব লয় ও দন্ৰ, বা! ক্ষয়িষু অবস্থার সঙ্গে বিকাশোমুৎ 
গুণের এই বিরোধই হইল ক্রমবিকাশের ধারাব সার অংশ; পরিমাণের 
মৌলিক রূপান্তরেব মূল কথা। 

কাজেই, ডায়ালেক্টিক্‌ মতবাদ অনুযায়ী নিয়স্তর হইতে উচ্চস্তরে পৌছানে। 
বিরোধহীন একটানা ক্রমবিকাশের ফল নয়__উপনন্থ এই মৌলিক রূপান্তব 
বস্ত বা বিশ্বপ্রবাহের অন্তনিভিত অসঙ্গতিন প্রকাশ; ইহা অসঙ্গতিকে কেন্দ্র 
করিয়া ই বিরোধী ধারার “সংঘর্ষের ফল। 

লেনিন বলিয়াছেন__“মলতঃ ডায়ালেক্টিক হইল বস্ত প্রকৃতির “অন্তনিহিতা 
অসঙ্গতির আলোচনা ও দর্শন।” ( লেনিন, “দার্শনিক নোটবঈ,” রুশ সংস্কবণ 
পৃঃ ২৬৩ )। 

তিনি আবও বলিয়াছেন :_-“বিরোধী গুণের দ্ন্দই" বিকাশের ধর্ম ।” 
(লেনিন, সিলেক্টেড ওয়ার্ক স্৮, ইংরেজী সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, 
পৃঃ ৮১-২) 

সংক্ষেপে মার্কসীয় ডায়ালেক্টিক্‌ পদ্ধতির মূলনীতি এইগুলি। 

সহজেই বোঝা যাইবে যে সমাজ-জীবন ও সমাজ-ইতিহাসের আলোচনায়' 
ডায়ালেকুটিক্‌ পদ্ধতি ব্যবহারের গুরুত্ব কতখানি । ইহাও বোঝা যাইবে যে 
সামাজিক ইতিহাসে ও সর্ধহারা পার্টির দৈনন্দিন কাধ্যক্রমে এঁ পদ্ধতি প্রয়োগের 
গুরুত্ব ও প্রয়োজন কতখানি । 

যদি বিশ্বপ্রকৃতিতে কিছুই সম্পূর্ণ স্বতন্ব না থাকে, যদি প্রত্যেকেই পরম্পর' 
নির্ভরশীল ও অন্ত বস্তুর সঙ্গে যোগহ্ত্রে বাধা হুয, তাহা হইলে ইহাও স্পষ্ট 
যে ইতিহাসে কোনো! সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনকে কোনে। এক. 
“চিরস্তন ফ্রুব ন্তায়” বা এ ধরনের কোন পূর্ব-নির্ধারিত নীতির মাপকাঠি দিয়! 
রিচার কর চলিবে না-_-যদিও বহু এতিহালিকই তাহা করিয়া থাকেন। যে-সব 
ঘটনা! এ সমাজব্যবস্থা বা আন্দোলনকে স্থষ্টি করিয়াছে ও যে-সব ঘটনার 
সঙ্গে এ সমাজব্যবস্থা বা আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে সেই সব 
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পমসাময়িক ঘটনার পটভূমিকায় কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থা বা সামক্সিক 
আন্দোলনকে বিচার করিতে হুইবে। 

বর্তমান অবস্থায় দাসপ্রথা অস্বাভাবিক, অনর্থক, মূর্থতার নামান্তর বলিয়া 
মনে হইবে। কিন্তু আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদের ভাঙনের সময় এই দাসপ্রথার 
অস্তিত্বের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। আমরা বুঝিতে পারি যে ইহাই ছিল স্বাভাবিক, 
কারণ আদিম গোষ্ঠী সাম্যবাদের পরে এই দাসব্যবস্থা অগ্রগতির সুচনা 
করিয়াছিল। 

জারের আমলে যথন বুঞোয়া সমাজের অস্তিত্ব ছিল, তখন-__যেমন ১৯০৫ 
সালের রুশিরায়__বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল সহজবোধ্য, 
শ্যায়স্গত বিপ্লবী দাবী, কারণ তখন বুর্জোয়৷ গণত্্প্রতিষ্ঠা বিপ্লবকে এক ধাপ 
আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিত; কিন্তু বর্তমান সোভিয়েট সমাজতান্ধ্িক ব্যবস্থায় 
এখন সেই দাবী হইল অর্থভীন, বিপ্লববিরোধী দাবী, কারণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
তুলনায় বুর্জোর। গণতন্ব প্রতিষ্ঠ। করার চেষ্ট। হইবে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদপসরণ। 

প্রত্যেক জিনিসই স্তান, কাল ও অবন্তার উপর নির্ভর করিতেছে । 

ইহা স্পষ্ট যে সমাজ জীবন সম্পর্কে এই ধরনের এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী না 
গাকিলে ইতিহাস-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও বিকাশ অসম্ভব, কারণ একমাত্র এই 
ুষ্টিভঙ্গীই আকম্মিক বা সম্পর্কবিহীন কতকগুলি অসন্তব ভুলের ছুর্গতি হইতে 
ইতিহাসকে বাচাইতে পারে। 

আরও যদি মানিয়া লওয়া হয় যে বিশ্বপ্রক্কতি নিরবচ্ছিন্নভাবে গতি ও 
বিকাশশীল, যদি পুরাতনের লয় ও নূতনের আবির্ভাবই তাহার বিকাশের 
ধার হর, তাহা হইলে ইহাও সহজগম্য যে পৃথিবীতে “চিরম্তন” সমাজ ব্যবস্থা 
থাকিতে পারে না, শোষণ ও ব্যক্তিগত ধন-দৌলত অধিকারের পিছনেও 
কোনো “চিরন্তন নীতি” নাই, কৃষকের উপর জমিদারের জুলুম ও পুঁজিবাদীর 
শ্রমিকশোষণের মূলে কোনো “ননাতন ভাবধারা” থাকিতে পারে ন1।. 

কাজেই, একদিন যেমন ফিউডালতন্ত্র বা জায়গীরদারী ব্যবস্থার জায়গা 
দখল কৃরে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, আজ তেমনই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার . 
জায়গায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব । 

কাজেই, আরাদের দৃষ্টিতঙগীকে সমাজের সেই স্তরের উপর ভিত্বি করিয়! 
গড়া উচিত নয়__যে-স্তর আর এখন বিকাশের পথে নয়, যদিও সেই স্তরই 
আজ সমাজের সর্ধপ্রধান শক্তি। এবং আমাদের নীতির ভিত্তি হইবে সেই 
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স্তর যাহা অগ্রগতির পথে- যাহার ভবিষ্যৎ রহিয়াছে__যদিও সেই স্তর বর্তমানে 
সমাজের প্রধানশক্তি নয় । 

গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে যখন মার্কস্বাদীদের সঙ্গে নারোদ্নিক্দের তুমুল 
বিতর্ক চলিতেছিল- তখন জনসংখ্যার অনুপাতে শ্রমিকরা ছিল অতি নগণ্য 
এবং অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী। কিন্ত শ্রেণীহিসাবে শ্রমিকেরা ক্রমশ 
বাড়িতেছিল আর শ্রেণীগতভাবে চাষীদের ভাঙন শুরু হইয়াছিল । এব যেহেতু 
শ্রমিকের ছিল শ্রেণীহিসাবে বর্ধনশীল সেইজন্ঠ মার্ক স্ধাদীদের নীতি ও লক্ষ্য 
শ্রমিকদের কেন্দ্র করিয়। গড়িয়া উঠিল। আমর! জানি, তাহারা ভূল করে 
নাই, কারণ পরে সেই শ্রমিকশেণীই অতি নগণ্য শক্তি হইতে প্রথম শ্রেণীর 
এঁতিহাসিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল । 

কাজেই, নীতিনিদ্ধারণে ভুলের হাত এড়াইতে হইলে সবচেয়ে প্রয়োজন 
সম্মুখে দেখার, ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখার-_পিছনের দিকে নয়। 

আরও পরিমাণের ধীর পরিবর্তনের ফলে দ্রুত ও আকম্মিক মৌলিক 
রূপাস্তরই যদি বিকাশের ধর্ম হয়, তাহা হইলে ইহা সুষ্পষ্ট যে শোষিত শ্রেণীর 
বিপ্লবও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবশ্থস্তাবী। 

কাজেই, পুঁজিবাদ হইতে সাম্যবাদে পৌছানো ব! পুঁজিবাদীর শোষণ হইতে 
শ্রমিকের মুক্তি সম্ভব শুধু বিপ্লবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক রূপাস্তরে- ক্রমিক 
পরিবর্তন বা জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারে নয়। কাজেই, কর্মনীতিতে ভূল 
এড়াইতে হইলে বিপ্লবী হইতে হইবে, সংস্কারবাদী হইলে চলিবে না। 

আরও যদি মানিয়া লওয়া হয় যে বিকাশের ধারা হইল বস্তুর ভিতরকার 
অসঙ্গতি ও বিরোধের প্রকাশে বা সেই অনঙ্গতিকে কেন্দ্র করিয়! ছুইটি বিরোধী 
শক্তির সংঘর্ষে ও সেই বিরোধের অবসানে, তাহা! হইলে ইহাঁও স্পষ্ট বোঝা 
যায় ষে শ্রমিকদের শ্রেণীগত সংঘাত ও বিরোধ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবশ্াস্তাবী। 

কাজেই, আমাদের কর্তব্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসঙ্গতিগুলিকে প্রকাশ করা, 
স্পষ্টভাবে জাহির করিয়া দেওয়া, তাহাকে ঢাকিয়া রাখা নয়। শ্রেণী-বিরোধকে 
(রোধ করা আমাদের কর্তব্য নয়-_আমাদের কর্তব্য শ্রেণী-বিরোধকে চরম পরিণতির 
দিকে লইয়া যাওয়া । 

কাজেই, নীতিতে ভূল না করিতে হইলে প্রত্যেকের উচিত দ্বিধাবিহীনভাবে 
শ্রমিকদের শ্রেণীসঙ্গত কার্ধযক্রম অনুসরণ কর! । কোনো সংস্কারপন্থীনীতি অনুসরণ 
করা উচিত নয়। যে-নীতির ভিত্তি হইল পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের পরম্পর- 
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বিরোধী স্বার্থের আপোস করা সেই রকম নীতি অথবা “পুঁজিবাদ ক্রমশ 
নিজেই সমাজতন্ত্রে পরিণত হুইবে”__-এই ধরনের আপোসমূলক নীতি অনুসরণ 
করা সঙ্গত নয়। 

সমাজ-জীবনে ও সমাজ ইতিহাসে মার্ক-সীয়দের ডায়ালেক্টিক্‌ নীতির প্রয়োগ 
পদ্ধতি হইল ইহাই। 

মার্কসীয় দার্শনিক বস্তবাদ সম্পর্কে প্রথমেই বলিতে হয় যে এই বস্তবাদ 
ভাববাদী দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। 

(২) মার্ক সীয় বস্তবাদের প্রধান লক্ষণগুলি নীচে দেওয়! হইল :__ 

(ক) বিশ্বপ্রকৃতি "্বয়ংসিদ্ধ আইডিয়া” “অক্ষয় আত্ম” বা “অজ্ঞেয় ব্রদ্ধের” 
প্রকাশ_-এই ধরনের ভাববাদী কল্পনার সম্পূণ বিরোধী হইল মার্ক সীয় 
বস্ববাদ । 

উপরন্ত ঠিক বিপরীতভাবে মার্ক সীয় বস্তবাদ দাবী করে যে বিশ্বপ্ররতি 
স্বভাবতই- বস্তমূলক,__প্ররুতির প্রকাশবৈচিত্র্য গতিশীল বস্তর বিভিন্ন রূপ ছাড়া 
কিছু নয়; পারস্পরিক সম্বন্ধ ও পরস্পর নির্ভরশীলত্বা, যাহা ডায়ালেকটিক 
পদ্ধতির অন্যতম সিদ্ধান্ত, তাহ! গতিশীল বস্তর বিকাশেরই নিয়ম ৷ বিশ্বপ্রকতির 
পরিণতির ধার! বস্তর গতির নিয়মানুযায়ী চলে। কাজেই কোনো “সর্বভূতে 
বিদ্যমান আত্মার” প্রয়োজন নাই। 

এঙ্গেল্ম্‌ বলিয়াছেন--“প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে বস্তবাদী ধারণাটি সোজ। করায় 
হইল-_প্রকৃৃতিকে স্বাভাবিকভাবে দেখা-_যেমনটি সে আছে, তেমনইভাবে দেখা, 
বস্তপ্রৃতিকে বাহির হইতে আমদানী-করা কোনে ধারণা লইয়! দেখা নয় ।” 

পুরাকালের দার্শনিক হেরাক্লিটাস নলিতেন যে, বহুর মধ্যে এক এই যে বিশ্ব- 
প্রক্কৃতি, ইহা কোনো! মানুষ বা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, ইহা! চিরকালই ছিল এবং থাকিবে । 
এ যেন একটা বহ্ছিশিখা যাহা নিয়মিতভাবে জলিতেছে আর নিভিতেছে । 
তাহার এই উক্তি সম্পর্কে লেনিন লিখিয়াছেন-__“মোটামুটিভাবে ইহ! হইল 
ডায়ালেক্‌টিক্‌ বস্তবাদের গোড়ার কথার স্থন্দর বর্ণনা ।” 

(খ) ভাববাদী দর্শন শুধু মাত্র নিধিকল্প মানসের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে-_ 
কাজেই সেই দর্শনে বস্তজগং ব৷ প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবলমাত্র মানসের মধ্যে এবং 
শুধু মানসিক অনুভূতি ভাবন! ধারণার উপর নির্ভরশীল । কিন্তু মার্ক সীয় বন্তবাদী 
দর্শন দাবী করে যে বস্তপ্রকৃতির নিজন্ব স্বাধীন সতত! আছে, আমাদের মানসজগতের 
বাহিরে তাহার স্বাধীন অস্তিত্ব । মার্কসীয় বস্তববাদী দর্শনে বস্তই মুখ্য, বস্তুই 


১৪২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রধান, কারণ বস্তই অনুভূতি, ধারনা ও মানসের মূল ; মন হইল গৌণ-_ কারণ 
মন বস্তর প্রতিবিষ্ব বা! অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবিমাত্র । মার্কসীয় বস্তবাদ আরও 
বিশ্বাস করে যে চিস্তাশক্তি বস্তুর উন্নত অবস্থার ফল-_বস্ত্বর বিকাশের ধারায় 
মন্তিক্-কোষ উতকর্ষ লাভ করে এবং সেই মস্তিফ-কোষ চিন্তাশক্তির উৎস, কাজেই 
চিন্তাশক্তিকে বস্তব থেকে আালাদ! করা যায় না-_করিলেই মারাত্মক ভুল করা হয় । 
এক্সেল্স্‌ বলেন : 

“্বস্তব সঙ্গে চিগ্তাব কি সম্পর্ক, আম্মার সঙ্গে প্রকৃতির কি সম্বন্ধ-_-ইহাই হুইল 
চিরদিনই সকল দর্শনে মূল জিজ্ঞাসা । দার্শনিকরা মে-সব উত্তর দিয়াছেন 
সেই অন্তযাঁরী তাহাদের ছুইটি বৃহৎ দলে ভাগ করা যায়। ধাহারা বস্তর চেথে 
চৈতন্তকে প্রাধান্ত দিয়াছেন তাহার। হইলেন ভাববাদী। বাহারা প্রকৃতিকে 
প্রধান বলির়। স্বীকার করিয়াছেন তীহার। হইলেন বিভিন্ন মতাবলম্বী বন্তবাদী 
দার্শনিক ।” কাল মার্ক স্‌, “সিলেক্টেড ওযার্কাস্‌,” ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম 
খণ্ড পৃঃ ৪৩০-৩১)। 

এঙ্গেল্স্‌ আরও বলির।ছেন :_-“ইন্দ্িয় দ্বাব। অন্ভব কর| ধায় এমন যে বস্- 
জগতে আমর বাস কবি তাহাই হইল একমাত্র বাস্তব জগৎ ।...মামাদের চৈতন্গ 
ও চিস্তাক্ষমতা__যতই ইন্দ্রিবাতীত বলিয়া মনে তোক ন। কেন, তাহা! আমাদের 
দেহগত অঙ্গ, বস্তগত মপ্তিগ্ধের ক্রিয়াফল, বস্তু মনের স্থষ্টি নয়--মন হইল বস্তবব 
চরম বিকাশ ।” (৬, পৃঃ ৪০৫) 

বস্তু ও চিন্তা সম্বন্ধ সম্পর্কে মাক স্‌ বলিয়াছেন :-_- 


“যে-বন্ত চিন্ত। করে-তাহ। হইতে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন কর! 
অপস্ভব। বস্তই সমস্ত পরিবর্তনের ক্তী।” (শ্রী পৃঃ ৩৯৭ ) 

মার্ক সীয় বস্তৃবাদী দর্শন সম্পর্কে লেনিন বলিয়াছেন :-_“পাধারণভাবে বস্তবাদ 
বিশ্বাস করে যে-বস্তর স্বাধীনতা আছে, তাহার অস্তিত্ব চৈতন্ত, অনুভূতি বা 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ন11...টৈতন্ত হইল বস্তুর প্রতিচ্ছবি- যাহ! বড়জোর 
মোটামুটিভাবে বথার্থ প্রতিচ্ছায়া__(এখানে যথার্থ মানে কাজ চালানোর মত যথেষ্ট 
বা ভাবের দিক দিয়া ঠিক)।” ( লেনিন, “সিলেক্টেড ওয়ার্কস”, ইংরেজী সংস্করণ, 
একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭) 

লেনিন আরও বলিয়াছেন :__ 

“বস্ত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্ধদ্ধ করিয়! অনুভূতির সঞ্চার করে-_বস্তই 
হুইল একমাত্র সত্য যাহাকে আমর ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতির মধ্য দিয়া জানিতে 
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পাই। বস্ত্, প্রকৃতি, জৈবিক অস্তিত্ব ও পদার্থ হইল মুখ্য; আর আত্মা, চৈতন্ট, 
অন্নভূতি অর্থাৎ মানপিক সব কিছুই গৌণ।৮ (ধর, পৃঃ ২০৭,২০৮ )। 

“কিভাবে বস্ত রূপ বদলাইতেছে এবং কিভাবে বস্তু চিন্ত। করিতেছে 
তাহার চিপ্রই বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র।” (এ, পৃঃ ৪০১ )। 

“চিন্তার উৎস হইল বৃদ্ধিকোষ বা মস্তিষ্ক।” (ই, পৃঃ ২৯৪) 

(গ) ভাববাদী দশন স্বীকার করে না যে বিশ্বপ্রকৃতিকে বা তাহার নিয়ম- 
কান্ধনকে জানা ও আয়ত্ত করা সম্ভব, আমাদেন পরীক্ষালন্ধ জগতের প্রমাণেও 
ত্রান আস্ক। নাই; বাস্তব সত্যে অগ্তিত্ব ভাববাদীদর্শন মানে না। উপরন্ত 
সেই দর্শন বিশ্বাপ করে যে বিশ্বপ্রক্কতি এমন কতকগুলি অজ্ঞেয় সত্তা দিয়া পুর্ণ যে 
বিজ্ঞানের কাছেও তাহাদের রতশ্ত চিরকাল অপনিজ্ঞাত থাকিবে । এই মতের 
বিপরীতভাবে মার্ক সীয় বস্তবাদ বিশ্বান কবে নে বিশ্বপ্রকৃতি ও তাহার নিয়ম- 
কানুন জানা সম্পূর্ণ সম্ভব, প্রকৃতিক নিয়মকান্টন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান 
ব্যবহার ও প্রধোগেন কষ্টিপাথবে নাচাই কলা বান্তবজ্ঞান ও প্রমাণপিদ্ধ সত্য । 
মাক সীয় বস্তবাদের মতে বিশ্বপ্রক্কতির কিছুই অজ্ঞেন নর--এবৎ পৃথিবীতে 
আমাক্দর অজান। অনেক কিছু আছে যাহ। ভবিধ্যতে আমব। বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! আয়ত্ত কপিতে পারিব। 

“বিশ্বপ্রক্কতি এব. বস্তর আসল সন্ভাও অজ্ঞের”__কান্ট প্রমুখ ভাববাদী 
দাশনিকদের এই মতবাদকে সমালোচনা কবিয়া বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে 
আমাদের অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান প্রমাণসিদ্ধ--এই সুপরিচিত বস্তবাদী দিদ্ধাস্তকে 
সমর্থন করিয়া! এঙ্গেল্স লেখেন: 

“এই ধরনের সব দাশনিক রূপকথার দোজা জবাব হইল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, 
অর্থাৎ গবেষণামূলক পরীক্ষা ও শিল্পবিজ্ঞান ; যদি কোনো বস্তু সম্পর্কে আমাদের 
ধারণাকে সত্য বলিয়! প্রমাণ করিতে পারি, সেই বস্তুকে নিজের! তৈয়ার করিয়। 
এবং অনুকুল অবস্থা থেকে তাহাকে প্রস্তুত করিয়া ও নিজেদের প্রয়োজন মত 
ব্যবহার করিয়! প্রমাণ করি, তথন কান্টের অজ্ঞের সত্তা” সেই সঙ্গেই লোপ পায়। 
বেদিন থেকে জৈব রসায়ন-বিজ্ঞান গাছপালা ও জীবজস্তর রাসায়নিক পদার্থ 
একের পর এক তৈয়ার করিতে শুরু করে, সেইদিন থেকে এ বস্তগুলির কোনে 
অক্ছেয় সত্তা রহিল না ; সেই “অজ্ঞ” বস্ত আমাদের জ্ঞানের লব্ধ বিষয় হইয়] 
উঠিল। যেমন ধরা যাক, “আলিজারিন্__ইহা হইল মাদার গাছের লাল- 
রঙের কারণ। আজকাল মাঠে মাদার গাছ পুঁতিয় লাল রং জোগাড় করি না, 
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বরং অনেক সন্তায় ও সহজে আলকাতর!' থেকে এ জিনিস প্রস্ত কবি। 
তিনশত বৎসর ধরিয়৷ কোপার্নিকাসের সৌরমণ্ডল একটা অনুমান ছিল মাত্র। 
এই অনুমানের স্বপক্ষে অসংখ্য যুক্তি থাকিলেও ইহা অনুমান মাত্রই ছিল। কিন্তু 
এই অন্থুনান থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে যখন লেভেরিয়ে একটা অজানা 
গ্রহের আস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত ভইলেন না, সৌরমণ্ডলে 
তাহার স্তান কোথায় তাহাও গণনার ফলে স্থির করিলেন এবং যখন গালে 
সত্যই প্র গ্রহকে খুজিয়৷ বাহির করিলেন তখন কোপার্নিকাসের মতবাদও সত্য 
বলিয়! প্রমাণিত হইল।” (কার্ল মার্ক স্‌, “সিলেক্টেড ওয়ার্কস্”*, ইংরেজী 
সংস্করণ, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৩৩) | 

বোগ দানভ, বাজারভ, বুশ্কেভিচ ও মাথের অন্ান্ শিষ্যদের লেনিন দৈব- 
বিশ্বানবাদী বলিয়া অভিযোগ করিয়াছিলেন (এই মতবাদ প্রতিক্রিয়াণীল, যেহেতু 
এই মতবাদ দৈবে বিশ্বাস করে, বিজ্ঞানে নয়। _লেনিন।) বিশ্বপ্রকতির 
নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রমাণসিদ্ধ এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিয়মগুলি ও 
বাস্তব সত্য-_বস্তবাদের এই সুপরিচিত তথ্যকে সমর্থন করিয়া লেনিন 
লেখেন 

“আধুনিক দৈববাদ একেবারেই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না_বিজ্ঞানেব 
“অতিরিক্ত” দাবীকে শুধু না-মপ্ুর করে-যথা, বিজ্ঞান যে বাস্তব সত্যকে 
আবিষ্কার করিতে পারে একথ! স্বীকার করে না। যদি সত্যের কোনো 
ভিত্তি থাকে, আর ( বস্তবাদীদের ধারণান্্যাযী ) পৃথিবীতে যদি বাস্তব সত্য 
থাকে এবং তাহাকে জানিবার ক্ষমতা যদি থাকে তাহ। একমাত্র বিজ্ঞানের, 
যদি বিজ্ঞান বিশ্বপ্রক্তিকে মানুষের অভিজ্ঞতার আয়নায় প্রতিফলিত ধরে 
তাহা হইলে দৈববাদদ ষোলোআনাই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে 1” 
( লেলিন, “সিলেক্টেড. ওয়ার্ক স্‌”, একাদশ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮) 

মার্কসীয় বস্তবাদী দর্শনের মোটামুটি ইহাই হইল প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

এখন সহজে বুঝা যাইবে যে সামাজিক ব্যবস্থা বা সমাজ-ইতিহাস 
অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই বস্তবাদী দর্শনের নীতি ব্যবহারের প্রয়োজন কতখানি । 
সমাজের ব্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের পার্টির কর্মপন্থায় এই নীতিব 
ব্যবহারিক প্রয়োগের গুরুত্ব যে কত, তাহাও এখন বুঝা যাইবে । 

বস্তপুঞজের পারম্পরিকত! ও পরনির্ভরশীলতাই যদি বিশ্বপ্রকৃতির ক্রম- 
বিকাশের নিয়ম হয় তাহা হইলে ইহাও স্বীকার: যে সমাজ-জীবনেও 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৪৫ 


ঘটনাপুঞজজের পরম্পরমুখিতা ও পরনিভভবশীলতা সমাজের ক্রমবিকাঁশের নিয়ম-_ 
কোনে ঘটনাই পুবাপুরি আকম্মিক নয় । 

কাজেই, ইহার ফলে সমাজ-জীবন, সমাজের ইতিহাস গোটাকয়েক 
আকম্মিক ঘটনার অর্থহীন সমষ্টিভাবে দেখা চলিতে পারে না _সমাজ-জীবনকে 
এখন দেখা যায় স্থনিদ্দিষ্ট নিয়ম অনুযাধী সামাজিক বিকাশেস এ্রতিহাপিক 
ধার! হিসাবে, সমাজ-ইতিহাসেব অনুশীলন বিজ্ঞানের মর্যাদা পায়। 

কাজেই, “অসাধারণ মহাপুরুষের সদিচ্ছা” বা “অশরীরী বিবেকে”্র নির্দেশ 
ব। “চিরন্তন ন্যাববুদ্ধি” কখনও শ্রমিক পাটির ব্যবহারিক কর্মধাবার ভিত্তি 
হইতে পারে না__সেই পার্টির কম্মধারা সমাজের বিবর্তনের নিয়মের ও সেই 
সম্পকিত অন্থুশীলনলন্ধ জ্ঞানেব উপব প্রতিষ্ঠিত হওয়া! উচিত । 

আরও যদি শ্বীকাৰ করি যে, বিশ্বজগতকে জানা সম্ভব ও বিশ্বপ্রকৃতির 
বিবর্তনের নিনম সম্পর্কে আমাদেন জ্ঞানই প্রামাণিক ও বাস্তব সত্য, তাহা 
হইলে বলিতেই হইবে যে সমাজ-জীবন ও সমাজ-বিবর্তনের ধারাও জান। 
যাব, বুঝ! যায় এবং এই সম্পকে বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্যই প্রামাণিক 
ও বাস্তব সত্য। 

কাজেই, সমাজবিজ্ঞানও সামাজিক জীবনধারা অজত্্র জটিলতা সত্বেও 
অন্ত কোনে বিজ্ঞান-_যেমন, জীববিজ্ঞানের মতই নিশ্চিত হইতে পারে 
ও সমাজ-বিবপ্তনের মুল নিরমগ্ডলিকে কাধ্যকরীভাবে ব্যবহার কবিতে পারে। 

কাজেই, ব্যবহাবিক কর্মক্ষেত্রে কোনো সামবিক অবান্তর উদ্দেশ্ত লক্ষ্য 
কবির! শ্রমিক পাটিব পরিচালিত হওরা| উচিত নয়; শাহাব অনুসরণ কলা 
উচিত্ত সমাজ-বিবর্তনেব নিয়মগ্ডলিকে এবং সেই নিয়মগ্ডলি অনুযায়ী রচিত 
কাধ্যকরী সিদ্ধান্তকে । 

এইভাবে সোশালিজ্ম্‌ মানবতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্রধাত্র না হইয়! 
বিজ্ঞানে পরিণত হইবে | 

এইজন্তই বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও ব্যবহারিক কশ্মধারার অবিচ্ছেগ্কা সম্বন্ধ, 
তত্ব ও কর্মের মধ্যে এক্য, শ্রমিক পার্টির পথনির্দেশক হওয়া উচিত। 

আরও যদি স্বীকার কর! হয় যে বিশ্বপ্রকৃতি, অস্তিত্ব বা বস্তজগতই 
হইল মুখ্য, এবং মন ও চিস্তা তাহার গৌণফল ; যদি বস্তজগতের অস্তিত্ব 
মানুষের ধারণানিরপেক্ষ এবং স্বাধীন হয় আর মনোজগত যদি তাহারই 
প্রতিবিদ্ব মাত্র হয়, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে সমাজের বাস্তব 
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জীবন, তাহার বাস্তব অস্তিত্বই মুখ্য এবং সমাজের মননধারা তাহারই 
গৌণফল; আর, সমাজের বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব মান্গষের ইচ্ছা! অনিচ্ছার 
বাহিরে, স্বাধীন ও স্বয়তক্রিয়; এবং সমাজের মনন ধারা সমাজ-জীবনের 
বাস্তব অস্তিত্বেরই প্রতিবিম্ব । 

সুতরাং, সমাজের অধ্যাম্ম জীবন গঠনের উৎস, সামাজিক ধারণা ও মতবাদ, 

রাজনীতিক মতবাঁদ ও প্রতিষ্ঠানের মূল উৎস সন্ধান করিতে হইবে এ সব ধাবণা, 
মতবাদ, অভিমত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নয়, বরৎ সন্ধান করিতে 
হইবে সমাজের বাস্তবজীবন ব্যবস্থায়, সমাজসভ্তার মধ্যে, যে-জীবনব্যবস্থা 
ও সমাজনভ্ার প্রতিচ্ছবি হইল এ সব ধারণা, মতবাদ, অভিমত ইত্যাদি। 
. অতএব সমাজ-ইতিভাসের বিভিন্ন যুগে যদি আমরা বিভিন্ন প্রকারের 
সামাজিক ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ও বিভিন্ন ধরনে রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, যদি আমরা গোলামীব্যবস্থাত সমাজে এক বিশেষ 
ধরনের সামাজিক ভাবধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী, ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
দেখি, আবার জারণীরদারী সমাজ ব্যবস্থান অন্তরকম এব প্ুজিতন্েব 
আমলে আর একরকম দেখি, তাহা হইলে এই বিভিন্নত। ও বৈচিত্র্যের 
কারণ অনুসন্ধান করিতে গিপ্া এইমব ভাবধারা, মতবাদ ইত্যাদির “নিজস্ব 
প্রকৃতি” বা তাহাদের “বিশেৰ গুণের" দোহাই দিলে কিছুই বুঝ| যাইবে 
না) সমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পধ্যায়ে জীবনধারণ ব্যবস্থার বিভিন্ন 
রকমের প্রকরণ ও ধরন লক্ষ্য করিলেই ভাবধারার যুগ-বৈচিত্র্যের কারণ 
সঠিকভাবে বুঝা যাইবে । 

সমাজে যে সত্তা, জীবনযাত্রা! পদ্ধতির ঘে ব্যবস্থা, সেই মাফিক্ই সেই 
সমাজে চিন্তা, মতবাদ, রাজনৈতিক ধারণ। ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। 

এই প্রসঙ্গে "মার্ক স্‌ বলিয়াছেন £__ 

“মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব চৈতন্ত দির! নিয়ন্ত্রিত হয় না, অপর পক্ষে, 
মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তাহার চৈতন্ত ব! চিস্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে” 
( কাল” মার্কস্, “পিলেক্টেড ওয়ার্ক”, ইংরেজী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ 
৩৫৬ )। 

কাজেই কর্মপদ্ধতিতে ভুল এড়াইবার জন্ত, অলন ্বপ্নবিলাপীর অবস্থায় 
ন1! পড়িতে হুইলে শ্রমিক পার্টির উচিত সমাজ-জীবনের বাস্তব অবস্থার 
উপর ভিত্তি করিয়া কর্মপন্থা! স্থির করা, কোনো বাস্তবসম্পর্কহীন তথাকথিত 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্কসবাদী পার্টি গঠন ১৪৭ 


বিশ্ত্ধ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর কর? উচিত নয়; “মহাপুরুষ”্দের সদিচ্ছার 
উপর নির্ভর ন। করিয়া সমাজ-জীবনের বিবর্তনের অনুকুল সত্যকার প্রয়োজনের 
দাবীর উপর নির্ভর কর! উচিত। 

নারদ্নিক্‌, নৈরাজ্যবাদী, সোশালিস্ট রেভলুযুশনারী প্রভৃতি কল্পনাপ্রবণ 
গ্মাজতন্ত্রীদের পতনের অন্ততম কারণ হইল এই যে, তাহারা স্বীকার করে 
নাই যে সামাজিক জীবনযাত্র! ব্যবস্থাই সমাজ-বিবর্তনের প্রধান কারণ; 
ভাববাদের শ্রোতে নিমজ্জিত হইয়া, সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের অনুকুল 
দাবীর উপর তাহারা কর্মপন্থা স্থির করে নাই; বরং তাহার! এইসব দাবী 
অগ্রান্ করিয়া সমাজের বাস্তবজীবনের সম্পর্কচ্যুত বিশুদ্ধ আদর্শ স্তরের” 
সর্বসমন্বয়ী পরিকল্পনার উপর তাহাদের কর্্মপণ্ণ। খাড়া করিয়াছে । 

মার্ক স্-লেনিমবাদের শক্তি ও প্রাণবস্তার মূল এইখানেই-__এই মতবাদ 
কখনও সমাজের বাস্তব জীবনধারার সত্ব বর্জন করে না, ইহার কর্মপন্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজজীবনের বিকাশের অন্রকুল দাবীর উপর । 

অবশ্ত মাক্সের উক্তির অন্ুণীলনে একথা বলা চলে ন। যে সমাজ জীবনে 
নামাজিক চিন্তা ও মতবাদ বা রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানগুলির কোনই 
নার্কতা নাই, অথবা সমাজজীবনের উপর, সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের উপর 
তাহাদের কোনই প্রভাব নাই। আমর! এই পধ্যস্ত আলোচনা করিয়াছি 
সামাজিক চিন্তাধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠানগুলির উৎপত্তির 
ইতিহাস-_অর্থাৎ কি ভাবে তাহারা গড়িয়া উঠে; এইটুকু বল! হইয়াছে যে 
সমাজের মননধার সমাজের বাস্তব জীবনযাত্রা ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছায়া। সামাজিক 
চিন্তাধারা, মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপধ্য এবং 
নমাজ ইতিহাসে তাহাদের সার্থকতাকে এঁতিহাসিক বস্তবাদ অস্বীকার কর! দূরে 
যাক, সমাজ জীবনে ও সমাজের ক্রমবিকাশের এঁতিহাসিক ধারায় এসব চিস্তাধার! 
ইত্যাদির গুরুত্ব ও সার্থকতার উপর বেশী জোর দিয়া থাকে। 

সামাজিক চিন্তাধারা ও মতবাদ বিভিন্ন রকমের আছে। ইহাদের 
দধ্যে অনেক প্রাচীন ধারণা ও মতবাদ আছে-_বাহাদের দিন ফুরাইয়। গিয়াছে, 
বাহ। বর্তমানে সমাজের নিজীব ক্ষয়িষুঃ শক্তিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ করিতেছে । 
তাহাদের তাৎপর্য হইল এই বে তাহাধ্লা সমাজের ক্রমবিকাশ ও প্রগতিকে 
বাধা দিতেছে । আবার এদিকে আছে অনেক নূতন প্রগতিশীল চিন্তাধারা 
ও মতবাদ যাহ! সমাজের ক্রমবর্ধমান অগ্রণী শক্তিগুলিকে সাহাধ্য করিতেছে । 


১৪৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তাহাদের তাৎপর্য হইল এই যে তাহারা সমাজের ক্রমবিকাশ ও প্রগতির 
পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে। সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যবস্থার অগ্রগতির 
দাবীকে তাহার! তই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ততই তাহাদের সার্থকতা বেশী হয়। 

নৃতন সামাজিক চিন্তাধারা! ও মতবাদ তখনই দেখা দেয় যখন জীবনযাত্রা 
ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে সমাজে নূতন সমন্তা ও কর্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়, 
কিন্ত একবার দেখা দিবার পর এই সব নুতন চিস্তাধারা ও মতবাদ খুবই শক্তিশালী 
হইয়া উঠে এবং তাহাদের এই শক্তি সেই সব নৃতন সামাজিক কর্তব্য সিদ্ধিকে 
সাহাধ্য করে, সমাজ প্রগতিকে সাহায্য করে। ঠিক এইখানেই নূতন ধারণা, 
নূতন মতবাদ, নৃতন রাজনৈতিক চিন্তা ও নূতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ঘে 
দারুণ সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপাস্তবকারী অবদান আছে, তাহ সুস্পষ্ট হয়। 
সমাজের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়াই নৃতন সামাজিক ধারণ! ও মতবাদের আবির্ভাব 
ঘটে, তাহাদের সংগঠক, সংহতিকারক ও রূপান্তরকারী শক্তি বিনা সমাজেৰ 
বাস্তবজীবন বিকাশের জন্ত অবশ্তপ্রয়োজন কর্তব্য পালন অসম্ভব বলিয়াই 
তাহাদের আবির্ভাব ঘটে, সমাজের বাস্তব জীবনবিকাশ সম্পর্কে কাজের তাগিদে 
দেখ! দিয়া নুতন সামাজিক ধারণা ও মতবাদ বাধা দূৰ করিয়া অগ্রসর হয়, 
জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, সমাজেব ক্ষয়িষু শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 
জনগণকে সংগঠিত করে, এবং যে সব শক্তি সমাজের বাস্তব প্রগতির পথে বাধা, 
সেই সব শক্তিকে পরাভূত করার কাজকে সহজ করে। 

এইভাবে সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশের ফলে, সামাজিক জীবনযাত্রা 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে যে নুতন প্রয়োজন ও দাবী দেখা দেয় তাহারই উপর 
ভিত্তি করিয়া সামাজিক চিন্তাধারা, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠে, 
এবং ইহাবাই আবার সমাজ জীবন, সামাজিক জীবনযাত্রার ব্যবস্থার উপর সক্রিয় 
প্রভাব বিস্তার কবিতে থাকে; এবং তাহার ফলে সমাজব্যবস্থার জরুরী দাবী 
মিটাইবার অনুকুল ব্যবস্থা স্থষ্টি করে এবং সমাজ জীবনের প্রগতিকে সম্ভবপর 
করিয়! তুলে । 

এই প্রসঙ্গে মাক্তস্‌ বলিয়াছেন-_ 

“যে মুহূর্তে কোনো মতবাদ জনগণের মনকে উদ্ধদ্ধ করে, সেই মুহুর্তেই এ 
মতবাদ বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়।” (“হেগেলের ফিলজফি অফ. রাইট 
সম্বন্ধে সালোচন।”-_ জার্মান ভাষায় )। 

কাজেই, সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য, তাহার অগ্রগতি ও উন্নতির 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্্ব মা্‌'স্বাদী পার্টি গঠন ১৪৯ 


বেগ দ্রুততর করার জন্ত, শ্রমিক পার্টির দরকার এমন একটি সামাজিক মতবাদ 
ব৷ চিন্তাধারা ব্যবহার করা, যাহা জীবনযাত্র! ব্যবস্থার অগ্রগতির প্রয়োজনীয় 
দাবীকে সঠিকভাবে রূপ দেয়,__এমন চিন্তাধারা 9 মতবাদ যাহা জনগণকে সক্রিয় 
করিয়া তুলিতে পারে, যাহা জনগণকে শ্রমিক পার্টির বিরাট যুদ্ধবাহিনীরূপে 
সংঘবদ্ধ করিতে পারে, পরিচালন! করিতে পারে-__বে-যুদ্ধবাহিনী প্রস্তুত হইবে 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে চূর্ণ কবিয়! সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলির পথ 
পবিফার করির| দিবার জন্য৷ 

“অর্থনীতিবাদী” ও মেন্শেতিক্দের পতনের অন্ততম কারণ হইল এই যে 
তাহাঁবা প্রগতিধাল মতবাদ ও চিন্তাধাবান সংগঠন ও পবিচালনশক্তি এবং 
স্থজনক্ষমতাকে স্বীকার কবে নাই; তাহানা ডায়ালেক্টিক-বিরোধী নিক্ষ্িয় 
বন্তবাদের আশ্রয় লইয়া! এইসব প্রগতিনীল উপাদানের এঁতিহাসিক প্রয়োজন 
ও সার্থকতাকে প্রা উড়াইয় দিয়াছিল-__ফলে তাহারা পার্টিকে প্রাণহীণ ও 
নিশ্রি'য় করিয়া তুলিবাছিল। 

মাক্্-লেনিনবাদের প্রাণশক্তি ও সজীবতার কারণ হইল এই যে মাকৃনস্‌- 
লেনিনবাদ সেইরকম প্রগতিশীল মতবাদের উপর নির্ভর কবে যাহ সামাজিক 
জীবনবাত্র! ব্যবস্থার প্রগতির দাবীকে সঠিকভাবে নিদ্দেশ দেয় ; মারস্*লেনিনবাদ 
মতবাদকে ত্াহাব যথোপধুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠ। করে এবং বিশ্বা করে যে মার্কৃস্‌- 
লেনিনবাদের কর্তব্য হইল এই চিন্তাধারা ও মতবাদের সংগঠন, পরিচালন ও 
শজনশক্তির প্রতিটি বিন্দুকে কাজে লাগানে!। 

সমাজ-জীবন ও সমাজ চেতনার পরম্পর সম্পর্ক, সামাজিক জীবনযাত্রা 
ব্যবস্থার ও সামাজিক মননধারার বিকাশের মধ্যে যে-সম্পর্ক রহিয়াছে সেই সম্পর্কে 
ইহাই হইল প্রতিহাসিক বস্তববাদের বক্তব্য । 

এখন দেখিতে হইবে এঁতিহাপিক বস্ববাদ অনুযায়ী “জীবনযাত্রা” ব্যবস্থা! 
বলিতে কি বুঝার। সমাজের গঠন, সামাজিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী, 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে মূলত জীবনযাত্রা ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করে। 
এই জীবনযাত্রা ব্যবস্থা বলিতে কি বোঝায় ? তাহার বিশেষত্ব কি কি? 

নিঃসন্দেহে বল! যায় যে “সমাজে বাস্তব জীবনযাত্রা ব্যবস্থার” মধ্যে প্রথমেই 
পড়ে সমাজের পারিপাশ্বিক প্রকৃতি-জগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশ। ইহা 
সমাজের বাস্তবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য ও সকল সময়েই নিশ্চিত প্রয়োজন । 
এই ভৌগোলিক পরিবেশ অবশ্তই সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে। 


১৫০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রশ্ন উঠে যে সমাজের বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ কি ভূমিকা গ্রহণ করে ? 

ভৌগোলিক পরিবেশই কি সমাজের অবয়ব, মানবসমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং এক 

ব্যবস্থা হইতে অন্য ব্যবস্থায় রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান শক্তিব্ূপে কাজ করে? 
এতিহাপিক বস্তবাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, “না” । 

ভৌগোলিক পরিবেশ নিঃসন্দেহেই সমাজ বিকাশের পক্ষে সর্বকালেই 
অত্যাবশ্তক এবং নিশ্চয়ই সমাজ বিকাশকে প্রভাবিত করে-_বিকাশের ছন্দকে 
দ্রুততর করে অথবা মন্দীভূত করে । কিন্ধু এই প্রভাব চুড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের প্রভাব নয়, 
কারণ সমাজের পরিবর্ভন ও বিকাশের ছন্দ এতই দ্রুত যে ভৌগোলিক পরিবেশের 
পরিবর্তন ও বিকাশের ছন্দের সঙ্গে তুলনাই চলে না। তিন হাজার বৎসরের মধ্যে 
ইয়োরোপে পবপর তিন রকমের সমাজ ব্যবস্থা বাতিল হইর| গিয়াছে +__আদিম 
যৌথ সমাজ ব্যবস্থা, দাসত্বপ্রথা এব জায়গীরদারী ব্যবস্থা। ইযোরোপের পুর্বভাগে, 
সোভিরেট রাষ্টে, এমনকি চার রকমেরও সমাজ ব্যবস্তা উৎখাত হইয়া গিয়াছে । 
তবুও এই তিন হাজার বৎসরে ইরোগোপের ভৌগোলিক অবস্থার কোন পরিবর্তন 
হয় নাই, নয়তো এতই যতসামান্ত পরিব্টন ভইয়াছে যে ভূগোল তাহাকে 
আমলেই আনে ন|। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভৌগোলিক পরিবেশের কোনে 
গুরুতর পরিবর্তন হইতে লক্ষ লক্ষ বসব লাগে, এদিকে কয়েক শত ব! হাজার 
ছুই বৎসরই মান্ঠষের সমাজ-ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট। 

স্থতরাৎ দেখা যাইতেছে যে সমাজবিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ প্রধান 
1নয়ন্ত্রণশক্তি নয়। প্রথমটির মৌলিক পরিবর্তন হইতে লাগে লক্ষ লক্ষ বৎসর, 
আর দ্বিতীয়টির পক্ষে খন কয়েক শত বৎসরই বথেষ্ট, তখন প্রথমটি আর 
দ্বিতীয়টির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। 

এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই যে জনসংখ্য। বৃদ্ধিও “জীবনযাত্রা ব্যবস্থা” 
কথাটির অন্তভূক্ত, আর সমাজের বাস্তব জীবনের জন্য কমপক্ষে একটা ঘনবসতি 
এবং নিয়তম নিদিষ্ট জনসংখ্যারও প্রয়োজন । তাহ! হইলে প্রশ্ন উঠে বে 
লোকসংখ্যার হাসবুদ্ধিই কি সমাজ ব্যবস্থার স্বাতন্ত্য নিৰপণ করে ? 

এঁতিহান্সিক বস্তবাদ এ প্রশ্নেব উত্তরেও “না” বলে। 

লোকসংখার বুদ্ধি সাজ বিকাশের ধারাকে শ্রভাবিত করে, এই বিকাশে 
সাহায্য করে বা বিরোধিতা করে, কিন্তু বিকাশকে পুর্থাকারে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে না। একটি সমাজ ব্যবস্থা বাণ্তিল হইয়! যাইবার পর আর একটি ধিশেষ 
ব্যবস্থার হৃষ্টি কেন হয়, এ প্রশ্নের সমাধান আমর! জনসংখার হ্বাসবৃদ্ধি হইতে 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মাক্ স্বাদী পাটি গঠন ১৫১ 


করিতে পারি না। আমর! দেখিয়াছি যে আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থাকে বাতিল 
করিয়! দাসপ্রথা দেখ! দিল এবং গোলামী ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া জায়গীরদারী 
ব্যবস্থা কায়েম হইল । জায়গীরদারী ব্যবস্থার স্থলেও বুর্জোয়া ব্যবস্থা বসিল। 
এখন একটিকে বাতিল করিয়া অন্ত একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা কি করিরা স্থান পায় 
তাহার উত্তর আমরা লোকসংখ্যার তথ্য হইতে পাই না। 

জনসংখ্যাই যদি সমাজ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করিত তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত 
জনাকীর্ণ দেশগুলিতে তরন্থুঘ।য়ী উচ্চতর সমাজ বাবস্থা দেখা যাইত । আসলে 
ইহা সত্য নর । চীন, আমেরিকার যৃক্তরাষ্ত্র অপেক্ষা চার গুণ জনবহুল, কিন্ু 
সমাজ বিকাশের মাপকাঠিতে আমেবিকা উচ্চতর স্তরে । চীনে এখনও আধা 
জায়গীরদারী বাবস্থা বাহাল রহিরাছে, জার আমেরিক। বহুদিন পুর্বে ধনতন্ত্ে 
শেষ সোপানে পৌছিয়াছে। বেল্জিয়ামে আমেরিকা অপেক্ষ। উনিশ গুণ ও 
সোভিয়েট রুশিয়া অপেক্ষ। ছাব্বিশ গুণ ঘনবসতি, কিন্ভ আমেরিকায় বেল্জিয়াম 
অপেক্ষা উচ্চতর সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। আর স্লোভিয়েটের কথা ধরিলে 
বেল্জিয়াম একটা গোটা এঁতিহাসিক খুগের পিছনে পড়িয়া আছে, কারণ 
বেল্জিয়ামে এখনও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান, আর সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ধনতন্বকে বাতিল করিয়া সোশালিস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে । 

স্থৃতরাৎ জনসংখ্যাই সমাজ বিকাশের প্রধান শক্তি নয়, হইতে পারে না; 
সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি এবং সমাজের অবরব নিয়ন্ত্রণের শক্তি নয়, হইতে 
পারে না। 

এখন প্রশ্ন হইল, জীবনঘাত্রা ব্যবস্থার জটিল ধারার মধ্যে কোন্‌ প্রধান 
শক্তি সমাজের অবয়ব, সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং একধারা হইতে অন্য 
ধারায় সমাজের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে ? 

প্রতিহাসিক বস্ববাদ বলে ঘে জীবন ধারণে জন্ উপকরণের সংগ্রহ 
করার যে উপায় তাহাই হঈল এই শক্তি । সমাজ বাচিবার ও বিকাশ পাইবার 
জন্য যাহ! অবশ্য প্রয়োজন সেই থাগ্য, পরিধেয়, পাছুক1, বাসস্থান, জালানি 
উৎপাদনের উপকবণ প্রভৃতি, বাস্তব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উৎপাদন 
ব্যবস্থা হইল এই শক্তি। 

জীবন ধারণের জন্ঠ খাছ, পরিধেয়, পাছুক1, আশ্রয়, জালানি ইত্যাদি 
প্রয়োজন; এই বাস্তব প্রয়োজনগুলি মিটাইতে হইলে মানুষকে এইগুলি 
উৎপন্ন করিতে হইবে ; উৎপন্ন করিতে হইলে খাগ্, পরিধেয়, পাদুকা, আশ্রয়, 


১৫২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জ্বালানি ইত্যাদির উৎপাদনযন্ত্রও নিন্মাণ করিতে হইবে, মানুষকে এই 
যন্্রাদি নিম্মীণ এবং তাহার যথাযথ ব্যবহার করিবার জন্ত সমর্থ হইতে 


হইবে। 
যে-উৎপাদ্নবন্ত্র লইয়! বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস বানানে 


যার, যে-জনগণ একপ্রকার উত্পাদন অভিজ্ঞতা! এবং শ্রমকৌশলের বলে 
২পাদনযন্ত্র ব্যবহার কনে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োজন জিনিস উত্পাদন 

করি] চলে-_-এই সকলে মিলিয়া সমাজের উৎ্পাদকশক্তি গঠিত হয় । 

কিন্তু উৎপাদনশক্তি হইল উৎপাদন ব্যবস্তা ও পদ্ধতির মাত্র একটি দিক-_ 
এই দিক থেকে আমরা থে প্রাকৃতিক শক্তি ও পদার্থনিচয় ব্যবহার করিয়া 
বাস্তব জীবনে প্রয়োজন জিনিস উংপাদন করা হয় তাহাদের সঙ্গে মানুষের 
কি সম্পর্ক তাহা বুঝিতে পারি। উৎপাদন ব্যবস্তার ও পদ্ধতির আর একটা 
দিক হইল উৎপাদনের কাধ্যক্রমের মধ্যে মানুষের পরম্পর সম্পর্ক, মানুষের 
উৎপাদন জম্পর্ক। মানধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং প্রকৃতির শক্তিকে 
কাজে লাগায়, কিন্তু এই সংগ্রাম মানুষ একা করে না', ব্যক্তিগতভাবে করে না, 
করে একসঙ্গে, দলবদ্ধভাবে, সমাজবদ্ধভাবে । স্ুতরাং সর্বকালে সব্ব অবস্থায় 
উৎপাদন বলিতে সামাজিক উৎপাদন বুঝায় । ব্যবহারযোগ্য বস্তুর উৎপাদনে 
মানুষকে পারস্পরিক কোনো ন। কোনো সম্পর্কের বন্ধনে, কোনো না কোনো 
উৎপাদন সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে হয়-_-শোষণ-সম্পর্ক-রহিত মুক্ত জনগণের পরম্পর 
সহযোগিতাও উচার এক বপ হইতে পারে, আবার দলন ও দাসত্বের সম্পর্কও 
এ বন্ধনের অন্ত রূপ হইতে পারে। আবার এ উৎপাদন সম্পর্ক এক স্তর 
হইতে আর এক স্তরে পরিব্গুনশীলও হইতে পারে। এ সম্পকের স্বরূপ 
যাহাই হোক না কেন, ইহা সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই উৎপাদন শক্তির মতই 
উৎপাদনের অতি আবশ্তক উপাদান। 

মাকৃস্‌ বলিয়াছেন, “উৎপাদন ব্যাপারে মানুষের সম্পর্ক শুধু প্রকৃতির 
সঙ্গেই নয়, পরম্পরের সঙ্গেও। বিশেষ প্রকারের সহযোগিতা ও আদান 
প্রদানের মধ্য দিয়াই উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন করিতে হইলে জনগণকে 
বিশেষ সম্পর্ক ম্বীকার করিয়া লইতে হয়, এ সম্পর্ক পারম্পরিক-- 
এই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই প্রকৃতি-জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করা 
অর্থাৎ উৎপাদন সম্ভব” । (কাল মাক্স্, “সিলেক্টেড ওয়ার্কদ্‌” ইংরেজী সংস্করণ, 
প্রথম থণ্ড, পৃঃ ২৬৪ ১ 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মাক্সিবাদী পার্টি গঠন ১৫৩ 


সুতরাং উৎপাদন বলিতে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক দুই-ই 
বুঝার-_এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহারা যে অভিন্ন তাতাই নির্দেশ করে। 

উৎপাদনের একট! বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা কখনও বহুদিন এক জায়গায় 
আটক থাকে না। উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবস্তিত ও উন্নত হয়__আর 
এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থায়, সামাজিক ধারণার ও রাজনৈতিক 
মতামতে ও প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন'দেখ। যায়__-এক কথায় সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কাঠামো বদলাইতে হর। উন্নতির বিভিন্ন স্তরে জনগণ 
উৎপাদন ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রীতি অবলম্বন করে এবং ভিন্ন প্রকারে জীবন 
যাপন করে। আদিম সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদনের বীতি ছিল একরকম, গোলামী 
ব্যবস্থায় ছিল আর একরকম, জায়গীবদাবী ব্যবস্থায় ছিল আন একরকম । 
আর এই রীতি পরিব্টনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসিয়াছে মানুষের সমাজ 
ব্যবসায়, আধ্যাত্সিক জীবনে, রাজনৈতিক মতবাদে ও বাস্টীয় ব্যবস্থার । 

সমাজের উৎপাদন রীতি যে ধরনের, তাহাই প্রধানত স্মাজ, সমাজের 
চিন্তাধারা ও মতবাদ, সমাজের রাষ্্নৈতিক মনোভাব ও ব্যবস্থাকে নিৰপণ করে। 

অথবা! আরও খোলাখুলি বলিতে গেলে মান্গষের জীবনযাপনের রীতি 
যেমন, তাহার চিস্তাধাবাও হইল তেমন। 

ইহার অর্থ এই যে সমাজ বিকাশের ইতিহাস মূলত উৎপাদন ব্যবস্থার 
উন্নতির ইতিহাস ( ঘে-উৎপাদনের উন্নতি ও রীতি পরস্পরকে শতাববীর পর 
শতাব্দী ধবিয়। অনুসরণ করে )__উতপাদন শক্তির বিকাশের ইতিহাস, এবং 
জনগণের পারম্পরিক উৎপাদন সম্পর্কের ইতিহান। 

অতএব সমাজ বিকাশের ইতিহাস বলিতে একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় 
পদার্থগুলির উতপাঁদকগণেরই ইতিহাস, শ্রমিকদেব ইতিহাঁস বোঝায়) এই 
শ্রমিকেরাই উৎপাদন রীতির প্রধান শক্তি, ইহারাই সমাজের অস্তিত্বের জন্য 
যে-সকল বস্তুর প্রয়োজন তাহ! উৎপন্ন করে। 

কাজেই ইতিহাসকে যদদি বাস্তব বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠিতে হয় তবে ইতিহাস 
এখন আর পদিখ্িজয়ী”” ও “অত্যাচারী”, রাজা, যোদ্ধা ও শাসকগণের কার্য্য-ক্লাপ 
দিয়াই সমাজ বিকাশের ধারাকে ব্যাখ্য! করিতে পরিবে না; ইতিহাসকে সর্বোপরি 
উৎপাদক, শ্রমিক ও জনগণের ইতিহাস আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । 

কাঁজেই সমাজিক ইতিহাসের গতিছন্দের নিরমকে বুঝিতে হইলে মানুষের 
মন, তাহার মতবাদ ও সমাজ সম্বন্ধীয় ধারণা লইয়া! আলোচন! করিলে চলিবে 


১৫৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


না; ইহার সন্ধান লইতে হইবে কোনে নিদ্দিই এতিহাসিক কালের উৎপাদন 
রীতির মধ্যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে । 

অতএব ইতিহাস বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হইল উৎপাদনের নিয়ম, উৎপাদন- 
শক্তি বিকাশের নিয়ম, উত্পাদনের সম্বন্ধ এবং সমাজের অর্থ নৈতিক বিকাশের 
নিয়মগুলি আলোচন] ও প্রকাশ করা। 

সুতরাং শ্রমিক পার্টি যদি একটি উপযুক্ত পার্টি হইতে চায় তবে তাহাকে 
উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির নিরমগুলি জানিতে হইবে, সমাজের অর্থ নৈতিক 
বিকাশের ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে ঠইবে। যদি ভূল নীতি অনুসরণ 
করিতে সে ন| চায় তবে কার্ষ্যস্ছচী নিরূপণ করার বিবয়েও, হাতে কলমে 
কাজ করার বিষয়েও, পার্টিকে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির নিয়ম গুলি, সমাজের 
অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম গুলিকে অনুসরণ করিতে হইবে। 

উৎপাদনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহার পরিবস্তন ও উন্নতি আরন্ত 
হয় উৎপাদন শক্তির পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, এবং প্রথমত উৎপাদনের 
যন্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, অতএব উৎপাদন শক্তিই উৎপাদনের সবচেয়ে 
গতিশীল ও বিপ্লবী উপাদান। সব্বপ্রথম সমাজেন উৎপাদন শক্তি পরিবন্টিত 
ও উন্নত হয় এবং এই উন্নতির উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহার সহিত 
সামঞ্জন্য রাখিয়! মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পকের পরিবর্তন 
ঘটে। ইহার অর্থ কিন্ত এমন নয় ঘে উৎপাদন শক্তি উৎপাদন সম্পক- 
নিরপেক্ষ অথব। উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার 
করে না। উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির উপর নিভর করে বটে, আবার 
উৎপাদন শক্তিকে সাহাধ্য অথবা প্রতিহতও করে। 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি 
উৎপাদন শক্তির পিছনে অনিন্দিই কালেৰ জন্য পড়িঘ়া থাকিতে পারে না, 
অথবা! উৎপাদন শক্তির বিনোধিত| কবিতে পারে না, কারণ এই সম্পর্কগুলি 
যখন উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে পারে এবং তাহার উন্নতির 
সহায়তা করে একমাত্র তখনই উৎপাদন শক্তির চরম উন্নতি হওয়া সম্ভব । 
কাজেই এই সম্পর্কগুলি ঘতই পিছনে থাকুক না কেন তাহাদের উৎপাদন 
শক্তির স্তরে আগাইয়। আনিতেই হইবে, নহিলে উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন 
শক্তি ও সম্পর্কগুলির মধ্যে যে মুল এীক্য আছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, 
উত্পাদন ব্যবস্থীয় সঙ্কট দেখা দিবে এবং উত্পাদন শক্তির ধ্বংস হইবে । 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মা্কস্বাদী পার্টি গঠন ১৫৫ 


এরকম ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত মিলে ধনিক দেশগুলির অর্থসঙ্কটে । সেখানে 
ধনিক উৎপাদনের উপাদানগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিয়া ভুলে এবং ইহা 
উৎপাদন শক্তির স্বভাববিরোধী, উৎপাদন রীতির সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী ।' 
ইহার ফলে হয় অর্থসঙ্কট এবং উৎপাদন শক্তির লোপ। অধিকন্ত এই 
অসামঞ্জন্তই সামাজিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি। সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্ত 
হইল উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্কগুলির উচ্ছেদ ও নূতন সম্পর্কের সষ্টি--আর 
নৃতন সম্পর্ক গুলিই উৎপাদন শক্তির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিতে পারে । 

ধনিকতন্ত্রের এই দৃষ্টান্তের উপ্টা দিক হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের সোশালিস্ট 
অর্থনীতি। এখানে উৎপাদনের উপাদানগুলি কাহারও ব্যক্তিগত মুনাফ। 
অজ্জনের অস্ত্র নয়, এগুলি সমগ্র সমাজের অধিকারে । উৎপাদন রীতির 
সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই ব্যবস্তারই সামপ্রন্ত আছে, আর এইজন্যই অর্থসঙ্কট 
. ও উৎপাদ্নশক্তির অপচয় সোভিরেটে অজ্ঞাত। 

সুতরাং উৎপাঁদনশক্তি থে শুধু সবচেয়ে গতিণীল ও বিপ্লবী উপাদান তাহাই 
নর, উৎপাদনশক্তি উৎপাদনেব উন্নতিও নিরূপণ করে । 

উৎপাদনশক্তি যেরূপ হইবে, উৎপাদনের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও হইবে 
সেইরূপ । 

উৎপাদনশক্তির অবস্থা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়,__উৎপাদনের “কোন্‌ যন্ত্র দিষা 
মানষের স্বাচ্ছন্যবিধানের বন্তৃগুলি উৎপন্ন হ। উৎপাদনশক্তির পারস্পরিক 
সম্পর্কগুলি আর একটি প্রশ্নের উন্তরে সাহাধ্য করে- উদ্পাদনের উপাদান- 
গুলির মালিক কে? অর্থাৎ জমি, বন, জল, খনিজ সম্পদ, কাচামাল, চলাচলের 
যানবাহন এগুলির মালিক কে? এগুলির মালিক কি সমাজ, না কোনো ব্যক্তি 
বা বিশেষ গোষ্ঠী, এগুলির মালিকান1 লইয়া তাহারা কি অপর ব্যক্তিদের বা 
শ্রেণীকে শোষণ করিবার স্থযোগ পায় ? 

প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত উৎপাদন শক্তির উন্নতির একটি 
মোটামুটি ছবি এইখানে রাখা হইতেছে । প্রথমে লোকে ব্যবহার করিত পাথরের 
অস্ত্রাদি, তাহার পর তীর ধন্নুকের প্রবর্তন হইল ; সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের 
বাতির পরিবর্তন হইল, ব্যাধের জীবন ছাড়িয়া মান্তব পশুপালনে রত হইল। 
মানুব যখন ধাতুনিন্মিত (লৌহ থড়া, কাষ্ঠ ও লৌহনিম্সিত লাঙ্গল ) অস্ত্রের 
ব্যবহার শিথিল, তখন সে কৃষিজীবী হইল । আবার এই ধাতুনিম্মিত মন্ত্রাদির 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানারকম হাতের কাজের প্রবর্তন ঘটিল ; কৃষিকার্য্য হইতে 
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এসকল হাতের কাজকে (যেমন মৃৎ্পাত্র নিশ্মীণ ইত্যাদি ) স্বতন্ত্র করা হইল এবং 
এইরূপ ক্রদোন্নতির মধ্য দিয়া মানুষের সভ্যতা যন্বঘুগে উপস্থিত হইল। হাতের 
কাজের যুগ অতাঁত হইল, যন্ত্রযুগের প্রবর্তন হইল । যন্ত্রের সাহাধ্য লইয়াই আজ 
বিরাট শিল্পস্থষ্টি সম্ভব হইয়াছে । ইহাই হইল মানুষের সমাজের উৎপাদন শক্তির 
ক্রমোন্নতির সম্পূর্ণ চিত্র। ইহা থেকেই স্পট বুঝা যায় যে যাহারা উৎপাদনের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের সাহায্যেই এই উৎপাদনের যন্্রার্দির পরিবর্তন ও উন্নতি 
সম্ভব হইয়াছে, আর মান্তষকে বাদ দিরা এ উন্নতি হয় নাই । সুতরাং এ সকলের 
পরিবর্তনে মান্তষেরও উন্নতি হইয়াছে, আর মানুষই উতৎপাদনশক্তির সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় উপাদান। যদ্বাদির উন্নতিন সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উত্পাদনের 
অভিজ্ঞতার পরিব$ঁন হইয়াছে, তাহার শ্রমকুশলতা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে 
অভিজ্ঞতা বাড়িরাছে। 

সমাজের উৎপাদনশক্ির পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিয়া মানুষের 
উৎপাদনের সম্পক ও অর্থনৈতিক লম্পর্কেরও পরিবর্তন এবং উন্নতি ঘটিয়াছে। 

উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পকের পাচটি প্রধান রূপ ইতিহাসে দেখা 
যায়__আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থা, গোলামী ব্যবস্থা, জায়গীরদারী ব্যবস্থা, ধনিকতন্ত্ 
ও সমাজতন্ত্র । 

আদিম ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল এই যে উৎপাদনের 
উপাদানগুলি ছিল সমাজের অধিকারে । সেই যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে 
এর বেশ মিল আছে। পাথরের অক্ত্রাদি ও তীরধন্থকের সাহায্যে মানুষ 
একাকী বন্তজন্ত ও প্ররুতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে না। ফল সংগ্রহ 
করা, মাছধরা, বাসগৃহ নিশ্নীণ করা সব কাজেই তাহাদের দলবদ্ধ 
হইবার দরকার হইত-_নহিলে অনাহারে মৃত্যু ব বন্থজন্তর বা! প্রতিবেশী কোনো 
শত্রুর কবলে পড়াই ছিল অবশ্ঠন্তাবী। ইহার ফলে যাহারা কাজ করিত তাহারাই 
"ছিল উৎপাদনের উপাদানের মালিক এবং উৎপন্ন দ্রব্যেরও মালিক। তখনও 
সমাজে ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা আসে নাই, প্রত্যেকেরই কয়েকটি অস্ত্রাদি 
থাকিত যাহা তাহার নিজস্ব, কিন্তু সেইগুলি নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্ত। এ 
-সমাজে শ্রেণীবিভাগ ও ছিল না, শ্রেণীগত শোষণও ছিল ন|। 

গোলামীব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই যে, যে গোলামের 
“মালিক, সে-ই উৎপাদনের মালিক। এই ব্যবস্থায় যাহার। কাজ করে, তাহারাও 
এই লোকের সম্্রত্তি; আর মনিব ক্রীতদাঁসকে ইচ্ছামত ক্রয় বিক্রয় বা হত্যাও 
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করিতে পারে, মানুষ ও পণুুতে যেন কোনে। তফাৎ নাই । উৎপাদন ব্যবস্থার 
এইরূপ পারম্পরিক সম্পর্ক দেই যুগের উপযুক্তই ছিল। পাথরের অক্ত্রাদির 
পরিবর্তে মানুষ তখন ধাতুনিম্মিত দ্রব্যাদদির অধিকাবী ; আদিম মানুষের শোচনীয় 
ও অসহায় অবস্থার পরিবপ্তে তখনকার মানুষ কষিকাধ্য ও শিল্পকার্ম্যের সহিত 
পরিচিত এবং উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগে তখন শ্রমবিভাগ প্রবস্তিত হইয়াছে । 
সমাজের এই অবস্থায় পণ্য আদান প্রদানের সম্ভাবনা ও মুষ্টিমেয় লোকের হাতে 
ধনাগমের সম্ভাবনা হয়। এই সমর উতপাদনেব উপাদানগুলি অল্পসংখ্যক লোকের 
হাতে থাকে, আর সংখ্যাগরিষ্ঠের দল সংখ্যালধিষ্ঠের নিকট দাসরূপ জীবনযাপন 
করে। এই স্তরে আমরা উৎপাদন রীতিতে মবাধ সার্বজনীন শ্রম দেখিতে পাই 
না__-এখানে শ্রমিক হইল ক্রীতদাস, ঘাহাকে শোষণ করে ক্রীতদাসেব অলস 
মনিবরা। স্থতরাৎ এখানে উৎপাদন ব্যবস্থা উপাদানগুলি সমাজের অধিকারে 
নয়, এগুলি ব্যক্তিগত সম্পঙ্িব অন্তর্গত। গোলামের মালিকই সর্বপ্রথম 
সম্পত্তির প্রধান অধিকারীরূপে দেখা দিয়াছে। 

ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোবিত, অধিকারী ও সর্বহাবার মধ্যে নিদারুণ 
শ্রেণী সত্ঘর্ষ-_ ইহাই হইল গোলামী ব্যবস্থাব চিত্র | 

জায়গীরদারী ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই যে জারগীরদার, 
উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উতৎপাদনবত শ্রমিকের 
মালিক নহে__এই শ্রমিক হইল ভূমিদান (সাফ), যাহাকে ভূম্বামী ক্রয়- 
বিক্রয় করিতে পারিলেও তাহাব প্রাথ লইতে পারে না। জায়গীরদারী 
অধিকারের পাশাপাশি উৎপাদনের উপকরণ এবং ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে 
স্থাপিত নিজস্ব ব্যবসায় সম্পকে কবক ও কারিগরদের অধিকারও দেখা যায়। 
উৎপাদন ব্যবস্থার এই সকল সম্পর্কগুলি প্রপানত এঁ যুগের অবস্থার সঙ্ষে 
খাপ খাইয়া থাকে। ইহার পরে লোহা গলাইবার ও লোহার জিনিস 
বানাইবার ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটিল; লোহার লাঙ্গল ও তাতের প্রসার 
হইল) কৃবিকাধ্য, উদ্যানবিগ্যা, আম্গুরের চাষ ও পশুপালনের আরও উন্নতি 
হইল ; কারিগরেব নিজস্ব কর্মশালা! ছাড়া ছোট ছোট কারখানাও দেখা দিল। 
উৎপাদনশক্তির তদানীন্তন বৈশিষ্ট্য হইল এইগুলি। 

নৃতন উৎপাদনশক্তির দাবী হইল যে শ্রমিককে উৎপাদনে উদ্যোগ দেখাইতে 
হইবে, এবং কাজের জন্য আগ্রহ, কাজে মনোঘোগ দ্রিবার ইচ্ছা দেখাইতে 
হইবে। গোলামের কাজে উৎসাহ নাই এবং উৎপাদনে উদ্ভোগিতার অভাব 
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তাহার সম্পূর্ণ, তাই জায়গীরদার গোলামকে বাতিল করিয়া দিল, এবং যে- 
ভূমিদাসের (সার্ক) ঘরবাড়ী আছে, চাষের যন্থাদি আছে, আর জমি চাষ 
করার জন্ত এবং জমিদারকে উৎপন্ন শশ্তের একাংশ দিবার জন্য কাজে যে-আগ্রহ 
নিতান্ত প্রয়োজন সেই আগ্রহ আছে, তাহার সহিত কারবার করিতে চাহিল । 

এখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীম খানিকটা বাড়িয়াছে । শোধণ প্রায় গোলামী 
আমলের মতই কঠোর, শুধু একটু লু হইয়াছে। শোষক ও শোধিতের 
মধ্যে শ্রেণীসতঘর্যই জাষণগীরদারী ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

ধনতন্ত্রেনে উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হইল এই 
'ঘে ধনিক উত্পাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলির মালিক, কিন্তু শ্রমিকদের 
সর্বময় প্রভূ নর়। কারণ মন্গুরদের লইয় ইচ্ছামত বেচাকেনা চলে না, 
অথব! ইচ্ছ। করিলে মজুবদের মারিরা ফেল! যায় না ; মজুরের! ব্যক্তিগতভাবে 
স্বাধীন কিন্ধ তাহাদের কাছে উৎপাদনের উপাদানগুলি নাই বলিয়। অনাহারের 
হাত হইতে বাচিবার জন্য মজুবীর বিনিময়ে তাহার! ধনিকের কাছে শ্রমশক্তি 
বিভ্রয় করে এব, শোবণের বন্ধন মানিয়া লয়। উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদান- 
গুলির মালিকান। ধনিকের, কিন্ত ইহারই পাশাপাশি কৃষক ও কারিগরও 
উৎপাদনের উপকরণগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পর্তি ভোগ করিতেছে । গ্রথমে এ 
দৃষ্টান্ত খুবই মিলিত। এই চাবী ও কারিগরেরা ভূমিদাস নয়, ব্যক্তিগত 
শ্রমের উপর তাহাদের সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত। ক্রমে কারিগরদের কর্মশালা ও 
ছোট কারখানাকে বাতিল করিয়া যন্ত্রপাতি শোভিত হইয়া বড় বড় কল-কারখানার 
আবির্ভাব হইল। (ে-সব বড় জমিদারীতে আদিমযুগের যন্ত্রপাতির দাহায্যে 
কৃষক জমি চাব করিত, সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং 
কৃষি-কার্য্ের বৃহৎ যন্ত্রপাতি লইয়া! বড় বড় পুঁজিদারী খামার দেখা দিল। 

নূতন যুগের উৎপাদনশক্তির পক্ষে প্রয়োজন হইল যে শ্রমিক হইবে শিক্ষিত 
ও বুদ্ধিমান, আগেকার দিনের ভূমিদানের মত অবজ্ঞাত ও অজ্ঞ হইলে .চলিবে 
না; আধুনিক যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইতে এবং ঠিকভাবে যন্ত্র চালাইতে 
সক্ষম হইতে হইবে । কাজেই ধনিকের! ভূমিদাসদের বাতিল করিয়া ভূমিদাসত্বের 
বন্ধনমুক্ত এবং ঠিকভাবে যন্ত্র চালাইবার মত শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে 
কারবার করিতে চাহিল। 

কিন্তু উতৎপাদনশক্তিকে বিপুলভাবে বিকশিত করিয়! ধনতন্ত্র পরম্পরবিরোধী 
ঘটনার জালে জড়াইয়৷ পড়িয়াছে--এ জাল হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমতা তাহার 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্কস্বাদী পার্টি গঠন ১৫৯ 


নাই। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া এবং তাহার দাম কমাইয়া 
ধনতস্্ব প্রতিবোগিতাকে প্রথর করিতেছে, ছেট ও মাঝারি ধরনের ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির অধিকারীর দলকে নিঃশেষ করিতেছে, তাহাদের সর্বহারার পর্ষ্যায়ে 
পরিণত করিতেছে এবং কিনিবার শক্তি কমাইতেছে ; ফলে উৎপন্ন দ্রব্য 
বিক্রর করাই অগন্তব হইয়া পড়িতেছে। অপরপক্ষে, উৎপাদন বাড়াইয়া এবং 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বিরাট কলকারখানায় একত্র করিয়া ধনতন্্ব উৎপাদনকে 
এক সামাজিক বৈশিষ্্য দান কবিতেছে এবং ফলে ধনতন্ত্বের নিজের ভিত্তি 
ক্ষয় পাউতেছে, কারণ উত্পাদন রীতিতে এই সামাজিক, বৈশিষ্ট্য দাবী করে 
মে উৎপাদনের উপাদানগুলি সামাজিক অধিকারে যাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু 
এগুলি এখনও ব্যক্তিগত ধনিক সম্পত্তি, এইবপ অবস্থা উতৎপার্দনরীতির 
সামজিক বৈশিষ্ট্যেন সঙ্গে খাপ খায় না 

উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থাব সম্পকগুলিব মধ্যে এই যে অনপনেয় 
অসঙ্গতি, ইহাব ফলে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্যের 
জন্য সঙ্কট উপস্তিত হয়, নিজেরাই জনসাধারণের ক্রয়শক্তি ক্মাইয়া তখন 
ধনিকরা দেখে থে তাহাদের মালেব আপল চাহিদা নাই, তখন বাধ্য হইয়! 
তাহার! উৎপন্ন দ্রব্য পুড়াইয়| ফেলে, মাল নষ্ট করিয়া দেয়, উৎপাদন বন্ধ 
করিয়া দেয় এবং যে-সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ ও খাগ্যের অভাবে হাহাকার 
করে সেই সময় উৎপাদন শক্তিকে পণ্ঠু কবিয়া দেয়। লোকে যে হাহাকার 
করে তাহার কারণ মালের অভাব নয়, অতিরিক্ত মাল উৎপাদন তাহার কারণ। 

ইহার অর্থ এই বে ধনিকতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্কগুলি 
সমালের উৎপাদনশক্তির সঙ্গে সামন্ত রক্ষা করিতে পারিতেছে না, বরং 
অনপনেয় অসঙ্গতির স্থষ্টি করিতেছে । 

ইহার অর্থ এই যে ধনতন্ত্বের গে বিপ্রব জন্মের প্রতীক্ষা করিতেছে, যে- 
বিপ্রবের উদ্দেশ্ত হইল উংপার্দন ব্যবস্থায় বর্তমান ধনিক-সম্পত্তি বাতিল করিয়া 
সোশালিস্ট সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত করা । 

ইহার অর্থ এই যে ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্রেণীসংঘর্ষ। 

উৎপাদন ব্যবস্থার যে পারম্পরিক সম্পর্ক সোশালিছ্মের আমলে দেখা 
যায় (যে-সম্পর্ক একমাত্র সোভিয়েট ইউনিফুনে প্রবর্তিত হইয়াছে) তাহার 
মূলকথ! হইল এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলি হইবে সমাজের 
সম্পত্তি। এখানে আর শোষক-শোধিতের অস্তিত্ব নাই। উৎপন্ন দ্রব্য বিলি 


১৬০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হইবে যে যে-রকম পরিশ্রম করিতেছে, সেইভাবে-__এই ব্যবস্থার পশ্চাতে যে 
নীতি, তাহা হইল এই-_প্যে কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না।৮ 
এখানে উৎপাদন পদ্ধতিতে জনগণের পরস্পর সম্পর্কে বন্ধুহ্বলভ সহযোগিতার 
ভাব আছে, শোধণমুক্ত শ্রমিকদের পারম্পরিক সোশালিল্ট সাহায্যের লক্ষণ 
রহিয়াছে । এখানকার উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদনশক্তির অবস্থার সঙ্গে সামগ্তন্ত 
রাখিয়া চলিতেছে, কারণ উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক রূপকে উৎপাদনের 
উপাদানসমূছের উপর সমাজের সম্পূর্ণ অধিকার সমৃদ্ধ করিতেছে । 

এই কারণে সোভিরেট ইউনিয়নে কখনও থাকিয়া থাকিয়া! উতপন্নদ্রব্যের 
আধিক্য বা আন্ুবঙ্গিক অসঙ্গতি দেখ! বায় না । 

এই কারণে এখানে উৎপাদনশক্তিন্ন উন্নতি দ্রুত; উতংপাদনশক্তির সঙ্গে 
সমানতালে চলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্কগুলি এই উন্নতির পথ সম্পূর্ণ 
খুলিয় দেয় । 

মানুষের ইতিহাসে উৎপাদন ব্যবস্থায় মান্তষের পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্র 
হইল এই। 

উৎপাদন ব্যবস্থায় মানবের পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজের উৎপাদনশক্তি এবং 
প্রধানত উৎপাদনের যন্্রাদির উন্নতির উপর এতই নিরশীল যে উৎপাদন- 
শক্তির বিকাশের সঙ্গে খাপ খাওনাইয়া তাড়াতাড়ি কিংবা! দেরী করিয়! মানুষের 
পারস্পরিক সম্পর্কেরও পরিবঞ্তন ও উন্নতি হয়। 

মার্কস্‌ বলিয়াছেন £ “উৎপাদনের সহারতার জন্য অস্ত্রাদির ব্যবহারের 
উদাহরণ যদিও অসম্পূর্ণ আকারে আমরা কোন কোন শ্রেণার প্রাণীর মধ্যে দেখিতে 
পাই, কিন্তু এটাকে মানুষের বৈশিষ্ট্যই বলা উচিত; এজন্য ফ্রাঙ্কলিন। 
মান্ুবকে বলিয়াছেন “মস্ত্র-নিম্মীণকারী প্রাণী । জীবাবশেষ (95511 ) যেমন 
অধুনালুপ্ত জন্তর আকৃতি সম্বন্ধে একটা আভাস দের সেইরূপ অতীতযুগের 
উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও ঘধুনালুপ্ত সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণাতে সাহাষ্য 
করে। অর্থনৈতিক যুগগুলিকে ভাগ করিতে গেলে কোন্‌ যুগে কি দ্রব্য 
প্রস্তুত হইত ইহা তত প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু কোন্‌ যন্ত্রের সাহায্যে 
সেইগুলি তৈয়ার হইত তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন ।...উতপাদনের যন্ত্রপাতি 
একদিকে যেমন মানুষের শ্রমকুশ্বলত! নির্দেশ করে, অপরদিকে তেমনই 
বুঝাইয়া দেয় যে যে-সমাজে এ শ্রম করা হইত, সে-সমাজের অবস্থা কেমন 
ছিল।” ( মার্কস্, “ক্যাপিট্যাল”, ১ম থণ্ড, পৃঃ ১৫৯) 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ২৬১ 


মাক্স্‌ আরও বলিয়াছেন : 

“সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদনশক্তির একট! বিশেষ যোগ আছে। 
নূতন উৎপাদনশক্তি অজ্জন করিলে মানুষ উৎপাদনের রীতি পরিবর্তন 
করে; আর এই রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জীবিকা উপার্জনের উপায়ে 
পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধেরও পরিবর্তন ঘটে। তুমি 
যখন হাতে যন্ত্র চালাও তখন তুমি বাস কর জায়লীরদারী ব্যবস্থার যুগে, 
আর যখন সেই যন্ত্রই বাম্পে চালিত হয় তখন তুমি ধনতন্ত্রের পরিবেশে 
প্রতিষ্ঠিত” মোকৃ্্‌, “দর্শনের দৈন্ঠ”, ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ৯২) 

“উৎপাদনশক্তির নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধের ও 
মানুষের চিন্তাধারার ভাঙন গড়ন চলিতেছে; সনাতন বলিয়া যদি কিছু 
থাকে তো তাহা গতিশীলতা ৷” (এ, পৃঃ ৯৩) 

“কমিউনিস্ট ইশ্তেহারে”* প্রচারিত এঞতিহাসিক বস্তবাদ সম্বন্ধে আলোচন। 
করিতে গিয়া! এঙ্গেল্স্‌ বলিরাছেন : 

“প্রত্যেক এঁতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও অনিবার্ধ্যভাবে 
তাহা! হইতে উদ্ভূত সমাজের গঠন সেই যুগের রাজনীতি ও চিন্তাধারার 
ইতিহাসের বনিয়াদ স্থষ্টি করে ।...স্ুতরাৎ আদিম যৌথ সমাঁজ-ব্যবস্থার 
বিলোপের পর থেকে মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংঘর্ষেরই ইতিহাস, এ সংঘর্ষ 
শোষক ও শোবিতের মধ্যে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে শাসক ও শাসিতশ্রেণীর 
মধ্যে ।...আজ এই শ্রেণীসংগ্রাম এমন পর্যায়ে আসিতেছে যে এখন শোষিত 
ও অত্যাচারিত শ্রেণী (সর্ধহার! ) শুধু নিজেকে শোষক ও অত্যাগারীর 
( বুর্জোয়া শ্রেণীর ) হাত থেকে মুক্ত করিতে পারে না, মুক্তি পাইতে 
হইলে সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্ত সমগ্র সমাজকেই অত্যাচার ও শোষণের 
হাত থেকে মুক্ত করিতে হয় 7” (“কমিউনিস্ট ইশৃতেহারে”্র জার্মান সংস্করণের 
ভূমিকা-_মাকুস্, “সিলেক্টেড ওয়ার্কস্”, ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড পুঃ 
১৯২-৯৩ ) 

উৎপাদনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে নৃতন উৎপাদকশক্তি এবং 
তদনুষায়ী উৎপাদন সম্পর্ক পুরাতন ব্যবস্থা তিরোধান করার পর পুক্লাতন 
ব্যবস্থা হইতে স্বতত্রভাবে উদ্ভুত হয় না, বরং পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই 
পরিবর্তন ঘটে; নূতন উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক মানুষের স্বেচ্ছাকৃত ও 
সচেতন কার্য্যের ফলে হয় না, বরং হয় ব্বতংস্ফর্ভভাবে, অচেতনভাষে 

৯১১ 


১৬২, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহান 


এবং মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে। ছুইটি কারণে স্বতঃ্র্ততাবে এবং 
কাহারও ইচ্ছ। নিরপেক্ষভাবে এই পরিবর্তন হয়। 

প্রথমত, একটি কিংবা আর একটি উৎংপাদনরীতি মানুষ ইচ্ছামত 
বাছিয়া লইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক পুরুষ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ 
করে তখন দেখে যে পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় উৎপাদনশক্তি 'ও সম্পর্ক সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেইজন্য তাহাকে প্রথমট। মানিয়া লইতে হইতেছে 
এবং বাস্তবজীবনের জন্ত প্রয়োজন উৎপাদন করিবার জন্য উতৎপাদনক্ষেত্রে 
বাহা কিছু মজুদ রহিয়াছে তাহার সহিত সামগ্রম্ত রাখিতে হইতেছে । 

দ্বিতীয়ত, মান্তব যখন কোনে! একটি উতৎপাদনযন্ত্রেন ও উংপাদনশক্তির 
কোন একটি উপাদানের উন্নতিপাধন করে, তখন এই উন্নতির সামাজিক 
ফলাফল কি ঘটিবে নে চিন্ত। করে ন|, ভাবিয়া দেখিবার ধৈর্য তাহার 
থাকে না, সে কেবল ভাবে তাহাৰ দৈনন্দিন স্বার্থের কথা, ভাবে কেমন 
করিয়! শ্রমলাঘব করা যায়, কেমন করিয়া নিজেদের জন্য প্রত্যক্ষ ও 
বাস্তব সুবিধা! পাওয়া যায় । 

আদিম যৌগ ব্যবস্থায় যখন কয়েকজন মানুষ ক্রনে ক্রমে ও হাতড়াইতে 
হাতড়াইতে প্রস্তরনিন্মিত অস্বাদির ব্যবহার ছাড়িয়া ধাতুনির্মিত অক্ত্রাি 
ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল, তখন তাহারা জানিত না এবং স্থির হইয়া 
ভাবে নাই যে এঁ আবিষ্কারের সামাজিক পরিণাম কি-_তাহারা বুঝে নাই 
বা ভাবে নাই যে ধাতব অন্সে পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব 
আসিবে, তাহারা বুঝে নাই যে ইহার চরম পরিণতি গোলামী ব্যবস্থায় 
তাহারা শুধু চাহিয়াছিল নিজেদের পরিশ্রমকে লঘু করিতে, এবং অবিলম্বে 
প্রত্যক্ষ স্থবিধা লাভ করিতে ; তাহাদের সচেতন কার্ষ্য প্রাত্যহিক ব্যক্তিগত 
স্বার্থের সন্কীর্ণ গণীতে আবদ্ধ ছিল। 

জায়গীরদারী ব্যবস্থার ঘগে ইয়োরোপে নবীন বুর্জোয়া সমাজ যখন ছোট 
ছোট কারখানার পাশে বড় বড় উৎপাদন কেন্র গড়িতে শুরু করে এবং 
সমাজের উৎপাদন শক্তির উন্নতিপাধন করে, তখন অবশ্তঠ তাহারা জ্ানিত 
না এবং স্থির হইয়া! ভাবে নাই যে এই পরিবর্তনের সামাজিক ফলাফল 
ও পরিণাম কি। তাহারা জানিত নী ও বুবিত ন! যে এই "দামান্ত” নৃতনত্ব 
সাধনের ফলে সমাজের শক্তিপুঞ্কে নৃতনভাবে সাজাইয়! যে বিপ্লব হবে, 
তাহাতে যে-রাজার অনুগ্রহ তাহাদের কাছে বিশেষ মূলাবান্‌ ছিল এবং 


প্রতিক্রিয়ার যুগে শ্বতন্ত্র মাক স্বাদী পার্টি গঠন ১৬৩ 


যে-অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য ইহাদের প্রধান প্রতিনিধিরা প্রায়ই 
কামনা করিত, তাহাদের উভয়েরই শক্তি বিপন্ন হইবে। ইহারা শুধু চাহিত 
্রব্য উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কৌোচ করিতে, ইহার! চাহিত এশিয়ার ও নব আবিষ্কৃত 
আমেরিকার বাজারে বহুল পরিমাণে পণ্য পাঠাইতে, এবং ক্রমাগত বেশী 
লাভ করিতে । ইহাদের সচেতন কাধ্যক্রম এই তুচ্ছ সাধারণ উদ্দেশ্তের সন্ধীর্ণ 
সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 

যখন রাশিয়ার ধনীর বিদেশী ধনীদের সাহায্যে রাশিয়ায় উৎসাহের সঙ্গে 
আধুনিক বড়দরের কলকারখানা বসার, তখন তাহার! জারতন্্বকে অটুট রাখে 
এবং জমিদারের করুণার উপর কৃষকদের ছাড়িয়। দেয়। তাহারা তখন 
নিশ্চয়ই জানিত না এবং ভাবিবার অবকাশ পায় নাই যে উৎপাদনশক্তির 
এই বিপুল প্রসারের সামাজিক ভবিষ্যত কি। তাহারা জানিত না, বুঝিত 
না যে সমাজের উৎপাদন শক্তির' এই বিপুল বুদ্ধিতে সামাজিক শক্তিপুর্জের 
যে নুতন সমাবেশ ঘটিবে, তাহার ফলে সর্বহারা! শ্রেণী কলুষক সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে এঁক্য স্থাপনে এবং বিজয়ী সোশালিস্ট বিপ্লবসাধনে সমর্থ হইবে । তাহারা 
শুধু চাহিরাছিল শেষ সীমা পধ্যন্ত শিল্লোৎপাদন বাড়াইতে, রাশিয়ার বিরাট 
বাজার দখল করিয়া ক্রমে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করিতে, এবং যতটা 
সম্ভব জাতির ধনভাগার হইতে মুনাফা! শোষণ করিতে । তাহাদের সচেতন 
কাধ্য এই কয়েকটি সাধারণ স্বার্থের গম্ভীতেই আবদ্ধ ছিল। এই জন্যই 
মাকৃস্‌ বলিয়াছেন 

“সামাজিক উৎপাদনে ( অর্থাৎ মানুষকে বাঁচাইতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহা 
উৎপাদন করিলে) মানুষকে কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্ক মানিয়া লইতে হয়, যে-গুলি 
অপরিহার্য্য ও যাহা মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ; এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদন 
ব্যবস্থার বাস্তবশক্তির বিকাশের নিদ্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামগ্জন্ত রাখিয়া! গড়িয়া! উঠে”। 

ইহার অর্থ এমন নয় যে উৎপাদনের সম্পর্কগুলির পরিবর্তন-_পুরাতন 
উৎপাদন সম্পর্ক হইতে নুতন উৎপাদন সম্পর্কে রূপান্তরণ অতি সহজে, বিনা 
রাধা ও সংঘর্ষেই হয়। অপরপক্ষে, সম্পর্কের এই রুপান্তর সাধারণতঃ 
ঘটে প্রাচীন উৎপাদন সম্পর্কের বিপ্লবী উচ্ছেদে এবং নৃতন উৎপাদন সম্পর্ক 
স্থাপনের মধ্য দিয়া । উৎপাদনশক্তির উন্নতি ও এই সম্পর্কগুলির পরিবর্তন 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই হয়, কিন্তু তাহা একটা 
নির্দিষ্ট স্তর পর্য্যস্ত। নুতন ও বিকাশপ্রবণ উৎপারদ্দনশক্তি ঘখন ব্যবহারযোগ্য 


১৬৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হয় তখন উৎপাদনের বর্তমান সম্পর্ক ও তাহার ধবজাধারীরা-_ অর্থাৎ শাসকশ্রেণী, 

হইয়া পড়ে “অনতিক্রম্য” প্রতিবন্ধক, যাহাকে কেবল নূতন শ্রেণীগুলির সচেতন 
ও সজোর কার্য্যক্রম, অর্থাৎ বিপ্লবই সরাইতে পারে । এইখানেই নূতন নামাজিক 
চিন্তা, নূতন রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরাট ভূমিকা ; ইহাদের 
উদ্দেশ হইল জোর করিয়৷ পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে বাতিল করিয়া 
দেওয়া। নূতন উৎপাদনশক্তি ও পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দের মধ্য 
দিয়া, সমাজের নৃতন অর্থনৈতিক দাবীর মধ্য দিয়! নৃতন সামাজিক চিন্তাধারা 
জাগিয়া উঠে; নূতন চিন্তাধারা জনগণকে সংগঠিত ও সুসংহত করে ; জনগণ 
নূতন এক রাজনৈতিক বাহিনীতে গ্রথিত হয়, নূতন বিপ্লবীশক্তি সৃষ্টি করে, 
এবং এই শক্তি ব্যবহার করিয়৷ সজোরে উৎপাদন সম্পর্কের প্রাচীন ব্যবস্থাকে 
উৎপাটিত করে ও নূতন ব্যবস্থাকে স্ুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অগ্রগতির 
স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতির স্থলে আসে মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ড, শান্তিপূর্ণ বিকাশের 
স্থলে আসে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, ধীর বিবর্তনের স্থলে আসে বিপ্লব । 

মার্কস্‌ বলিয়াছেন :_ 

প্রুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামের সময় সর্বহারাশ্রেণীকে ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া 
শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত হইতে হয়...বিপ্রবের সাহায্যে এই শ্রেণী নিজেকে 
শাসকশ্রেণীর পর্য্যায়ে তুলে এবৎ শাসকরূপে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে 
সজোরে সরাইয়। দেয়।” (“কমিউনিস্ট ইশ্ৃতেহার”_ কার্ল মাকৃ্্‌, “সিলেক্টরেড, 
ওয়ার্কৃস্‌”, ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮) 

মাকৃস্‌ আরও বলিয়াছেন :_ 

“সর্বহারা তাহার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করিয়া ক্রমে ক্রমে 
বুর্জোয়ার হাত হইতে মূলধন কাড়িয়া লইবে, উৎপাদনের সমস্ত ঘন্ত্র রাষ্ট্রের 
অধিকারে আনিবে ; অর্থাৎ সর্বহার! শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত হইয়া ইহা! করিবে 
এবং সমগ্র উৎপাদনশক্তি যথাসম্ভব শীঘ্র বাড়াইয় তুলিবে।” (এর, পৃঃ ২২৭) 

অন্তত্র মার্কৃস্‌ বলিয়াছেন,_“প্রত্যেক পুরাতন সমাজের গর্ভ হইতে নূতন 
সমাজের জন্ম সময়ে ধাত্রীর কাঞ্জ করে বলপ্রয়োগ 1৮ ( “ক্যাপিটাল”, ১ম খণ্ড, 
পৃঃ ৭৭৬ ) 

“অর্থনৈতিক সমালোচনা” নামক তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইতিহাসবিশ্রুত 
ভূমিকায় মার্কৃস্‌ এতিহাসিক বস্তবাদের সারকথাকে চমৎকারভাবে বুঝাইয়াছেন £-_ 
প্মান্ুষ যে সামাজিক উৎপাদন চালায়, তাহাতে সে কতকগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্ক 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মাক্দ্বাদী পার্টি গঠন ৯১৬৫ 


মানিয়া লয়, যাহার উপর মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোন প্রভাব নাই এবং যাহা! 
অপরিহার্য ; এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি উৎপাদন ব্যবস্থার বাস্তবশক্তির বিকাশের 
নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সামগ্রগ্ত রাখিয়! গড়িয়া উঠে। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলি 
একত্রিত হইয়া সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ স্থষ্টি হয়; এই বনিয়াদের সঙ্গে 
নিন্দি্ঠ ধরনের সমাজ চেতনার সামঞ্জম্ত আছে, এবং এই বাস্তব ভিত্তির উপরই 
আইন ও রাজনীতির দিক হইতে ইমারৎ খাড়া হয়। ' সামাজিক, রাষ্টিক 
ও মননবিষয়ক জীবনধার|কে বাস্তব জীবনে উৎপাদন পদ্ধতিই নিয়ন্ত্রণ করে। 
মানুষের চেতনা মান্তযের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না _মান্ুবের সামাজিক 
সত্তা তাহাব চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত কবে। বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্তরে উৎপাদনের 
শক্তির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা পারম্পরিক সম্পর্কগুলির বিরোধ ঘটে, কিংবা 
এ একই ব্যাপারকে আইনেব ভাষায় বলিতে গেলে, যে সম্পত্তি-সম্পর্কের 
গন্ভীতে উৎপাদন শক্তি সক্রিয় ছিল তাহার সঙ্গেই বিরোধ বাধে। উৎপাদন 
শক্তির বিকাশের বিভিন্নরূপ হইতে এখন এই সম্পর্কগুলি সে-শক্তির শৃঙ্খলে 
পরিণত হয়। তখন আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ্র। অর্থ নৈতিক বনিয়াদে 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট ইমারত অল্লাধিক দ্রতবেগে বদলাইতে 
থাকে। এই রূপান্তবের কথা আলোচনা করিতে গেলে ছুইটি বিষয়ের পার্থক্য 
লক্ষ্য করিতে হইবে; একটি হইল উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব 
রূপান্তর, যাহাকে প্ররুতিবিজ্ঞানের অনিবাধ্য নিয়মমাফিক নিয়ন্ত্রণ কর! যায়; 
আর একটি হইল মানুষের চিন্তাধারার স্বরূপ-_আইন, রাষ্ট্রনীতি, ধণ্ম, সৌন্দধ্যতত্ব, 
দরশন_"যাহার সাহায্যে মান্ষ এই বিরোধ বিষয়ে সচেতন হয় ও বিরোধ 
নিরসনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কোন মান্থুষ নিজের সম্বন্ধে কি ভাবে, 
তাহার উপর নির্ভর করিয়া! যেমন তাহার সম্বন্ধে কোন মত পোষণ কর! 
চলে না, তেমনই পরিবর্তনের কোন যুগকে তাহার নিজস্ব চেতন! দিয়া বিচার 
করা যায় না; বরং দে-যুগের চেতনাকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে বাস্তবজীবনের 
স্ববিরোধিতা দ্বারা, সে-মূগের সামাজিক উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের ' 
মধ্যে জায়মান সংঘর্ষ দ্বারা। সমাজের উৎপাঁদন শক্তির পূর্ণ তম বিকাশ ন! 
হওয়। পর্যন্ত কোন সমাজ ব্যবস্থার লোপ হইতে পারে না; পুরাতন সমাজ 
ব্যবস্থার গর্ভে নৃতন ব্যবস্থার অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থা যতদিন ন৷ পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয় ততদিন উৎপাদনের উচ্চতর নুতন সম্পর্কগুলি আবিরভূতি 
হইতে পারে না। স্ুৃতরাৎ মানুষ সেই কাজেরই ভার গ্রহণ করে, যে-কাজের 


১৬৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জটিলতার সমাধান সে করিতে পারে ; কারণ একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই 
আমর! বুঝিতে পারিব যে-কোন একটি কর্তব্য তখনই আমাদের সম্মুখে দেখ! 
দেয়, যখন সে-কর্তব্য সমাধা করার পক্ষে অনুকুল বাস্তব অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে 
কিংবা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে” (কার্ল মার্কম্‌, “নিলেক্টেড ওয়ার্কস্*, 
ইংরেজী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পঃ ৩৫৬-৫৭ ) 

সামাজিক জীবনে ও সমাজের ইতিহাসে প্রয়োগ করিলে মার্কস্পন্থী বস্তবাদ 
হইল এইরূপ । ' 

এইগুলি হইল দবন্দমূলক ও এীতিহাসিক বস্তবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

ইহা! হইতে বুঝ যাইবে ঘে মতবাদের কি সম্পদকে লেনিন পার্টির জন্য 
রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন এবং সংস্কারবাদী ও দলত্যাগীদের আক্রমণ হইতে 
বীচাইয়৷ রাখিরাছেন। আরও বুঝা যাইবে যে আমাদের পাটির বিকাশে 
“মেটিরিরালিজম্‌ ও এম্পিরিয়ো-ক্রিটিপিজম্” গ্রন্থের প্রকাশ কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ 


৩। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে বল্শেভিক্‌ ও 
মেন্শেভিক্দের কার্য্যকলাপ-.“লিকুইডেটর' 
ও 'অটুসোভিস্ট দের' বিরুদ্ধে 
বল্শেভিক্দের সংগ্রাম 


বিপ্লব যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, পূর্বেকার সেই সময়ের তুলনায় প্রতিক্রিয়ার 
যুগে পার্টি সংগঠনগুলির কাজ ঢের বেণী শক্ত ছিল। পার্টির সভ্যসংখ্যা দারুণ 
কমিয়া গিয়াছিল। পার্টির অনেক পেটি-বুর্জোয়া সহযাত্রী, বিশেষত বুদ্ধিজীবীরা, 
জার-সরকারের অত্যাচারের ভয়ে পার্টি থেকে সরিয়া পড়িল । 

লেনিন নির্দেশ দিলেন যে এ রকম সময়ে বিপ্রবী পার্টিগুলির কর্তব্য হইল 
নিজেদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের অভ্যুত্থানের ঘূগে তাহারা অগ্রসর 
হইবার পদ্ধতি শিথিয়াছিল ; প্রতিক্রিয়ার যুগে তাহাদিগকে শিখিতে হইবে যে 
কেমন করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হুটা যায়, কি ভাবে আত্মগোপন করিয়! কাজ 
চালাইতে হয়, কেমন করিয়া বে-আইনী পাটিকে বাচাইতে ও শক্তিশালী করিতে 
হয়, কেমন করিয়া! আইনের সুযোগ লইতে হয়, জনগণের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় 
করিবার জন্থ সমস্ত বৈধ প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করিয়! জনসংগঠনগুলিকে ব্যবহার 
করিতে হয়। 

বিপ্লবের প্রবাহে আবার জোয়ার আসা সম্ভব, এ বিশ্বাস না থাকান়্ 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্ক,স্বাদী পাটি গঠন ১৬৭ 


মেন্শেভিক্রা ভীত সন্স্ত হইয়া পিছু হটিয়!যায় ; পার্টির বিপ্লবী “ল্লোগান” ও পার্টির 
কর্মস্চচীর বিপ্লবী দাবীগুলিকে তাহারা অতান্ত লজ্জাকরভাবে পরিত্যাগ করে, 
তাহার। সর্বহার! শ্রেণীর বিপ্লুবী, বে-আইনী পার্টিকে ভাঙিয়া উঠাইয়া দিতে 
চাহিয়াছিল। এইজন্য এ-ধরনের মেন্শেভিক্র! “লিকৃইডেটর” নামে পরিচিত হইল । 

মেন্শেভিকদের মতের বিরুদ্ধে বল্শেভিক্রা এই ধারণা নিশ্চিতভাবে পোষণ 
করিত যে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবের প্রবাহে জোরার আসিবে এবং এই 
নৃতন সম্থানের জন্য জনগণকে প্রস্তত কব! হইল পাটির কর্ভব্য। বিপ্লবের মুল 
সমস্তাগুলির সমাধান তখনও হর নাই । চাষীর! জমিদারদের জমি পায় নাঈ, 
শ্রমিকরা আট-ঘণ্টা-দিনের দাবী আদায় কনে নাই, জনসাধারণের চক্ষে জঘন্য 
যে-জালতন্্র তাভাৰ উচ্ছেদ হয় নাই, এব ১৯০৫ সালে জনসাধাবণ যে-সামান্ঠ 
রাজনৈতিক মধিকান ছিনা'ঈর়। লইয়াছিল, তাহাও জারতন্ত্র আবার চাপিয়। 
রাখিয়াছিল। স্তরা, বে-সমস্ত কারণে ১৯০৫ সালের বিপ্লবী অভ্যতান ঘটে, 
সে-সমস্ত কারণ তথনও বলবৎ ছিল । এই জন্যই বল্শেভিক্রা নিশ্চিত জানিত 
যে বিপ্রবী আন্দোলনের নৃতন অভ্যুত্থান ঘটিবে, এই জন্যই তাহার! ইহার জন্য 
প্রস্থত হত এবং শ্রমিকশেণীর শক্তিকে স হত কর্পিত। 

বিপ্লবের শ্রবাহ্ে নৃতন গতিবেগেৰ 'অবশ্ঠন্তাবিতা সম্বন্ধে বল্শেভিক্দের 
নিশ্চিতিব আরও একটি কাবণ হইল এই যে ১৯০৫-এর বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীকে 
নিজের অধিকাবের জন্য ব্যাপক বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইতে শিক্ষা দিয়াছিল। 
প্রতিঞ্রিয়ার যুগে যখন ধনিকরা আক্রমণ শুরু করিল, তখন শ্রমিকরাও ১৯০৫ 
সালের শিক্ষা ভুলিতে পারে নাই । লেনিন শ্রমিকদের যেসব চিঠি উদ্ধত করিয়। 
দেখান, তাহাতে কারখানা-মালিকর। কি ভাবে আবাব শ্রমিকদিগকে অপমানিত 
ও লাঞ্ছিত করিতেছে, সে কথা শ্রমিকরা জানান এব; বলেন £ “দাড়াও, ১৯০৫ 
সাল আবার আলপিবে 1” 

বল্শেভিকৃদের মুলগত রাজনৈতিক উদ্দেপ্ত ১৯০৫ সালে যাহ ছিল তাহাই 
রহিল। অর্থাৎ জারতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তাহার 
উপসংহার পধান্ত লইয়া যাওয়া এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হওয়া। 
কখনও মৃহ্ণ্ডের জন্তগ বল্শেভিক্রা এই উদ্দেশ্ঠ ভুলিয়া যায় নাই; এবং 
গণতান্রিক সাধারণতন্ত্র জমিদারী সম্পত্তি বাজেরাপ্‌ করা' এবং দিনে আট ঘণ্টা 
মজুরীর সময় বাধিয়া দেওয়া, এই প্রধান বিপ্লবী “স্তরোগানগুলি' পুর্বের মত 
জনগণের সম্মুখে রহিল । 


১৬৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিরইতিহাস 


কিন্ত ১৯০৫ সালে বিপ্লবন্োতের জোয়ারের সময় পার্টির কর্্মাকৌশল যাহ ছিল, 
এখন আর তাহাই থাক! সম্ভব ছিল ন1। দৃষ্টাস্তম্বরূপ বলাযায় যে বিপ্লবী আন্দোলন 
যখন অবনতির মুখে, শ্রমিকশ্রেণী যখন নিতান্ত অবসন্ন অবস্থায় রহিয়াছে, 
এবং প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি রীতিমত শক্তিশালী হইয়1 উঠিয়াছে,তখন অবিলম্বে 
ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট কিংব! সশস্ত্র অভ্যথানের জন্ত জনগণকে আহ্বান 
করা ভূল হইত। পাটিকে তখন নূতন পরিস্থিতির কথা বিবেচন! করিতে হইল । 
আক্রমণ-মূলক কৌশলের বদলে আত্মরক্ষামূলক কৌশল, শক্তি সঞ্চয়ের কৌশল, 
কন্মীদিগকে পাটির গোপন ঘাটিতে টানির়া আন। ও সেই গোপন ঘটি হইতে 
কাজ চালাইয়! যাওয়ার কৌশল, শ্রমিকশ্রেণীর বৈধ সংগঠনগুলিতে কাজকর্মের সঙ্গে 
সঙ্গে বে-আইনী কাজকর্মের যোগাযোগ রাখার কৌশল অবলম্বন করিতে হইল । 

বল্শেভিক্র! যে এই সব ক'জ সুপম্পন্ন করিতে সক্ষম, তাহ! প্রমাণ হইল । 

লেনিন লেখেন : “বিপ্লবের পূর্বে সুদীর্ঘ বংসবগুলিতে কেমন করিয়া কাজ 
করিতে হয় আমরা জানিতাম। লোকে যে বলে আমরা পাহাড়ের মত মজবুত তাহ 
অমূলক নয়। সোশাল-ডেমোক্রাটরা এমন এক সর্বহারা পাটি গড়িয়াছে, যাহা 
প্রথম সশস্ত্র আক্রমণের পরাজয়ে আশা হারায় না, হতভম্ব হইয়া পড়ে না ও 
গৌয়ারতুমিতে গা ভাসাইয়া দেয় না।” (লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্‌”, দ্বাদশ 
থণ্ড, পৃঃ ১২৬) 

অবৈধ পার্টি সংগঠনগুলিকে বাঁচাইয়! ও শক্ত করিবার জন্য বল্শেভিক্রা 
সচেষ্ট হইল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সঙ্গে সম্পক্ণ বজায় রাখিয়! পার্টিকে 
শক্তিশালী করিবার জন্য প্রত্যেকটি আইনগত স্থষোগ, প্রত্যেকটি আইনের ফাকের 
সদ্যবহার কর! নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়' স্থির করিল। 

“এই হইল সেই যুগ যখন আমাদের পার্টি জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি 
বিপ্লবী সংগ্রাম হইতে পরোক্ষ পদ্ধতিতে সংগ্রাম চালানোর দিকে মোড় ফিরাইল, 
পরম্পর সাহাধ্য সমিতিগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া প্ডুমা” পর্যন্ত প্রত্যেকটি 
আইনগত স্থযোগের সদ্ব্যবহার করিবার দিকে চলিল। ১৯০৫-এর বিপ্লবে আমাদের 
পরাজয়ের পর আমাদের পশ্চাদপসরণের যুগ হইল এই । আমাদের শক্তি সংগ্রহ 
করিয়া আবার জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিপ্লবী সংগ্রাম আরম্ভ করিবার 
জন্ত লড়িবার নূতন কৌশল আয়ত্ত করা এই মোড় ফিরানোর ফলে অবশ কর্তব্য 
হুইয়া পড়িল |” (জে, স্টালিন, “পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের অবিকল রিপোর্ট,” রুশ 
সংস্করণ, ১৯৩৫, পৃঃ ৩৬৬-৬৭ ) 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মাৃন্বাদী পার্টি গঠন ১৬৯ 


যে-সব বৈধ সংগঠন অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি পার্টির গোপন কর্ম্মকেন্ত্রসমূহের 
উপর একটি পর্দা হিসাবে এবং জনগণের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার একট! উপায় হিসাবে 
কাজ করিতে লাগিল। জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্ত 
বল্‌্শেভিকৃরা ট্রেড-ইউনিয়ন এবং আতুর কল্যাণ সমিতি, শ্রমিকদের সমবায় 
মণ্ডলী, ক্লাব, শিক্ষামিতি, “পীপ্ল্স্‌ হাউস” প্রভৃতি বৈধ সাধারণ সংগঠনগুলিকে 
ব্যবহার করিত। জার-সরকারের আসল নীতি জাহির করিয়! দিতে, কনৃষ্টিটিউ- 
শনাল্‌ ভেমক্রাটদের সম্বন্ধে হাটে হাড়ি ভাঙিরা দিতে, এবং ক্লুষকদিগকে সর্ব- 
হারার স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য বল্শেভিক্রা স্টেট ডুমা হইতে প্রচারের 
স্মঘোগ লইত। পার্টির অবৈধ সংগঠনকে অটুট রাখিরা সব রকম রাজনৈতিক 
কাজ এই সংগঠনের নিদ্দেশ অন্ুনারে চালাইতে পারার ফলে পার্টি নিভূর্লি নীতি 
অন্্সরণ করিতে পারিল এব. বিপ্লবের প্রবাহে নূতন আলোড়নের জন্ত শক্তি সঞ্চয় 
করিতে পারিল। 

বল্শেভিক্রা তাহাদের বিপ্লবী কন্পদ্ধতিকে আগাইয়া লইল ছুই ফ্রুণ্টে 
সংগ্রাম চালানোর ফলে, পার্টির মধ্যে ছুই ধরনের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
ফলে। সংগ্রাম চলিল পার্টির খোলাখুলি শক্র “লিকুইডেটরদের” বিরুদ্ধে এবং 
“অট্ুসোভিস্ট” নামে পরিচিত, পার্টির গোপন শক্রদের বিরুদ্ধে । 

স্থবিধাবাদী ভাবধারার প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে লেনিনের নেতৃত্বে 
বল্শেভিক্র! “লিকুইডেশনিজমের” বিরুদ্ধে নির্মমভাবে সংগ্রাম চালায় । লেনিন 
দেখাইয়া দিলেন যে 'পিকুইডেটররা” হইল পাটির মধ্যে লিবারল বুর্জোয়াদের 


দালাল। 
১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে রুশ-নোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবরপার্টির পঞ্চম (নিখিল- 


রুশ) সম্মেলন প্যারিস শহরে বসিল। লেনিনের প্রস্তাবে এই সম্মেলন 
'লিকুইডেশনিজ্মের, নিন্দা করিল, অর্থাৎ পার্টি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একাংশ 
(মেনশেভিকরা) "পার্টির বর্তমান সংগঠনকে উঠাইয়া দিয়া যে-কোনো উপায়ে, 
এমন কি পার্টির কর্মপদ্ধতি, কৌশল ও এঁতিহাকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াও এক 
আইনসঙ্গত, পাঁচমিশেলী, অবরবহীন সংঘ স্থাপন করার ষে চেষ্টা করিতেছিল”, 
তাহার নিন্দ/ করা হইল। [“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
(বল্‌্শেতিক্‌) প্রস্তাবাবলী”, রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১২৮ ] 

লিকুইডেটরদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অটল সংকল্প লইয়া সংগ্রামের জন্ত 
সম্মেলন পার্টির সমস্ত সংগঠনকে আহ্বান করিল। 


১৭০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কিন্তু মেন্শেভিক্র1 সম্মেলনের এই দিদ্ধান্ত মানিয়া লয় নাই এবং ক্রমেই 
বেশী করিয়া “লিকুইডেশনিজমের পক্ষে কথা বলিল, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করিল, কনৃষ্টিটিউশনাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে হাত মিলাইল। 
মেন্শেভিকবা আরও খোলাখুলিভাবে সর্বহারা পাটির বিপ্বী কার্যক্রমকে পরিহার 
করিল-_-গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্টা মজুরী এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত সম্বন্ধে 
দাবী ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তাহারা পার্টির কাধ্যক্রম ও কৌশল পরিহার 
করার পুরস্কার হিপাবে চাহিল যে জারতন্ত্ব যেন এক প্রকাশ্ঠ, বৈধ, তথাকথিত 
“শ্রমিক” পার্টির অস্তিত্বে সম্মতি দেয়। জ্টলিপিন-শাসনের সঙ্গে শান্তিস্থাপন 
করিয়। একটা সামঞ্জগ্তের জন্য তাহারা! প্রস্তত ছিল । এই কারণেই লিকুইডেটরদের 
বলা হইত পন্টলিপিন লেবর পার্টি”। 

ডান, মান্সেলরড এবং পট্সভের নেতৃত্বে এবং মার্টভ্‌, টুটন্কি ও অন্যান্য 
মেন্শৈভিক্দের সাহায্যে ঘে-লিকুইডেটরর। বিপ্লবের প্রত্যক্ষ শত্রুতা করিত, 
তাহার! ছাড়াও ঘে ছন্মবেশী পিকুইডেটর “অট্ুলোভিস্ট” দল “বামপন্থী” 
বাগবিস্তার করিয়া! নিজেদের স্ুবিধাবাদকে আচ্ছাদন করিত, তাহাদের বিরুদ্ধে 
বলশেভিক্র] কৃ্পাহীন সংগ্রাম চালাইল। ধঘে-কয়েকজন প্রাক্তন বল্শেভিক্‌ 
ন্টেটু ডুমা হইতে শ্রমিকপ্রতিনিধিদের ফেরৎ আনিবার ৫অট্সিভ+ অর্থে ফিরাইয় 
আন) দাবী করিয়াছিল এবং বৈধ সংগঠনগুলিতে কাজ একেবারে বন্ধ করিতে 
চাহিয়াছিল, তাহাদের নাম দৰে ওয়া হইয়াছিল “মট্সোভিস্ট ৮ । 

১৯০৮ সালে কোন কোন বল্শেভিক্‌ দাবী করে যে স্েট-ডুম! থেকে সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক প্রতিনিধিদিগকে ফিরাইয়। আন! হোক । এই কারণে তাহাদের 
বল! হয় “অটুসোভিস্ট”। অট্ুসোভিন্ট রা নিজেদের দল খাড়া করে (বগদানভ, 
লুনাচার্মকি, আলেক্সিন্স কি, পক্রভদ্কি, বুবনভ প্রভৃতি ) এবং লেনিন ও 
লেনিনের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায় । তাহারা ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্ঠান্ত 
যে-সব বৈধ সংগঠন চলিতেছিল, সেখানে কাজ করিতে একেবারে জেদের সহিত 
অস্বীকার করে। এই কাণও করিতে গিয়! তাহারা শ্রমিকদেব যে উদ্দেশ্, তাহার 
যথেষ্ট ক্ষতি করে। পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অট্রসোভিস্ট রা যেন একটি 
কীলক প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করে, পার্টি-বহিভূঁত জনসাধারণের সম্পর্ক থেকে 
পার্টিকে বঞ্চিত করিতে চায় ; তাহারা গোপন সংগঠনের মধ্যে নিজেরা! নিতৃতবাপ 
করিতে চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈধ আচ্ছাদন ব্যবহার করার স্থুযোগ লইতে 
অস্বীকার করিয়া গোপন সংগঠনের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করিয়া তুলে । 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মাক স্বাদী পার্ট গঠন ১৭১ 


অট্সোভিস্ট রা বুঝে নাই যে স্টেট-ডুমাতে এবং স্টেট-ডুমার মধ্য দিয়া বল্শেভিক্রা 
কুষকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, জার-সরকারের নীতির মুখোশ 
খুলিয়া দিতে পারিত এবং যে কন্টিটিউশন্তাল-ডেমোক্রাটরা ধাপ্পা দিয় কৃষকদের 
সমর্থন লাভের চেষ্টা করিতেছিল, হাটে তাহাদের হাড়ি ভাঙিয়া দিতে পারিত। 
বিপ্লবের নব অগ্রগতির জন্য শক্তিসংগ্রহের চেষ্টাকে অটুসোভিন্ট রা ব্যাহত 
করিল। তাই অট্রসোডিস্টদের বলা হইল “ভিতরে-বাহিরে লিকুইডেটর”, 
বৈধ সংগঠনগুলি সদ্যবহার করিবার সম্ভাবনাকেও তাহার! নষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিল এবং বস্তৃত, পার বহির্ভূত ব্যাপক জনসাধারণের উপর সর্বভাঁরার নেতৃত্বকে 
পরিহার করিল, বিপ্লবী কাজ ছাড়িয়া! দিল। 

অটুসোভিস্ট দের চালচলন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৯০৯ সালে বল্শেভিক্‌ 
সংবাদপত্র প্প্রলেটারি”র সংবদ্ধিত সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভা আহুত হয় এবং 
সেখানে অটুসোভিস্ট দের নিন্দা করা হয়। বল্শেভিক্রা তখন ঘোষণা করে 
যে অটসোভিস্টদের সঙ্গে তাহাদের কোন মিল মাই এবং বল্শেভিক্‌ সংগঠন 
হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়। দেয় । 

লিকুইডেটর ও অট্ুসোভিস্ট , এই উভয় দলই সর্ধহারা এবং তাহার পার্টির 
পেটি-বুর্জোয়া সহযাত্রী ছাড়া আর বেশী কিছু ছিল না। সর্ধহারার যখন ছুঃসময়, 
তখনই লিকুইডেটর ও অট্সোভিস্ট দের প্রকুত চরিত্র অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। 


৪। ট্রট্‌ক্ষিবাদের বিরুদ্ধে বল্শেভিক্দের সংগ্রীম- আগস্ট মাসে 
পাঁটির বিরুদ্ধে জোট বীধার চেষ্ট। 


যে-সময় বল্শেভিক্রা একদিকে লিকুইডেটর ও অন্যদিকে অট্'সাভিস্ট দের 
বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামে ব্যাপুত ছিল, ঘখন সর্বহারা পার্টির সুসমঞ্জস নীতিকে 
বাচাইবার জন্য তাহারা লড়িতেছিল, তখন টুটস্কি মেন্শৈভিক্‌ লিকুইডেটরদের 
পক্ষে ছিল। এই সময় লেনিন তাহার নাম দেন “জুডাস্‌ উট্স্কি” ( জুডাস্‌ 
বীন্তত্রীস্টের সহচর হইয়াও তাহাকে ধরাইয়! দেয় )। ভিয়েনাতে € অস্টিয়াতে ) 
টৃষ্কি এক লেখকসংঘ গঠন করে এবং এক নামমাত্র অদলীয় সংবাদপত্র প্রকাশ 
করে; এ কাগজখানি আসলে ছিল মেন্শেভিক্‌। লেনিন তথন লেখেন, পট্রটস্কি 
এক জঘন্য আত্মসর্ধ্ব কলহবিশারদের মত ব্যবহার করিতেছে ...মুখে পার্টির প্রতি 
আনুগত্য জানাইলেও আসলে যে-কোনো দলাদলিবালীশের চেয়ে খারাব সে কাজ 
করিতেছে ।% 


১৭২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পরে, ১৯১২ সালে, ট্রটস্কি সমস্ত বল্শেভিক্বিরোধী দলকে, লেনিন ও 
বল্শেভিক্দলের বিরুদ্ধে যে-সব ভাবধার! ছিল, সেগুলিকে একত্র সংগঠিত করে। 
ইহারই নাম হয় আগস্ট মাসের প্রক' (জোট বাধা )। এই বল্শেভিকৃবিরোধী 
সংস্থাতে লিকুইডেটর ও অটুসোভিস্ট রা যোগ দিয়া নিজেদের আত্মীয়তা প্রতিপন্ন 
করে। টুটুস্কি ও তাহার অন্ুচরেরা সকল মৌলিক দিদ্ধান্ত বিষয়ে লিকুইডেশ- 
নিস্ট দের মত কথাই বলে। কিন্তু টরটৃস্কি মধ্যপন্থা অর্থাৎ পরস্পরমিলনের ছদ্মবেশে 
তাহার লিকুইডেশনিজ্ম্কে ঢাকিয়া রাখে; সেবলে যে সে বল্শেভিকৃও নয়, 
মেম্শেভিক্‌ও নঘ, দুইদলে মিটমাটের জন্য সে চেষ্টা করিতেছে । এই সম্পর্কে 
লেনিন বলেন যে থোলাখুলি লিকুইডেটরদের চেয়ে ট্ুট্স্কি আরও দ্বণার্হ ও 
ক্ষতিকরভাবে কাজ করিতেছিল ; কারণ তাহার চেষ্টা ছিল শ্রমিকদিগকে ধাপ্পা দিষ! 
বিশ্বাস করাইতে ঘে সে নিজে হইল “্দলাদলির উদ্ধে”, অথচ কাছের বেলায় সে 
মেন্শেভিক্‌ লিকুইডেউরদের সম্পূর্ণ সমর্থন করিত। মধ্যপন্থার পরিপোষকদের 
মধ্যে ট্রটুস্কিবাদীরাই ছিল প্রধান দল । 

কম্রেড স্টালিন লিখিয়াছেন, “মধ্যপন্থা একটি রাজনৈতিক ধারা । ইহার 
মতবাদ হইল সামঞ্জম্ত ঘটাইবার মতবাদ, একটি দলেরই মধ্যে সর্বহারা 
স্বার্থকে পেটি-বুর্জোয়! শ্রেণীস্বার্থের বশবর্তী করার মতবাদ । লেনিনবাদের দৃষ্টিতে এ 
মতবাদ হইল সম্পূর্ণ বিরোধী ও অগ্রাহ্হা। (স্টালিন, «লেনিনিজম্”, দেশকে শিল্পপ্রধান 
করা এবং বল্শেভিক্‌ পার্টির মধ্যে দক্ষিণমার্গী বিচ্যুতি, ইংরেজী সংস্করণ )। 

এই সময় কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও রাইকভ আসলে ছিল ট্রটস্কির গোপন 
দালাল, কারণ তাহারা প্রায়ই লেনিনের বিপক্ষে ট্ুট্‌স্কিকে সাহাধ্য করিত। 
জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও রাইকভ এবং টুটস্কির অন্তান্ত গোপন মিত্রের সহায়তায় 
১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে লেনিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির 
সকলকে লইয়' এক অধিবেশন আহ্বান কর! হয়। তখন অনেক বল্শেভিক্‌ গ্রেপ্তার 
হওয়ার দরুন কেন্দ্রীয় কমিটির চেহার। বদলাইয়া গিয়াছিল, এবং যাহারা সাতর্পাচ 
ভাবিয়। ইতস্তত করিত তাহারা জোর করিয়া লেনিনের মতবিরোধী সিদ্ধান্ত 
গৃহীত করিতে পারিল। এইভাবে অধিবেশনে স্থির হয় যে বল্শেভিক্‌ সংবাদপত্র 
“প্রলেটারি”কে বন্ধ করা হইবে ও ভিয়েনা হইতে প্রকাশিত ট্রটৃস্কির কাগজ 
“প্রাভ্দা”কে আধিক সাহায্য দেওয়া! হইবে। কামেনেভ ট্রটুস্কির কাগজের 
সম্পাদক-মগ্ডলীতে যোগ দিল ও জিনোভিয়েভের সঙ্গে মিলিয়া ইহাকে কেন্দ্রীয় 
কমিটির মুখপত্র করিবার চেষ্টায় লাগিল। | 


প্রতিক্রিয়ার যুগে শ্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৭৩, 


কেবল লেনিনের নির্বন্ধাতিশয্যে কেন্দ্রীয় কমিটির জান্ুয়ারী অধিবেশনে 
লিকুইডেশনিজম ও অট্সোভিজ্মের নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়, কিন্তু 
এব্যাপারেও ট্রটুক্ষির প্রস্তাব আলোচনায় জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ জেদ করিয়া 
বলে যে লিকুইডেউরদের এঁ নামে উল্লেখ কর! উচিত নয়। 

লেনিনের ভবিম্যৎদৃষ্টি ও সাবধানবাণী যণার্থ প্রমাণ হইল। শুধু বল্শেভিক্রাই 
কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত মানিয়৷ লইয়া নিজেদের মুখপত্র 
«প্রলেটারি” কাগজ বন্ধ করিয়া দিল, অথচ মেন্শেভিক্রা তাহাদের তেদাভেদপন্থী 
লিকুইডেশনিস্ট কাগজ “গলস্‌ সোপিয়াল-ডেমোক্রাটা” («সোশাল-ডেমোক্রাটদের 
বাণী” ) চালাইয়। গেল। 

“সোশাল-ডেমোক্রাটের” একাদশ সংখ্যায় কমরেড স্টালিন একটি সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া লেনিনের মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। এই প্রবন্ধে তিনি 
ট্রটস্কিবাদের অপরাধে অংশীদারদের নিন্দা করেন এবং বলেন যে কামেনেভ, 
জিনোভিয়েভ ও রাইকভের বিশ্বামঘাতকতার ফলে বল্শেভিক্দলের মধ্যে যে 
অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। পরে 
প্রাগ_ শহরে পার্টিকংগ্রেসে সাধারণ পার্টিকন্ফারেন্স. আহ্বান, বৈধভাবে পার্টির 
সংবাদপত্র প্রকাশ, এবং রুশদেশে কাজ চালাইবার জন্ত বে-আইনী পার্টিকেন্ত্ 
গঠন বিষয়ে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হর, সেগুলিকেই আজিকার কর্তব্য বলিয়া এ 
প্রবন্ধে আলোচনা ছিল। যে-বাকু কমিটি লেনিনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিত, 
তাহারই দিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমরেড স্টালিন প্রবন্ধটি লেখেন। 

লিকুইডেটর ও ট্রট্ক্ষিবাদী হইতে আর্ত করিয়া অট্ুসোভিস্ট এবং ঈশ্বর-অরষ্টার 
দল পর্য্যন্ত সব রকম পার্টিবিরোধীদেরই লইয়া ট্রটুস্কি আগম্টমাসে যে পার্টিবিরোধী 
সংস্থা খাড়া করে, সেই সংস্াকে প্রতিরোধ করার জন্ত যাহারা বে-আইনী সর্বহারা 
পার্টিকে বাচাইতে ও শক্তিশালী করিতে চাহিত, তাহাদের একত্র করিয়! একটি 
পাটি ্লকে' লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেতিক্র ছাড়া প্লেখানভের নেতৃত্বে কয়েকজন 
পাটিপক্ষপাতী মেন্শেভিক্ ছিল। প্লেখানভ ও তাহার পার্টিপক্ষপাতী 
মেন্শৈভিক্‌ অনুচরেরা অনেকগুলি ব্যাপারে মেন্শেতিক, মতবাদ মানিয়। 
চলিলেও “আগন্ট ব্লক” এবৎ লিকুইডেটরদের কার্যাবলী থেকে নিজেদের 
দৃঢ়তাবে সরাইয়া রাখেন এবং বল্শেভিক্দের সঙ্গে একটা মিটমাট খাড়া 
করিবার চেষ্টা করেন। লেনিন প্রেখানভের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত 
পাটি বিরোধীদের বিরুদ্ধে এক অস্থায়ী সংস্থা গঠনে সম্মতিজ্ঞাপন করেন, কারণ 


১৭৪ পোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এ সংস্থাগঠনের ফলে পার্টির সুবিধা হইবে ও লিকুইডেটরদের অবস্থা শোচনীয় 
হইবে । 

কমরেড স্টালিন এই সংস্থাগঠনকে সম্পুর্ব সমর্থন করেন। তিনি তখন 
নির্বাসনে ছিলেন এবং সেখান থেকে লেনিনকে এক চিঠিতে লেখেন :-- 


“আমার মতে এ সংস্থার (লেনিন-প্লেখানভ ) নীতিই একমাত্র অন্রাস্ত নীতি : 
(১) এই নীতি, এবং একমাত্র এই নীতিই রুশদেশে বে-কাজ দরকার, প্রকৃত 
পার্টিপক্ষীয় সকলের একত্র সংহত হওয়ার যে দরকার, সে-কাজকে সম্ভব করিবে ; 
(২) এই নীতি, এবং একমাত্র এই নীতিই “মেক্‌” (অর্থাৎ মেন্শেভিক্‌ ) শ্রমিক 
ও লিকুইডেটরদের মধ্যে বেন একটি পার্থক্য নিরূপক খাল কাটিরা' এবং লিকুই- 
ডেটরদের ছত্রভঙ্গ ও অবসান ঘটাইয়! তাহাদের কবল হইতে বৈধ সংগঠনগুলিকে 
মুক্ত করার পদ্ধতিকে তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করিবে ।” েলেনিন ও ম্টালিন””, রুশ 
সংস্করণ) প্রথম থণ্ড, পৃঃ ৫২৯-৩০ ) 

সুকৌশলে বে-আইনী ও বৈধ কাজকর্ম একযোগে চালাইরা বল্শেভিক্রা 
শ্রমিকদের বৈধ সংগঠনগুলির মধ্যে এক প্রকৃত শক্তিতে পরিণত হইতে 
পারিয়াছিল। এই সময় যে চাঁরিটি কংগ্রেস বৈধভাবে অনুষ্ঠিত হয়-_জনগণের 
বিশ্ববিগ্ভালয়গুলির সম্মেলন, মহিল1 সম্মেলন, কারখানার চিকিৎসকদের সম্মেলন 
ও মাদকবিবোধী সম্মেলন-_সেখানে বল্শেভিক্রা ষে বিপুল প্রভাববিস্তার কবে, 
তাহাতে এ ঘটনার প্রমাণ মিলিয়াছিল। ' এই সম্মেলনগুলিতে বল্ণশেভিকদের 
বন্তৃতাবলীর খুবই রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল এবং সারাদেশে সাড়া! জাগাইয়াছিল। 
ৃ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে জনগণের বিশ্ববিগ্ভালয়ের সম্মেলনে বল্শেতিক্‌ শ্রমিক 
প্রতিনিধির! সকল সংস্কৃতিমূলক উদ্োগিতাকে চাপিয়৷ মারার যে-নীতি জারতন্ত 
অনুসরণ করিত তাহার প্রকৃত রূপ দেখাইয়। দেয় এবং বলে যে জারতন্ত্বের উচ্ছেদ 
না! হইলে দেশে সংস্কৃতিবিষয়ে কোনরূপ প্রগতি একেবারে অচিস্তনীয়। কারখানার 
চিকিৎসকদের সম্মেলনে শ্রমিক-প্রতিনিধির। কি ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতে 
শ্রমিকদের থাকিতে ও খাটিতে হয় সে-বিষয়ে বন্তৃত। করে, এবং এই সিদ্ধান্ত 
টানিয়া আনে যে জারতন্বের পতন ন! ঘটাইলে কারখানার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যথার্থ 
উন্নত কর! সম্ভব নয়। 

ক্রমে বল্শেভিক্রা যে-সমস্ত বৈধ সংগঠন তখনও চলিতেছিল সেগুলি হইতে 
লিকুইডেটরদের চাপিয়া বাহির করিয়া দেয়। প্লেখানভের পারিপক্ষপাতী দলের 
সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রণ্টগঠনের যে স্বকীয় কৌশল বল্শেভিক্রা গ্রহণ করে, তাহার 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মাক্নদ্বাদী পঃটি গঠন ১৭৫ 


ফলে তাহার! অনেকগুলি মেন্শেতিক শ্রমিক-সংগঠনের (ভাইবর্থ জেলায়, 
একাটেরিনোন্রাভ প্রভৃতি জায়গায় ) সমর্থন লাভ করিতে পারিল। 

এই হছুরূহ সময়ে বল্শেভিক্রা কেমন করিয়া বৈধ কাজের সঙ্গে বে-আইনী 
কাজকে মিলাইতে হয় তাহার উদাহরণ দেখায় । 


৫। প্রা পার্টি কন্ফারেন্স১ ১৯১২-_-বল্শেভিক্রা নিজেদের 
এক স্বতন্ত্র মা্কৃস্বাদী পার্টি গঠন করিল 


লিকুইডেটর ও অটসোভিস্ট,, এব ট্টস্কিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত 
বল্শেভিকৃ্কে একত্র করিরা স্বপ্ন বল্শেভিক্‌ পার্টি গঠনের দারুণ গুরুত্ব 
স্পষ্ট বুঝ! গেল। পার্টির মধ্যে যে সুবিধাবাদী ভাবধাবা শ্রমিকশ্রেণীর ভিতর 
ভাঙন আনিতেছিল কেবল তাহাবই মবসান ঘটানোর জন্ত নয়, বরৎ 
শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত কনিরা বিপ্লবের পথে নুতন 
অগ্রবঞ্তনের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইলেও একাজ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। 

কিগ্ত একাজ সম্পূর্ণ করিবাৰ পূর্বে পার্টিকে স্থবিধাবাদী মেন্শেভিক্দের 
হাত থেকে উদ্ধার না কবিলে চলিত না। 

এই সময় বল্শেভিক ও মেন্শেভিক্দের পক্ষে এক পার্টিতে থাকার 
কথ যে ভাবা যায় না, এবিবষে কোন বল্‌্শেভিকেরই মনে সন্দেহমাত্র 
ছিল না। স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেন্শৈতিক্রা যে-বিশ্বানঘাতকত। করে, 
সর্বহারার পার্টিকে উঠাইয়া দিরা নৃতন, সংস্কারপন্থী পাটি সংগঠনের যে-চেষ্টা 
তাহার করে, তাহার ফলে বল্শেভিক্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ একেবারে অনিবার্ধ্য 
ছিল। মেন্শৈভিক্দের সঙ্গে এক পার্টিতে থাকিলে মেন্শেভিক্দের ব্যবহার 
সম্পর্কে নৈতিক দায়িত্ব কোন-ন-কোন প্রকারে বল্শেভিক্দেরও লইতে হইত। 
কিন্তু পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে 
চাহিলে ব্ল্‌্শেতিক্দের পক্ষে মেন্শৈভিক্দের প্রকাশ্ঠ বিশ্বাসঘাতকতার নৈতিক 
দায়িত্ব গ্রহণ কর! হইল একেবারে অতিস্তনীয়। স্থুতরাৎ একটিমাত্র পার্টিতে 
মেন্শেভিক্দের সঙ্গে থাকিলে তাহা শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার পার্টির প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল ছিল। ফলে মেন্শেভিকৃদের সঙ্গে বাস্তব বিচ্ছেদের 
স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত পর্যাস্ত যাওয়! দরকার হইল; যথাযথভাবে সাংগঠনিক বিচ্ছেদ 
ও পার্টি হইতে মেন্শেভিক্দের বিতাড়ন কর! হইল। 
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একমাত্র এই উপায়েই এক কর্ম পদ্ধতি, কর্ম কৌশল ও শ্রেণীসংগঠন 
লইয়! সর্ধহারার বিপ্লবী পার্টি পুনর্গঠন সম্ভব ছিল। 


যে-পাটিকে মেম্শেভিক্র! ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত (শুধু নামমাত্র 
নয় ) এঁক্য কেবল এই উপায়েই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল। 

বল্‌শৈভিক্রা যে-ষষ্ঠ পার্টি কনফারেন্স আয়োজন করিতেছিল, সেখানে 
এই কর্তব্য সম্পাদন হইল । 

কিন্তু ইহা হইল সমস্তার একদিকমাত্র। মেন্শৈভিক্দের সঙ্গে যথাষথভাবে 
বিচ্ছেদ ও স্বত্ব পার্টিগঠন নিশ্চয়ই খুব গুরুতর রাজনৈতিক কাজ । কিন্ত 
বল্শেভিক্দের সম্মুখে আর একটি আরও গুরুতর কাজ উপস্থিত হইল। 
বল্শেভিক্দের কাজ হইল শুধু মেন্শেভিক্দের সঙ্গে সম্পক ছিন্ন করিয়া আলাদা 
পার্টির বিধিব্যবস্থা স্থির করা নয়; বল্শেভিক্দের সবচেয়ে বড় কাজ হইল 
মেন্শেভিক্দের সঙ্গে সম্পর্ক' ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন পার্টি গড়া, নূতন ধরনের 
পার্টি সৃষ্টি করা, এমন পার্টি গড়া যাহা পশ্চিম ইয়োরোপে সচরাচর যেমন 
সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্ট দেখা যায় তাহা৷ হইতে স্বতন্ত্র প্ররুতির, যাহা 
সুবিধাবাদীদের সংস্পর্শমুক্ত এবং রাষ্ট্রশক্তির জন্য সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীর 
নেতৃত্ব করিতে সক্ষম । 

বল্শেভিক্দের সঙ্গে লড়িতে গিয়া! আক্পেলরড ও মার্টিনভ্‌ থেকে মার্টভ 
ও ট্রটস্কি পধ্যন্ত নানা রঙের মেন্শৈভিক্রা পশ্চিম ইয়োরোপের সোশাল- 
ডেমোক্রাটদের অস্ত্রাগার থেকে ধার কর! হাতিয়ার ব্যবহার করিল। বল।| 
যাইতে পারে যে তাহার! জার্মান বা ফরাসী সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির 
অনুরূপ এক পার্টি রুশদেশে চাহিয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারে যে 
বল্শেৈভিক্দের নূতন কিছু আছে, এমন কিছু আছে যাহা বিরল, যাহা 
পশ্চিমের সোশাল-ডেমোক্রাটদের থেকে আলাদা, এবং শুধু সেই জন্যই তাহারা 
বল্শেভিক্দের বিরুদ্ধে লড়িতে থাকে । তখন পশ্চিমের সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
দলগুলি কিসের প্রতি ছিল? এক পাঁচমিশেলী ব্যাপার, মার্ৃস্বাদী ও 
স্থবিধাবাদীদের লইয়!, বিপ্লবের বন্ধু ও শত্রুদের লইয়া, পার্টিনীতির সমর্থক 
ও বিরোধীদের লইয়া এক জগাখিচুড়ী, আর ইহার মধ্যে মার্কৃস্বাদীর! 
ক্রমেই মতবাদের দিক থেকে সুবিধাবাদীদের সঙ্গে নিজেদের মানাইয়া লইতেছিল 
এবং বন্ততঃ তাহাদেরই বশবর্তী হইতেছিল। বল্শেভিক্রা পশ্চিম-ইয়োরোপীয় 
সোশাল-ডেমোক্রাটদের প্রশ্ন করিল- যাহার! সুবিধাবাদী, যাহার! বিপ্লবের প্রতি 
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বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে তোমর! মিলন চাও কিপের জন্য ? 
সোশাল-ডেমোক্রাটর। উত্তর দিল-_“পার্টির মধ্যে শাস্তির” জন্য, উঁক্যের জগ্। 
কাহার সঙ্গে এঁক্য? স্থবিধাবাদীদের সঙ্গে এঁক্য? তাহার! উত্তর দিল-_হা, 
স্থবিধাবাদীদের সঙ্গে। এরকম দল যে কখনও বিপ্লবী পার্টি হইতে পারে না 
তাহা! সুস্পষ্ট হইল । 

বল্শেভিক্র। লক্ষ্য না করিয়া পারিল না যে এঙ্গেল্সের মৃত্যুর পরে 
পশ্চিম-ইয়োরো'পীয় সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি সমাজবিপ্লবকামী পার্টি 
হইতে “সমাজ-সংস্কার” লইয়! ব্যস্ত পার্টিতে নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এবং 
এই দলগুলির প্রত্যেকটি, সংগঠন হিসাবে ইতিমধ্যেই এক নেতৃত্বশীল শক্তি 
হইতে নিজেদের পার্লামেন্টারী দলেরই এক লেজুড়ে পরিণত হইয়াছিল । 

বল্শেভিক্রা ন। জানিয়! পারিল না বে এরূপ পার্টি একেবারেই সর্বহারার 
মঙ্গল সুচনা করে না, এরূপ পাটি শ্রমিকশ্রেণনীকে বিপ্লবের দিকে পথ 
নির্দেশ দিতে সক্ষম নয় । 

বল্শেভিক্র! না জানিয়! পারিল ন| যে এরূপ পার্টি সর্বহারার চাই না, 
সর্ধহারার দরকার এক আলাদা ধরনের পার্টি, এক নূতন অক্ত্রিম মার্কৃস্বাদী 
পার্ট, এমন পার্টি যাহা স্থুবিধাবাদীদের সঙ্গে কিছুতেই হাত মিলাইবে না ও 
বুর্জোয়াশ্রেণী সম্পর্কে বিপ্লবী নীতি অনুসরণ করিবে, যে-পার্টি হইবে দৃঢ়গ্রস্থী 


ও এক স্তন্তশিলার মত স্ুসংবদ্ধ, যাহা হইবে সমাজ বিপ্লবের পার্টি, সর্বহারার 
একনায়কত্বমূলক পা্টি। 


এই নুতন ধরনের পার্টি বল্শেভিক্র। চাহিয়াছিল। এই পার্টি 
গড়িয়! তুলিবার জন্ত বল্শেভিক্রা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিল । “অর্থনীতিবাদী,£ 
মেন্শেভিক্‌, টুট্ক্কিবাদী, অট্সোভিস্ট ও নান! রঙের ভাববাদী হইতে 
আরম্ভ করিয়! “এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিস্ট ৮ পর্যন্ত সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
সম্পূর্ণ ইতিহাস হইল ঠিক &ঁ ধরনের পার্টি গঠনের ইতিহাস । বল্শেভিক্রা 
চাহিয়াছিল নৃতন পার্টি, এক বল্শেভিক্‌ পার্টি গড়িয়া তুলিতে» যে-পার্টি 
হইবে যাহার! প্রকৃত বিপ্লবী মার্কুস্বাদী পার্টি চায় তাহাদের সকলেরই 
আদশ। প্রাচীন “ইস্ক্রার” যুগ থেকে বল্শেভিক্র! শ্ৰপ পার্টি গড়িবার 
জন্য খাঁটিতেছিল। সকল প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্া করিয়া তাহার! ইহার জন্ত 
দুর্দম, অবিচলিত চিত্তে পরিশ্রম করিয়াছিল। এই কাজে লেনিনের লেখা 
_কি করা যায়?”, প্ছুই কর্ন কৌশল”, ইত্যাদি-মৌলিক ও চূড়ান্ত 
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অংশ গ্রহণ করে। পার্টির জন্ত মতবাদ মূলক উদ্যোগ হইয়াছিল লেনিনের 
“কি কর! যায় ?” গ্রন্থে। “এক পা আগাইয়া ছুই পা পিছু হুট ৮”, লেনিনের 
এ বই পার্টির জন্ত সাংগঠনিক আয়োজন করিল। দ্গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
যুগে সোশাল-ডেমোক্রাসিব দুই কর্মুকৌশল»” লেনিনের এ বই হইল পার্টির 
রাজনৈতিক উপক্রমণিকা। আর সব শেষে লেনিনের “মেটিরিয়লিজম্‌ ও 
এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিছম্” হহল এ পার্টির তন্ববিষয়ক আয়োজন । 

একথ। নিঃসক্কোচে বল! যাথ যে ইতিহাসে কখনও কোন দল বল্শেভিক্‌ 
দলের মত নিলেদেব পাটি গঠনের জন্ভ এমন যোল-মাঁনা আয়োজন কনে নাই। 

বল্শেভিক্দের নিজেদের পার্টি গঠনেব পক্ষে এখন তাই ঠিক সময় 
আসিয়াছিল। উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইযাছিল। 

মেন্শৈভিক্দের বিতাড়িত করিয়। এব. নূতন পার্টি, বল্শৈভিক্‌ পার্টি বানাইয়া! 
সম্পূর্ণ আয়োজনকে ভূিত কর। হইল ধষ্ঠ পাটি কনফারেন্সের কাজ। 

১৯১২ সালের জানুয়ারী ম।সে প্রাগ শহরে ধষ্ঠ নিখিল-রুশ পার্ট কনফারেন্স 
বসে। কুড়িটিরও বেশী পার্টি সংগঠনের প্রতিনিধিবা ছিলেন । অুতরাৎ নিয়মিত 
পার্টি কংগ্রেসের মতই কনফারেন্সের গুরুত্ব রহিরাছে। 

কনফারেন্নের যে-বিবৃতিতে জানানো হয় যে পার্টির বহুধাবিদীর্ণ কেন্দ্রীয় 
কর্মযপ্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং একটি কেন্ত্রীর কমিটি স্থাপন করা 
হইয়াছে, সেই বিবৃতিতে ঘোষণ| করা হইল যে স্ুনিদ্দিষ্ট সংগঠনরূপে খাড়া 
হওয়া অবধি রুশ মোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ষে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার 
মধ্যে প্রতিক্রিয়ার যুগই ছিল সবচেয়ে কিন সময়। কিন্তু সকল নিগ্রহ সত্বেও 
বাহির হইতে প্রবল আঘাত এবং ভিতর হইতে স্থবিধাবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতা 
ও অস্থিরমতিত্ব সত্বেও, সর্বহারাঁৰ পার্টি তাহার পতাকা ও সংগঠনকে অটুট 
রাখিয়াছিল। 

কনফারেন্সের বিবৃতিতে বল! হইল-_“কেবল যে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টির পতাকা, কর্ম্পদ্ধতি ও বিপ্লবী এ্তিহাই টিকিয়া রহিয়াছে, তাহা নয়; 
ইহার সংগঠনও রহিয়াছে । অত্যাচার এই সংগঠনের হানি করিয়াছে, শক্তিক্ষয 
করিয়াছে বটে, কিন্ত কখনও সম্পূর্ণ চূর্ণ করিতে পারে নাই ।” 

রুশদেশে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের নূতন অভ্যুর্থান ও পার্টির কাজে নূতন 
উদ্দীপনার লক্ষণ কনফারেন্স লক্ষ্য করে। 

স্থানীয় সংগঠনগুলি যে-কাধ্য বিবরণ পেশ করে সে-বিষয়ে প্রস্তাবে 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বতন্ত্র মার্কুস্বাদী পার্টি গঠন ১৭৯ 


কনফারেন্স মন্তব্য করে যে "স্থানীয় বে-আইনী সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন 
ও দলগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্তে সোশাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিকদের মধ্যে 
সর্বত্র সোৎসাহে কাজ চলিতেছে ।” 

সমস্ত স্থানীয় কেন্দ্রে, পশ্চাৎগমনের যুগে বল্‌্শৈভিক্‌ কর্মকৌশলের সবচেয়ে 
জরুরী নিয়ম, অর্থাৎ বে-আইনী কাজকর্মের সঙ্গে বিভিন্ন বৈধ শ্রমিকসংঘ ও 
ইউনিয়নের মধ্যে কাজকে মিলানো যে প্রতিপালিত হইতেছিল, তাহ কনফারেন্স 
লিপিবদ্ধ করে। 

লেনিন, স্টালিন, অর্জনিকদ্জে, স্ভের্ড লভ, স্পান্দারিয়ান, গলোশেকিন 
এবং অন্ঠান্ত কয়েকজনকে লইয়া প্রাগ কনফাবেন্সে এক বল্‌্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় 
কমিটি নির্বাচিত হয় । কমরেড স্টালিন ও কমরেড স্ভের্ড লভ্‌ তখন নির্বাসনে 
ছিলেন বলিয়া অন্পস্থিত থাকিয়াই কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন । কেন্দ্রীয় 
কমিটির বদ্লী-সদন্ত ধাহার| নির্বাচিত হন, তীহাদদের মধ্যে ছিলেন কমরেড 
কালিনিন। 

রুশদেশে বিপ্লবী কাজ চালাইবার জন্ত কমরেড স্টালিনের নেতৃত্বে, এবং 
ওয়াই, স্ভের্ডলভ্‌ ; এস্‌, স্পান্দারিয়ান; এস, অর্জনিকিদ্জে ; এম্‌, কালিনিন 
ও গলোশেকিন, এই কমরেডদের লইয়া একটি কর্মকেন্র (কেন্দ্রীয় কমিটির 
রুশ বিভাগ ) স্থাপিত হয়। 

স্ুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বল্শেভিক্রা ইতিপূর্বে যে-সংগ্রাম চালায়, প্রাগ. 
কম্ফারেন্সে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ পর্য্যালোচন। হয় এবং পার্টি থেকে মেন্শেভিক্দের 
বিতাড়িত করার দিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । 

পার্ট থেকে মেন্শেভিক্দের তাড়াইয়! প্রাগ কনফারেন্স কান্ুনমাফিক 
বল্শেভিক্‌ পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উদ্বোধন করে । 

মতবাদ ও সংগঠনের দিক থেকে মেন্শেভিকৃদের পরাজয় ঘটাইয়া এবং 
তাহাদিগকে পার্টি থেকে তাড়াইয়া বল্শেভিক্র! পার্টির অর্থাৎ রুশ সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টর প্রাচীন বৈজয়ন্তীকে উদ্ভডীন রাখে। এই কারণে 
১৯১৮ সাল পর্ধ্যস্ত বল্শেভিক্‌ পার্টি নিজেকে রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর 
পার্টি বলিত এবং ৭্বল্‌্শেভিক্‌” এই কথাটি ভগ্ন চিহ্বের (ব্রাকেট ) মধ্যে 


যোগ করিয়া দেয়। 
১৯১২ সালের প্রথম দিকে প্রাগ. কনফারেন্সের ফলাফল সম্বন্ধে গকিকে 


'লিখিতে যাইয়! লেনিন বলেন £_ 


১৮০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইত্তিহাস 


“লিকুইডেটরদের নোত্রামি সত্বেও অবশেষে আমর! সাফল্য লাভ করিয়াছি, 
পাটি ও তাহার কেন্দ্রীয় বন্সিটিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি। আশ! 
করি আপনি ইহাতে উৎফুল্ল হইবেন।৮ (লেনিন, “কলেক্টেড ওয়াক্স্‌্”, 
রুশ সংস্করণ, ২৯ থণ্ড, পুঃ ১৯) 

প্রাগ কনফারেন্সের গুরুত্ব সম্বন্ধে কমরেড স্টালিন বলেন $__- 

“আমাদের পার্টির ইতিহাসে এই কন্ফারেন্সের গুরুত্ব খুবই বেশী, কারণ 
এখানে বল্শেভিক ও মেন্শৈভিক্দের মধ্যে সীমারেখা টানা হয় এবং সারা 
দেশের বল্শেভিক সংগঠনগুলিকে একত্র মিলাইয়া এক্যবদ্ধ বল্শেভিক্‌ পার্টি 
গঠন করা হয়।” ( সোভিয়েট ইউনিরনের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসের 
অবিকল কার্য বিবরণী, রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৩৬১-৬২) 

মেন্শেভিক্-বিতাড়ন ও স্বতন্ত্র বল্শেভিক্‌ পার্টি গঠনের পর বল্শেভিক 
পার্ট আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হইল। দল থেকে স্ুবিধাবাদীদের 
নিষ্কাশিত করিয়া দিয়। পার্টি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে_ ইহা হইল 
বল্শেভিক্‌ পার্টির একটি মূলনীতি; দ্বিতীর ইণ্টারন্তাশনালের সোশাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলি থেকে বল্শেভিক্‌ পার্টি হইল একেবারে আলাদা, 
নৃতন পার্টি। যদিও দ্বিতীয় ইন্টারন্তাশনালের পার্টিগুলি নিজেদের মার্কস্বাদী 
বলিত, তাহা হইলেও আসলে তাহারা মাক্স্বাদের শক্রদেরই আমল দিত । 
দলের মধ্যে যাহার! স্পষ্টই সুবিধাবাদী তাহাদের থাকিতে দিত এবং দ্বিতীর 
ইপ্টারন্যাশনালকে দূষিত ও ধ্বংস করিবার স্থুযোগ দিত। অপর পক্ষে, 
বল্শেভিক্রা সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নিষ্করুণ সংগ্রাম চালাইত, সর্বহারার পার্টি 
হইতে সুবিধাবাদের জঞ্জাল ঝাঁটাইয় সাফ করিত এব নৃতন ধরনের লেনিনপন্থী 
পার্টিগঠনে সক্ষম হইয়াছিল। এই পার্টিই পরবর্তীকালে সর্ধহারার একনারকত্ব 
সুসম্পন্ন করে। 

সর্ধবহারার পার্টির ভিতরে যদি স্ুবিধাবাদীরা থাকিত, তাহ! হইলে বল্শেভিক্‌ 
পার্টি প্রশস্ত পথে চলিয়| সর্বহারার নেতৃত্ব করিতে পারিত না, র্লাষক্ষমতা৷ 
লইতে পারিত না, সর্ধহারার একনায়কত্ব স্থাপন করিতে পারি না, গৃহযুদ্ধের 
আবর্ত হইতে জয়লাভ করিয়৷ বাহির হইতে পারিত না, সোশালিজম্‌ গড়িতে 


পারিত না। 
প্রাগ কনফারেন্স স্থির করে.যে গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্ট মজুরী 


ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা, সর্বনিয় কার্ধ্যক্রমের অস্তভূক্ত এই দাবীগুলিকে 


প্রতিক্রিয়ার যুগে ্বতন্ত্র মার্ক স্বাদী পার্টি গঠন ১৮১ 


তখনই পার্টির প্রধান রাজনৈতিক “স্ত্রোগান” হিসাবে উপস্থাপিত করা হইবে। 

এই বিপ্লবী আওয়াজ ( স্তরোগান ) তুলিয়া বল্শেভিক্রা চতুর্থ স্টেট ডুমার 
নির্বাচন সম্পর্কে প্রচার চালায় । 

১৯১২-১৪ সালে শ্রমিকসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনের নূতন অভ্যু্থান এই 
নীতি অস্ট্ঘারেই পরিচালিত হয় । 


সংক্ষিগুসার 

বিপ্লবী কাজের পক্ষে ১৯০৮-১২ সাল ছিল সব চেয়ে কঠিন সময় । বিপ্লব 
পরাজিত হইবার পর যখন বিপ্লবী আন্দোলনে মন্দা পড়িল * জনগণ ক্লান্ত 
হইয়া পড়িল, তখন বল্শেতিক্রা কর্মকৌশল বদলাইয়া জারতন্ত্ের বিরুদ্ধে 
সোজাসুজি সংগ্রামের পবিবন্তে পবোক্ষ পদ্ধতিতে সংগ্রামের রাস্তা ধরিল। 
স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার সমর যে দুরূহ অবস্থা চলিতেছিল, তখন বল্শেভিক্র৷ 
জনগণের সঙ্গে সংস্পশ বজায় রাখিবার জন্য তুচ্ছতম বৈধ স্থযোগেরও সদ্ধ্যবহার 
করিল € আতুরমঙ্গল সমিতি ও ট্রেড ইউনিয়ন হইতে ভূমার 'বন্ত, তামঞ্চ 
পর্য্যন্ত )। বিপ্লবী আন্দোলনের নব অত্যুাত্নর জন্য শক্তি সমাবেশের 
উদ্দেশ্তে বল্শেভিক্রা অক্লান্ত পরিশ্রম করিল । 

বিপ্লবের পরাজয়, জার-সরকারবিরোধী শক্তিগুলির সংহতিনাশ, বিপ্রব সম্বন্ধে 
নৈরাশ্ঠ, এবং যে-সব বুদ্ধিজীবী পার্টি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ( বগ্দানভ, 
বাজারভ, প্রভৃতি ) পার্টির নীতিগত ভিস্তির পুনঃসংস্কার বিষয়ে তাহাদের 
ক্রমবর্ধমান চেষ্টা প্রভৃতি কারণে যে-কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে বল্‌- 
শেভিক্রাই হইল পাটির মধ্যে একমাত্র শক্তি যাহা পার্টির পতাকা কখনও 
গুটাইয়া রাখে নাই, যাহা! পার্টির কন্মমপদ্ধতির প্রতি অনুরক্তি বজায় 
রাখিয়াছিল এবং মাকস্বাদের “সমালোচকদের” আক্রমণকে হটাইয়! 
দিয়াছিল লেনিনের “মেটারিয়ালিজম্‌ ও এনম্পিরিয়ো-ক্রিটিপিজ্ম্”)। পাটি ও 
তাহার বিপ্লবী নীতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে যাহা লেনিনকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত 
পার্টির নেতৃত্বশীল মজ্জাকে সাহায্য করিল, তাহা হইল এই যে নেতৃত্ব 
মার্ক স্-লেনিনপন্থী মতবাদ দ্বার রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং বিপ্লবের পরি- 
প্রেক্ষিতকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তাই লেনিন বল্শেভিকৃদের সম্বন্ধে 
বলেন, «লোকে যে বলে আমরা পাথরের মত শক্ত, তাহ! বিন! কারণে 
নয়।” 


১৮২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এই সময় মেন্শেভিক্রা ক্রমেই বিপ্লব থেকে দূরে সরিয়! যাইতেছিল। 
তাহারা “লিকুইডেটর” হইয়! ফাড়াইল, সর্ধহারার বে-আইনী বিপ্লবী পার্টি 
তুলিয়] দেওয়া হোক, বাতিল করিয়া! দেওয়! হোক, বলিয়া দাবী করিল। 
তাহার! ক্রমেই খুব খোলাখুলিভাবে পার্টির বিপ্লবী উদ্দেস্ত ও “ক্্রোগানগুলি' 
এবং পার্টির কর্মস্থচীকে পরিত্যাগ করিল, এবং যে-পার্টিকে শ্রমিকর! “স্টলিপিন 
লেবর পার্টি” নাম দিল, নিজেদের সেই সংস্কারপন্থী পাটি গঠনের চেষ্টায় 
লাগিল। ট্রটৃক্কি লিকুইডেটরদেরই সমর্থন করিল, বকধাল্সিকের মত “পার্টির 
এঁক্য” সম্বন্ধে শ্লোগানকে উদ্দে্ঠ ঢাকির! রাখিবার জন্ত ব্যবহার করিল, কিন্তু 


আসলে লিক্কুইডেটরদের সঙ্গে মিলন কামন! করিল । 

অপরপক্ষে, বল্শৈভিক্দের মধ্যে যাহার! জারতন্ত্রের সঙ্গে লড়িতে হইলে নুতন 
ও ত্বাকাবাকা পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই, তাহার দাবী 
করিল যে বৈধ স্থুযোগগুলি ব্যবহার করা উচিত নয় এবং স্টেটু ডূমা হইতে 
শ্রমিক প্রতিনিধিদের ফিরাইর়া আনিতে হইবে। এই অটুসোভিস্টরা 
পার্টিকে জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদের দিকে ঠেলিতেছিল ও বিপ্লবের নব 
অভ্যথানের জন্ত শক্তি সমাবেশে বাধা ঘটাইতেছিল | “বামপন্থী” বাগাড়ম্বরের 
আচ্ছাদন ব্যবহার করিলেও অট্সোভি্ট.রা লিকুইডেটরদের মতই মূলত 
বিপ্লবী সংগ্রাম পরিত্যাগ করিতেছিল। 

টরস্কি যে আগস্ট প্রক' সংগঠিত করে, তাহাতে লিকুইডেটর ও অট্ুসোভিস্টরা 
লেনিনের বিরুদ্ধে একজোট হইয়! ফীাড়ায়। 

লিকুইডেটর ও অট্ুসোভিস্টদের বিরুদ্ধে, আগস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
বল্‌্শৈভিক্র! প্রাধান্য লাভ করে এবং অবৈধ সর্বহারা পারটিকে বাচাইয়া 
রাখিতে সক্ষম হয় । 

এই যুগের সব চেয়ে বড় ঘটনা হইল রুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির 
প্রাগ কন্ফারেন্দ (জানুয়ারী ১৯১২)। এই কন্ফারেন্সে মেন্শেভিক্র! 
পাটি থেকে বিতাড়িত হয় এবং এক পার্টির ভিতর বল্‌্শেভিক্‌ ও মেন্শেভিক্‌- 
দের নামমাত্র এঁক্যের চিরতরে অবসান হয় । একক রাজনৈতিক 
দল হইতে বল্শেভিক্রা নিয়মমাফিক নিজেদের স্বতন্ত্র পার্টি, রুশ 
সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি (বল্শেভিক্‌) গঠন করে। প্রাগ্‌ 
কন্ফারেন্দে নূতন ধরনের পার্টি, লেনিনবাদের পার্টি, বল্‌শেভিক্‌ পাটি 
প্রতিচ্ঠিত হয়। 


প্রতিক্রিয়ার যুগে স্বত্ত্ মার্ক সবাদী পার্টি গঠন ১৮৩ 


প্রাগ কনফারেন্দে সর্ধহার! পার্টি থেকে মেম্শেতিক্‌ জুবিধাবাদীদের ঝাঁটাইয়া 
দূর করার ফলে পরবর্তীযুগে পার্টি ও বিপ্লবের বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ প্রভাব গড়ে। যদি পার্টি হইতে শ্রমিকদের লক্ষোর প্রতি যাহার 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল সেই আপোসওয়াল! মেন্শেতিক্র! বল্শৈভিকৃদের 
দ্বারা বিভাঁড়িত না হইত, তাহা হইলে সর্বহারার পার্টি ১৯১৭ সালে মর্বহারা- 
একনায়কত্বের জন্ত সংগ্রামে জনগণকে উদ্দীপ্ত করিতে সক্ষম হইত না। 


গম অধ্যায় 


প্রথম সাআআজ্যবাদী যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বে শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনের নূতন অভ্যুত্থানের সময় বল্‌শেভিক্‌ 
পার্টির কার্ধ্যকলাপ (১৯১২-১৪) 


১। ১৯১২-১৪ সালে বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুত্থান 


স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই । যে-সরকার জনগণেব ভন্য 
চাবুক আব ফীাপসিকাঠ ছাড়া আর কিছুবই ব্যবস্থা করিত না, তাহা বেশীদিন 
টিকিতেও পারিত না। দ্রমননীতি এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িল যে তাহাতে আর 
জনসাধারণ ভয় পাইল না। বিগ্নবের পরাজয়ের অব্যবহিত পরে শ্রমিকর! যে 
অবসাদ অন্তভব করিয়াছিল, তাহা ক্রমে কমিয়! গেল। শ্রমিকরা আবার 
সংগ্রামে লাগিল। বল্শেভিক্রা! যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে বিপ্লবের প্রবাহে 
নৃতন জোয়ার অনশ্টন্তাবী, তাহা নিল প্রমাণ হইল। ১৯১১ সালেই ধর্মমঘটাদের 
সংখ্যা ছিল এক লক্ষেরও বেশী, অথচ পূর্ব বংসরগুলিতে এই সংখ্য! ৫০,০০০ 
থেকে ৬০,০০৭ এর বেশী কখনও হয় নাই। ১৯১২ সালের জান্য়ারীতে যখন 
প্রাগ কন্ফারেন্স বসে তথনই শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের পুনরুখানের আরম্ভ লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃত অভ্যুান শুরু হইল ১৯১২ 
সালের এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে। তখন লীনা স্বর্ণথনিতে শ্রমিকদের উপর 
গুলি চালানোর প্রতিবাদে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট আরম্ত হইয়! গেল। 

১৯১২ সালের ৪ঠ এপ্রিল তারিখে সাইবীরিয়ায় লীনা স্বর্ণথনিতে ধশ্্ঘটের' 
সময় জার-সরকারেব এক উচ্চপদস্ত পুলিস কর্মচারীর হুকুমে গুলি চলার 
ফলে পাঁচ শতেরও বেশী শ্রমিক হতাহত হয় । একদল নিরস্ত্ব লীনা-খনিশ্রমিক 
যখন শান্তভাবে খনির কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে কথাবার্ভাব জন্য যাইতেছিল, তখন 
তাহাদের উপর গুলি চালানোতে সার! দেশ বিক্ষু্ধ হইয়া উঠে। খনি- 
শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ধর্ম্ঘটকে ভাড়িয়! লীনা ন্বর্থনির মালিক ইংরেজ 
পুঁজিদারদের তুষ্ট করিবার জন্য জার-ন্বৈরতত্ব আবার এই রক্তপাতের ব্যবস্থা 
করে। শ্রমিকদিগকে নির্লজ্জভাবে শোষণ করিয়া লীন। ম্বর্ণথনিগুলি হইতে 
ইংরেজ পুঁজিদার আর তাহাদের রুশ অংশীদারের দল বৎসরে ৭০ লক্ষ রুবলেরও 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ১৮৫ 


বেশী এক বিপুল মুনাফা! লাভ করিতেছিল। তাহারা শ্রমিকদের অতি সামান্ত 
পারিশ্রমিক দ্দিত এবং খাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত, জঘন্য খাদ্য সরবরাহ করিত। 
এই অত্যাচার ও অপমান আর সহ করিতে না পারিয়া লীনা স্বর্ণথনির ছয় 
হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছিল । 

লীনাতে গুলি চালানোর জবাবে সেন্টপিটার্সবর্গ, মস্কে। এবং অন্ান্ত শিল্প- 
কেন্দ্র ও অঞ্চলের সর্ধহার! শ্রেণী ব্যাপক ধর্মঘট, মিছিল ও সভাসমিতি করিল। 

কয়েকটি কারখানার শ্রমিকরা একজোট হইয়া যে-প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহাতে 
বলা হর £__«আমরা আবেগে এমন হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম যে তৎক্ষণাৎ আমাদের 
মনের কথা! গ্রকাশের ভাষা খুক্তিয়া পাই নাই। আমরা যে-প্রতিবাদ জানাইয়া- 
ছিলাম, তাহা৷ আমাদের প্রত্যেকের মনে ক্রোধের যে আগ্তন ফুটিয়াছিল তাহার 
মান প্রতিচ্ছবি মাত্র। চোখের জল কিংবা প্রতিবাদ, কিছুই আমাদের সাহাব্য 
করিতে পাবে না, সুসংহত গণসংগ্রামই কেবল সাহায্য করিতে পারে ।” 

শ্রমিকদের প্রবল বিক্ষোভ আরও বাড়িয়া উঠিল যখন লীনা হত্যাকাণ্ড 
সম্পর্কে সেট ডূমাতে সোশাল-ডেমোক্রাটিক দলের প্রশ্নের উত্তরে জারের মন্ত্রী 
মাকারভ উদ্ধতভাবে বলে £ “যেমন ঘটিয়াছে, তেমনই আবার ঘটিবে 
লীনা-শ্রমিকদের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকম্চক রাজনৈতিক 
ধর্মঘটে যাহারা যোগ দেয়, তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া তিন লক্ষে পৌছাইল। 

স্টলিপিন-শাসন যে “শান্তির” আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, লীনার ঘটনাবলী 
যেন ঝড়ের মত সেই আবহাওয়াকে চিরিয়! ফেলিল। 

এই সম্পর্কে ১৯১২ সালে সেন্টপিটার্সধুর্গের বল্শেভিক্‌ সংবাদপত্র 
“জ্ভেজদাতে” ( তারক ) কমরেড স্টালিন লেখেন 

“লীনাতে গুলি চালানোর ফলে নিস্তরূতার বরফ ভাঙিয়া গিয়াছে, গণ- 
আন্দোলনের নদীস্রোতে আবার বহিতে আরম্ভ করিয়াছে) বরফ ভাড়িয়। 
গিয়াছে ।...বর্তমান শাসনে বাহা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, বহুদিন ধরিয়া রুশদেশ 
যত কিছু ছুর্গতি, যত কিছু ছুঃখকষ্ট সহিয়া৷ আসিয়াছে, তাহা একটিমাত্র ঘটনা, 
লীনার ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত হইল। এইজন্যই লীনাতে গুলি চলা ধর্মঘট ও 
মিছিলের সঙ্কেত হিসাবে কাজ দিল ।” 

লিকুইডেটর ও উ্স্কিবাদীরা বিপ্লবকে কবর দিবার যে-চেষ্টা করিয়াছিল 
তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। লীনার ঘটনাবলী দেখাইল যে বিপ্লীবের শক্তি 
তখনও সজীব, দেখাইল যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল বিপ্লাবী তেজ পুর্তীভূত 


১৮৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


হুইয়াছিল। ১৯১২ সালের মে-দিবস উপলক্ষ্যে ধঙ্দ্্ঘটে জড়াইয়া পড়িল চাঁর; 
লক্ষেরও বেশী শ্রমিক। এই সমস্ত ধর্মঘটের পরিফার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য 
ছিল। গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আট-ঘণ্টা দিন এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত, 
এই বিপ্লবী বল্শেভিক্‌ “ল্লোগান” লইয়! ধর্মঘটগুলি হয়। ব্যাপকভাবে কেবল: 
শ্রমিকসাধারণ নয়, ক্লষক ও সৈনিকদের ও শ্বৈরতন্ত্রের উপর বিপ্লবী আক্রমণের 
জন্য একলোট করাইবার উদ্দেশ্তে এই “ন্লোগানগুলি' স্থির কর] হয়। 

“বিপ্লবী অভ্যুত্থান” শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন লেখেন, “সমস্ত রুশদেশের 
সর্বহারা, যে-বিপুল মে-দিবস ধর্মঘট অন্তষ্ঠান করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় 
যে-মিছিল, বিপ্লবী ঘোষণা ও শ্রমিকসমাবেশে বিপ্রবী বক্তৃতা চলে, তাহ। 
দেখায় যে রুশদেশ বিপ্লবের অভ্যুত্থানের স্তরে প্রবেশ করিয়াছে” (লেনিন, 
“কলেক্টেড ওয়াকৃ্”, রুশ-সংস্করণ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩) 

শ্রমিকদের বিপ্লবী মনোভাবে শঙ্কিত হইয়া লিকুইডেটররা ধন্ম্্ঘট আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে প্রচার চালাইল ; তাহার বলিল ধ্ধর্ম্ঘটের ব্যাধি” লাগিয়াছে। এই 
লিকুইডেটররা ও তাহাদের মিত্র ট্রটুস্কি সর্বহারার বিপ্রবী সংগ্রামের বদলে 
“দরথাস্ত লইয়া লড়াই” চালাইতে চাহিল। তাহা শ্রমিকদের আহ্বান করিল 
এক টুকরা! কাগজে দরখাস্ত সই করিতে । দরখাস্তে অনুরোধ জানানে! হয় 
যে কয়েকটি “অধিকার” (মেলামেশার অধিকারের উপর প্রতিবন্ধক সরাইয়! 
লওয়া, ধর্মঘটের অধিকার স্বীকার কর1, ইত্যাদি) অনুমোদন করা হোক। 
স্টেট ডুমার কাছে এ দরখাস্ত পাঠানোর কথা ছিল। যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 
বল্শেভিক্দের বিপ্লবী নীতি সমর্থন করিতেছিল, তখন লিকুইডেটররা মাত্র 
১৩০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে পারে । 

শ্রমিকশ্রেণী বল্শেভিক্দের নির্দিষ্ট পথেই চলিল। 

সেই সময় দেজ্শর অর্থনৈতিক পরিস্কিতি ছিল এইরূপ £__ 

১৯১০ সালে শিল্পে অচল অবস্থা কাটিয়া গিয়া] উন্নতির দিন আসিয়াছিল, 
শিল্পের প্রধান শাখাগুলিতে উৎপাদনের বিস্তার ঘটিয়াছিল। ১৯০০ সালে 
ঢাল। লোহার উৎপাদন ছিল ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ 'পুড়,; ১৯১২ সালে ছিল 
২৫ কোটি ৬০ লক্ষ; ১৯১৩ সালে হইল ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ । ১৯১০ সালে কয়লা 
উঠিত ১৫২ কোটি ২০ লক্ষ পড়ত ১ ১৯১৩ সালে উঠিল ২২১ কোটি ৪০ লক্ষ । 

ধনিকশিলের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাও তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে 
লাগিল। শিল্পবিকাশের এক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে বড় বড় কারখানায় আরও 


বল্শেতিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ১৮৭ 


বেণী উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হইল। ১৯০১ সালে পাঁচশত এবং তাহার চেয়ে 
বেশী সংখ্যায় শ্রমিক কাজ করে এমন বড় বড় কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের 
সংখ্যা ছিল মোট শ্রমিকদংখ্যার শতকরা! ৪৬৭7; ১৯১০ সালের এই অনুপাত 
বাড়িয়া হইল প্রায় শতকর ৫৪, অর্থাৎ মোট শ্রমিকসংখ্যার অদ্ধেকেরও বেশী। 
শিল্পের এরূপ কেন্দ্রীকরণ পুর্বে কখনও ঘটে নাই। শর সময়ে আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পে অগ্রসর দেশেও মোট শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
মাত্র বড় বড় কারখানায় কাজ করিত। 


সর্বহারার শক্তিবৃদ্ধি এবং বিবাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তাহাদের সমাবেশের সঙ্গে 
সঙ্গে বল্শেভিক্‌ পার্টির মত বিপ্রবী পাটি উপস্থিত থাকায় রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী 
দেশের রাজনৈতিক জীবনে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত্ত হইল । কারখানাগুলিতে 
যে-বর্ধর উপায়ে শ্রমিকদের উপর শোষণকাণ্ড চলিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে জারের 
তাবেদাররা যে অসহ্া পুলিস-শাসন চালাইত, তাহার ফলে প্রত্যেক বড় 
ধশ্মঘটই রাজনৈতিক আকার গ্রহণ করিত। আরও দেখা গেল বে অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক সংগ্রাম একক্ত্রে বাঁধ থাকায় ব্যাপক ধন্মঘটগুলিতে বিপুল 
বিপ্লবী শক্তির সঞ্চার ঘটিল । 

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে চলিল সেপ্টপিটার্সবুর্গের বীর 
সর্বহারার দল; পিটার্সবুর্ণের পিছনে চলিল বল্টিক সাগরকুলস্থ প্রদেশগুলি, 
মস্কো শহর ও উপদেশ, ভল্গা অঞ্চল এবং দক্ষিণ রাশিয়া। ১৯১৩ সালের 
আন্দোলন পশ্চিম অঞ্চল, পোলাও এবং ককেশসে ছাড়াইয়! পড়িল। সরকারী 
হিসাব অনুসারে সর্বসমেত ৭,২৫,০০* শ্রমিক, এবং আরও সম্পূর্ণ 
হিসাব অনুসারে দশ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক ১৯১২ সালের ধর্মঘটগুলিতে 
যোগ দেয়। ১৯১৩ সালের সরকারী হিসাব অনুসারে ৮ লক্ষ ৬১ হাজার, 
এবং আরও সম্পূর্ণ হিসাব অনুসারে ১২ লক্ষ ৭২ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে 
যোগ দেয়। ১৯১৪ সালের প্রথমাঞ্ধজের মধ্যেই ধর্মঘটীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষে 


ঠাড়াইয়াছিল। 
এইভাবে ১৯১২-১৪ সালের বিপ্লবী অভ্যুত্থান এবৎ ধর্মঘট-আন্দোলনের 


ব্যাপ্তি দেশে যে-অবস্থার স্থষ্টি করিল তাহা৷ ১৯০৫ সালের বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার 
সময়ের অনুরূপ | 

সর্বহারার ব্যাপক বিপ্লবী ধর্মঘট জমস্ত জনগণের কাছেই গুরুত্বস্চক 
ছিল। শ্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়ার দরুন জনসাধারণের মধ্যে ষাহার। 


১৮৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মেহনত করে, তাহারা প্রার সকলেই সহানুভূতি দেখাইল। কারখানায় তাল৷ 
লাগাইয়। শ্রমিকদের খেদাইয়া মালিকরা শোধ তুলিল। ১৯১৩ সালে মস্কো 
প্রদেশের পুঁজিদাররা ৫০,০০০ কাপড়কল-মজুরকে পথে বলাঁয়। ১৯১৪ সালের 
মার্চ মাসে মাত্র একদিনে সেপ্টপিটার্দবুর্গে ৭০,০০০ শ্রমিককে বরখাস্ত করা 
হয়। অন্ঠান্ত কারখানা! ও শিল্পের শাখায় যাহার! কাজ করিত সেই শ্রমিকরা 
সাধারণের কাছে অর্থ সংগ্রহ বারিয়া এবং মাঝে মাঝে সহান্তুভৃতিন্চক ধর্মঘট 
করিয়! তাহাদের ধর্মম্ঘটা ও বরখাস্ত কম্রেডদের সাহায্য করিত। 


শ্রমিক আন্দোলনের অভ্যু্থান এবং ব্যপক ধন্মঘটের ফলে কৃষকদের মধ্যেও 
সাড়া পড়িল। তাহারাঁও সংগ্রামে ঝাঁপাইয়! পড়িল। চাষীর! আবার জমিদারের 
বিরুদ্ধে জাগিয়। উঠিল; জমিদারের খাস-খামার এবং ধনী কৃষকদের জমিজম! 
তাহারা নষ্ট করিতে লাগিল। ১৯১০-১৪ এই কয় বৎসরে ক্লষক-বিক্ষোভ 
আন্দোলন ঘটে ১৩০০০-এরও বেশী। 

সৈনিকদের মধ্যেও বিপ্লুরী জাগবণ দেখা যায়। ১৯১২ সালে তুকিস্তানে 
সৈনিকরা সশস্্ বিদ্রোহ করে। বল্টিক নৌ-বাহিনীতে এবং সেবাস্তপোল 
বন্দরে বিপ্লব পাকিয়া উঠিতে থাকে । 

বল্শেভিক্‌ পার্টির নেতৃত্বে এই বিপ্লুবী ধর্মঘট আন্দোলন ও মিছিল 
ইত্যাদিতে দেখা গেল যে শ্রমিক শ্রেণী আংশিক দাবী স্বীকার করাইবার জন্য 
বা “সংস্কার” আদায়ের জন্য লড়ে নাই, তাহার! জারতন্ত্রের কবল হইতে সমগ্র 
জনসাধারণের মুক্তির কম্ঠ লড়িতেছিল। নূতন বিপ্লবের দিকে দেশ অগ্রসর 
হইতেছিল। 

১৯১২ সালের গ্রীষ্মকালে লেনিন্‌ কশদেশের অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকিবার় 
জন্য প্যারিস হইতে গ্যালিসিয়াতে (অস্ট্রিয়া) যান। এখানে তিনি কেন্ত্রীয় 
কমিটির সভ্য ও প্রধান পার্টিকম্মীদের ছুইটি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। একটি 
হয় ১৯১২ সালের শেষদিকে ক্রাকো শহবে; আর একটি হয় ১৯১৩ সালের 
শরৎকালে ক্রাকোর নিকটে পরোনিনো নামে একটি ছোট শহরে । এই 
সম্মেলন ছুইটিতে শ্রমিক আন্দোলনসম্পকিত জরুরী সমস্তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়; বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি, ধর্মঘট ব্যাপারে পার্টির কর্তব্য, 
অবৈধ সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করা, ডূমাতে সোশাল-ডেমোক্তাটিক দলের 
কাজকর্ম, পার্টির পত্রিকা, শ্রমিকদের বীম! সম্পর্কে প্রচার, ইত্যাদি বিষয়ে 
আলোচন! হয়। 
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২। বল্‌্শেভিক্‌ সংবাদপত্র «প্রাভ.দা”__চতুর্থ স্টেট 
ডুমাতে বল্শেভিক্‌ গ্র,পের কাজকর্ম 

সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার জন্ত এবং জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার 
করার জন্য সেণ্টপিটার্সবৃর্গে প্রকাশিত বল্শেভিক্‌ দৈনিক সংবাদ পত্র “প্রাভ দা” 
(সত্য) হইল বল্শেভিক্‌ পার্টির এক জোরালো হাতিয়ার । লেনিনের উপদেশ 
অনুসারে এবং স্টালিন, অল্মিন্সকি ও পলেটাইয়েভের উদ্যোগে ইহা স্কাপিত হয়, 
বিপ্লবী আন্দোলনের নব অভ্যুর্থানেব সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক শ্রেণীর গণ-পত্রিক। 
হিসাবে পপ্রাভ্দ।” প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৯১২ সালের 
২২শে এপ্রিল তারিখে (নূতন হিসাবে ৫ই মে)। এই দিন শ্রমিকদের প্রক্ষে 
প্ররুতই উৎসবের দিন ছিল। প্প্রাভদা”-প্রকাশকে ম্মরণীয় করিবার জন্য স্থির 
হয় যে এখন হইতে প্রতিবংসর ৫ই মে তারিখে শ্রমিক পত্রিকা দিবস পালিত 
হইবে। 

“প্রাভ্দা” প্রকাশিত তইবার পূর্বেই প্রগতিশীল শ্রমিকদের জন্য বল্শেভিক্বা 
“জভে জরা” নামে এক সাপ্টাহিক সবাদপত্র বাহির করিত। লীন! খনির কাও 
যখন ঘটে, তখন এই কাগজ থাকাম অনেক দরকারী কাজ চালানে! সম্ভব হয়। 
লেনিন ও স্টালিনেব লেখা কষেকটি চোখা চোখ! রাজনৈতিক প্রবন্ধ ইহাতে ছাপা 
হয় এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামের জন্য উদ্ধদ্ধ করে। কিন্তু বিপ্লবের জোয়ার 
বাড়িতেছিল বলিয়া! আর সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বল্‌্শৈভিক্‌ পার্টির সকল প্রয়োজন 
মিটাইতে পারিল না। ব্যাপকভাবে শ্রমিকসাধারণের উদ্দেশে প্রকাশিত একটি 
দৈনিক রাজনৈতিক গণপত্রিকা দরকাব হইল । এ ধরনের পত্রিকা হইল 
“প্রাভৃদ” | 

এই সময় “প্রাভদা”» আন্দোলনেব কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করে। পপ্রাভ্দা” শ্রমিক সাধাবণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বল্শেভিজ্মের সমর্থন 
অজ্জন করিল। অবিরত পুলিসের নিধ্যাতন, জরিমানা আর “সেন্সরের, 
অমনোমত প্রবন্ধ ও পত্রাদি ছাপানোর জন্য বহু সংখ্য| বাজেয়াপ্ত হওয়ার দরুন 
“প্রাভ্দা*কে বাঁচিতে হইলে হাজার হাজার প্রগতিশীল শ্রমিকের সক্রিয় সমর্থন 
একান্ত প্রয়োজন ছিল। শ্রমিকদের কাছ থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করা চলিত 
বলিয়াই “প্রাভদা”্র পক্ষে মোটা জরিমান। দেওয়া সম্ভব ছিল। “প্রাভ্দা”র 
যে-সব সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইত সেগুলিরও অনেকাংশ প্রায়ই পাঠকের হাতে 


১৯০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পেৌছাইত, কারণ শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা বেশী সক্রিয় তাহার! বাত্রে 
ছাপাখানায় গিয়! বাণ্ডিল বাণ্তিল কাগজ লইয়1 যাইত। 

আড়াই বরের মধ্যে জার-সরকার আট বার “প্রাভাদাকে” বন্ধ করিয়া দেয় 
কিন্তু প্রত্যেকবারই শ্রমিকদের সমর্থন পাইয়া নূতন এবং অনুরূপ এক নাম-_যেমন 
“জা প্রাভদা” (সত্যের জন্য ); পু প্রাভদি” (সত্যের পথ ) ; ক্রুদোভায়া 
প্রাভূদা, (শ্রম ও সত্য )-_-লইয়া প্রাভদা আবার আবির্ভূত হইত। 

প্রতিদিন গড়ে ৪০,০০০ কপি “প্রাভদা”, বিক্রয় হইত; অপরপক্ষে, 
মেনশেভিক্‌ দৈনিক “লুচ (কিরণ ) ১৫১৬ হাজারের বেশী বিক্রয় হইত ন1। 

শ্রমিকরা '্প্রাভদা”কে নিজস্ব পত্রিকা বলিয়া মনে করিত ; ইহার উপ 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল, ইহার আহ্বানে তাহারা বেশ সাড়া দিত। প্রত্যেকটি 
কপি হাতে হাতে ঘুরিত বলিয়! অনেকেই পড়িত, প্রাভ্দা” শ্রমিকদের শিক্ষা 
দিত, শ্রেণী চৈতন্তকে সুগঠিত করির। দিত, এবং সংগ্রামে যোগদানের জন্য 
আহ্বান করিত । 

“প্রাভ্দা”তে কি বিষয়ে লিখা হইত ? 

প্রত্যেক সংখ্যাতে শ্রমিকদের লেখা অনেক চিঠি থাকিত। এগুলিতে 
তাহাদের নিজেদের জীবন বর্ণনা কবিত, পুঁজিদার এবং ম্যানেজার” ও 
ফোরম্যানদের হাতে তাহার। যে বর্ধর শোধণ ও নানাপ্রকার অতাচার ও 
অপমান সহা করিত তাহার বিবরণ দ্দিত। ধনতন্ত্রের আমলে জীবনব্যবস্থা বিষয়ে 
এগুলি হইত স্তৃতীক্ষ ও প্রবল অভিযোগ । বেকার এবং উপবাসী শ্রমিকরা 
আর কখনও কাজ পাইবার আশা হারাইয়া৷ আত্মহত্যা করিলে “প্রাভ্দ'” প্রায়ই 
তাহার বিবরণ প্রকাশ করিত । 

বিভিন্ন কারখানা ও শিল্পের নানা শাখাতে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ ও 
দাবীদাওয়] সম্বন্ধে “প্রাভ, দা” লিখিত এবং শ্রমিকরা কি ভাবে নিজেদের দাবীর 
জন্য লড়িতেছে তাহার খবর দ্রিত। প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই নানা কারখানায় 
ধর্মঘটের রিপোর্ট থাকিত। যখন কোন বড় ধর্মঘট বহুদিন ধরিয়া! চলিত, তখন 
ধর্মঘটাদের ভরণপোষণের জন্ অন্তান্ত কারখান! ও শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের কাছে 
অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে এই কাগজ সাহাধ্য করিত। কখনও কখনও 
ধর্ম্ঘটাদের অর্থভাগ্ারে হাজার হাজার রুব্ল্‌ সংগৃহীত হইত; যখন অধিকাংশ. 
শ্রমিক দিনে ৭০৮ “কোপেকের* বেশী মজুরী পাইত ন!, তখনকার দিনের পক্ষে 
হাজার হাজার রুব্ল্‌ হইল একটা! বিরাট সংখ্যা । ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে 
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সর্বহারা-সংহতির মনোভাব জাগরুক হইত এবং সকল শ্রমিকের স্বার্থ যে এক, 
সেই চেতন] প্রবল হইত । 

«প্রাভ্দাতে চিঠি, অভিনন্দন, প্রতিবাদ ইত্যাদি পাঠাইয় শ্রমিকরা প্রত্যেক 
রাজনৈতিক ঘটনা, প্রত্যেক জয় বা পরাজয়ে সাড়া দিত। প্প্রাভ্দার” প্রবন্ধ- 
গুলিতে স্ুসঙ্গত বল্শেভিক্‌ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের কর্তব্য সম্ন্ধে 
আলোচন৷ থাকিত। বৈধভাবে প্রকাশিত কোন সংবাদপত্র খোলাখুলিভাবে জার- 
তন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য জনগণকে আহ্বান করিতে পারিত না। তাই ইহাকে 
ইঙ্গিতে কথা বলিতে হইত; সে-কথা শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক খুবই ভালরকম বুঝিত 
এবং জনগণকে বুঝাইত। দৃষ্টান্তশ্বর্ূপ বলা যায় যে যখন প্রাভদা” পঞ্চম 
বর্ষের পূর্ণ ও অটুট দাবীর” কথা লিখিত, তখন শ্রমিকর! বুঝিত যে ইহার অর্থ 
হইল বল্শেভিক্দেব বিপ্লবী দাবী অর্থাৎ জারতন্ত্বের উচ্ছেদ, গণতান্ত্রিক সাধারণ- 


তন্ব, জমিদারী বাজেরাপ্ত এবং আট-ঘণ্টা দিন। 
চতুর্থ ডুমাতে নির্বাচনেন্র প্রাক্কালে “প্রাভদা” আগুয়ান্‌ শ্রমিকদের সংগঠিত 


করিল। যাহাব! পিবারল্‌ বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিটমাঁট চাহিত, যাহার! স্টলিপিন 
“লেবর পার্টির” পক্ষে ওকালতি করিত, সেই মেন্শেভিক্দের মুখোশ খুলিয়! দিয়া 
পপ্রাভ্দা” তাহাদের বিশ্বামঘাতকতা প্রমাণ করিল। যাহার! “পঞ্চম বর্ষের পূর্ণ 
অটুট দাবী” লইয়া ফড়াইল অর্থাৎ যাহার! বল্শেভিক্‌, তাহাদের পক্ষে ভোট 
দিবার জন্য “প্রাভদ1” অমিকদের আহ্বান জানাইল। তখন পরোক্ষ নির্বাচন 
ব্যবস্থা ছিল; কয়েকটি স্তরের মধ্য দির! নির্বাচন হইত। প্রথমে শ্রমিকরা 
সভায় মিলিত হইয়া! ডেলিগেট বাছির! লইত ; তাহার পর ডেলিগেটরা নির্বাচক 
কাহার! হইবে স্থির করিত; এই নির্বাচকরা ডুমাতে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করিত। শ্রমিক নির্বাচনের দিন পপ্রাভ্দা” বল্শেভিক্‌ প্রার্থাদের 
তালিক! প্রকাশ করিয়া তাহাদের পক্ষে শ্রমিকদের ভোট দিবার জন্ত সুপারিশ 
করিল। ইহার পূর্বে তালিকা প্রকাশ করা যায় নাই, কারণ তাহা হইলে তালিকায় 
যাহাদের নাম আছে, তাহার! গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা ছিল। 

জনগণের মধ্যে সর্বহারার কাধ্যক্রমকে সংগঠিত করিতে “্রাভ্দা”* সাহায্য 
করিল। ১৯১৪ সালের বসন্তকালে সেণ্টপিটার্সবুর্ণে যখন একটি বড় কারখানায় 
কুলুপ লাগাইয়া মালিক শ্রমিকদের পথে বসাইয়াছিল, তখন ধর্মঘট সমীচীন 
বিবেচিত না হওয়ায় “প্রাভ্দা” শ্রমিকদের অন্তান্ উপায়ে সংগ্রাম করিতে 
আহ্বান করে, কারখানায় জনসভ] ও রাস্তায় মিছিল করিতে বলে। সংবাদপত্রে 
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খোলাখুলিভাবে একথ| বল! যায় নাই। কিন্ত *শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের বিভিন্ন 
রূপ” এই নিরীহ নাম দিয়! লেনিন যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাহা শ্রেণীসচেতন 
শ্রমিকর! যখন পড়িল এবং তাহাতে দেখিল যে কোন এক সময়ে ধর্মঘটের জায়গায় 
শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের উচ্চতর পর্য্যায় আসিবে, অর্থাৎ সভাসমিতি ও মিছিল 
সংগঠন করার ডাক আসিবে, তখন তাহারা এ আহ্বানের তাৎপর্য বুঝিল। 

এইভাবে বল্শৈভিকৃদের অবৈধ, বিপ্লবী কাজকনম্মের সঙ্গে “প্রাভ্দার” 
মধ্যস্থতায় বৈধ আন্দোলনের পদ্ধতি এবং শ্রমিকসাধাবণের ব্যাপক সংগঠনের 
কাজ মিলানো হইল। 

«প্রাভূদা” কেবল শ্রমিকদের জীবন, এবং তাহাদের ধন্মঘট ও মিছিল সম্বন্ধেই 
লিখিত না। ইহাতে নিয়মিতভাবে কৃবকদের জীবন, তাহারা যে ছুভিক্ষে 
প্রপীড়িত হইত, এবং সামন্ততনম্্বী জমিদাররা যে তাহাদের শোবণ করিত, 
তাহার বিবরণ প্রকাশ হইত। স্টলিপিন-“সংস্কারের” ফলে ““কুলাক্‌রা। 
( ধনী-কৃষক ) যেমনভাবে গরীব চাবীদেব সবচেয়ে সরেশ জমি কাড়ির়া লইত, 
তাহার বর্ণনা «প্রাভদার” বাহির হইত। গ্রাম অঞ্চলে ব্যাপক ও জলস্ত 
অসন্তোষের দিকে পপ্রাভ্দা” শ্রেণীনচেতন শ্রমিকের মনোযোগ আকর্ষণ করিত । 
সর্ধবহারাকে “প্রাভদ” শিখাইত ষে ১৯০৫-এর বিপ্লবের উদ্দেশ্ত তখনও সাধিত 
হয় নাই এবং নূতন এক বিপ্লব আসন্ন রহিরাছে। “প্রাভ্দ”৮ শিখাইত যে 
এই দ্বিতীয় বিপ্লবে সর্ধহাবাকে প্রকৃতই জনগণের নেতা ও পথপ্রদশক হইতে 
হইবে, এবং ইহাতে বিপ্লবী কৃষকশ্রেণীব মত শক্তিশালী মিত্রকে সে সঙ্গে পাইবে । 

মেন্শৈভিক্রা৷ চেষ্টা করিত যে সর্ধহারা যেন বিপ্লবের চিন্তা ছাড়িয়। দেয়, 
জনগণের কথা ও ক্লুবৰকদের অনাহারের কথা যেন আব না ভাবে, ব্ল্যাকৃ- 
হাণ্ডেড সামস্ততন্ত্রী জমিদাবের বিরুদ্ধে তঙ্জন গ্জন যেন বন্ধ কবে, আর 
কেবল যেন “একজোট হইবার অধিকারের” কন্ঠ আন্দোলন করে, এবং 
ওঁ উদ্দেশ্যে জার-সরকারের কাছে “দরখাস্ত” পেশ করে। বল্শেভিক্রা 
শ্রমিকদের ঝ্ুজমায় যে বিপ্লব এবং কৃৰকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী পরিহার করার 
এই যে মেন্শেভিক্‌ নীতি, তাহা বুজোয়াদের স্বার্থেই প্রচারিত হইতেছে । 
কিন্তু কৃষকশ্রেণীকে মিত্র হিসাবে পাইলে শ্রমিকরা নিশ্চই জারতম্বকে পবাজিত 
করিবে এবং সেইজন্য বিপ্লবের শক্র বলির! মেনশেভিক্দের মত অসন্ভপদেষ্টাদের 
তাড়াইতে হইবে। 

"কৃষকদের জীবন” শীর্ষক অংশে পপ্রাভ্দায়” কি লেখা হইত ? 


বল্শেভিক্‌ পাটির কাধ্যকলাপ ১৯৩ 


ৃ্টান্তস্বরূপ ১৯১৩ সালের কয়েকটি চিঠি লওয়! যাক্‌। 

সামারা হইতে “একটি কৃবিবিষয়ক ঘটন” শীর্ষক চিঠি থেকে জানা যায় 
ষে বুগুন্ম উইয়েজদে নভোখাস্বুলাট গ্রামে যে-৪৫ জন কুষকের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আসে ঘে তাহারা “কমিউন্‌, বা পঞ্চায়েৎ্-ত্যাগী রুষকদের জন্য 
কমিউনেরই জমি বিলি কবিতেছিল বলিয়া একজন জরিপ-কল্মচারীর কাজে 
হস্তক্ষেপ কবে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 

পৃস্কভ প্রদেশ থেকে একটি ছোট চিঠিতে বলা হয় যে “প্্সিটস! গ্রামের 
(জাভালি ন্টেশনের নিকট ১ রুবকর। গ্রামের পুলিসকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়। বাধা 
দেয়। কয়েকজন আহত হয়। কৃষিবিষয়ে বিবাদের দরুন এই সংঘর্ষ ঘটে । 
প্সিট্সাতে গ্রামের পুলিস পাঠানো হইয়াছে, শালনকর্তার প্রতিনিধি এবং 
সরকারী উকিল এ গ্রাম অভিমুখে যাইতেছে ।” 

উফা গ্রদেশ হইতে একটি চিঠিতে জানা বায় বে চাষীদের অনেক জমি 
বিক্রয় হইর! যাইতেছিল, এবং ছুভিক্ষ ও গ্রামের কমিউন্‌ ছাড়িবার অন্ুমতিমূলক 
আইনের ফলে ক্রমেই বেশী সংখ্যায় কৃষক তাহাদেন জমি হারাইতেছিল। 
বরিসভকা গ্রামটিৰ কথা ধরা যাক । এখানে ছিল ২৭টি কলুষক পরিবার, এবং 
তাহারা নিজেদের মধ্যে ৫৪৩ “দেসিয়াতিন” চাবের উপযুক্ত জমির মালিক 
ছিল। এভিক্ষের সময় পাঁচজন কৃষক অবিলম্বে ৩১ “দেসিয়াতিন” জমি বিক্রয় 
করে; তাহারা দর পায় “দেপিয়াতিন” প্রতি ১৯৫ হইতে ৩৩ রুব্ল্‌, যদিও 
জমির আসল দর ইহা ৩।৪ গুণ ছিল। এই গ্রামেই সাতজন কৃষক ১৭৭ 
“দেসিরাতিন”' চাষের উপধুক্ত জমি ছয় বৎসরের জন্ঠ বন্ধক রাখিয়৷ শতকরা 
বারো টাকা বাধিক সুদের হারে ১৮ হইতে ২০ রবল্‌ পায়। গ্রামের লোকদের 
দারিদ্র্য এবং অতিরিক্ত স্ুদেব হাব মনে রাখিলে নিঃসক্কোচে বল। যায় যে 
ধ ১৭৭ “দেসিয়াতিনের” অদ্ধেক নিশ্চয়ই মহাজনের কবলে চলিয়া যাইবে, 
কারণ ছয় বৎসরের মধ্যে অত বেশী টাকা পরিশোধ করা খাতকদের মধ্যে 
অদ্ধেকের পক্ষেও সম্ভব নয়। 

“রুশদেশে বড় জমিদার এবং ছোট চাষীর ভূসম্পত্তি” শীর্ষক প্প্রাভ্দায়” 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেনিন পরগাছা৷ জমিদারের ভূসম্পত্তি যে কত বেশী 
তাহা চমৎকারভাবে শ্রমিক ও কৃঘকদের দেখাইয়া দেন। ত্রিশ হাজার বড় 
জমিদার মিলিয়াই ৭ কোটি “দেসিয়াতিন, জমির মালিক ছিল। অপরপক্ষে 
এককোটি ক্লুবক পরিবার মিলিয়া সাতকোটি “দেসিয়াতিন” তাহাদের অংশে 


৯৩ 
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পাইয়াছিল। গড়ে প্রত্যেক বড় জমিদার ছিল ২৩০০ “দেপিয়াতিনের' মালিক, 
আর কুলাকৃদের ধরিয়া কৃষক পরিবারগুলি গড়ে প্রত্যেকে সাত “দেনিয়াতিনের' 
মালিক ছিল। এছাড়া ৫০ লক্ষ গরীব কৃষক পরিবার, অর্থাৎ রুষকসপ্প্রদায়ের 
অর্দজেক, গড়ে প্রত্যেকে এক কিংবা ছুই “দেপিয়াতিনের' বেশী পাইত না। 
এই গণনা হইতে পরিষ্কার দেখ। যায় ঘে কৃষকদের দারিদ্র্য এবং বার বার 
ছুতিক্ষের প্রাছূর্ভীবের মূল কারণ হইল বিরাট জমিদারীপ্রথ! এবং ভূমিদাসত্বের 
অন্তিত্ব। শ্রমিকশ্রেণীর পরিচালনায় বিপ্লবে দ্বাবাই শুধু কৃষকরা এই ছুই 
সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত। 

গ্রামের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক ছিল, সেই শ্রমিকদেব সহায়তায় “প্রাভ্দ1” 
গ্রামে গিয়া! পৌছিল এবং রাজনীতি ব্যাপারে অগ্রসর কৃষকদের বিপ্রবী 
সংগ্রামে উদ্বদ্ধ করিল। 

যখন প্প্রাভ্দ” প্রতিষ্ঠত হয়, তখন বে-আইনী সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ বল্শেভিক্দের পরিচালনাধীন ছিল। অপরপক্ষে, ডুমা-গ্র,পৃ 
পত্রিকাদি, আতুরমঙ্গল সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিব মত বৈধ সংগঠনগুলি 
তখনও মেন্শেভিক্দের কবল হইতে পুবাপুবি সবাইয়া আন যায় নাই। 
শ্রমিকশ্রেণীর যে-সমস্ত বৈধ সংগঠন টিকিয়াছিল সেগুলি হইতে “লিকুইডেটর”দের 
তাড়াইবার জন্য বল্শেভিক্দের দৃঁঢ়সন্কল্প হইয়া! সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। 
এ সংগ্রামের নিষ্পত্তি যে বিজয়লাভের মধ্যে হইল, সেজন্য পপ্রাভ্দাকে” 
ধন্যবাদ দেওয়া! উচিত। 


পার্টিনীতির জন্ত, শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক বিপ্লবী পার্টি গঠনের জন্ত সংগ্রামের 
কেন্্রস্তলে ছিল ৭প্রাভাদা,, । বল্শেভিক্‌ পার্টির বে-আইনী কেন্দ্রগুলির চারদিকে 
প্রাভদী” বৈধ সংগঠনগুলিকে একজোট করে, এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের 
দিকে, বিপ্লীবের উদ্োগের দিকে, শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনকে পরিচালিত করে । 

“প্রাভদার” বহুসংখ্যক শ্রমিক সংবাদদাতা ছিল। মাত্র এক বৎসরে ইহাতে 
এগারো! হাজার শ্রমিকের চিঠি ছাপা হয়। কিন্ত প্প্রাভদ” কেরল চিঠির 
মারফত শ্রমিকসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বঙ্গায় রাখিত না। কারখানা হইতে 
অনেক শ্রমিক প্রতিদিন সম্পাদকীয় কাষ্যালয়ে আমিত। “প্রাভ্দার” সম্পাদকীয় 
কার্য্যালয়ে পার্টির সাংগঠনিক কাজের বহুলাংশ কেন্দ্রীভূত হইত। এইখানে 
পার্টির ছোট ছোট কর্্মকেন্ত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইত ; 
এইখানে কলকারখানাগুলিতে পাটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট গ্রহণ করা হইত; 
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আর এইখান থেকেই পার্টির সেণ্টপিটার্সবুর্দ কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির 
নির্দেশ প্রেরণ কর! হইত । ূ 

বিরাট বিপ্লবী শ্রমিক পার্টি গঠনের জন্ত আড়াই বৎসর ধরিয়া 
“লিকুইডেটর”দের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালানোর ফলে ১৯১৪সালের গ্রীষ্মকাল 
নাগাদ বল্‌্শেভিক্রা রাজনীতিব্যাপারে সক্রিয় রুশ শ্রমিকদের মধ্যে গপীচ- 
ভাগের চারভাগকে বল্শৈভিক্‌ পার্টি ও “প্রাভ্দায়” প্রচারিত কম্মকৌশলের 
পক্ষে টানিতে সক্ষম হয়। ইহার প্রমাণ হিপাবে একটি দৃষ্টান্ত দেখানে৷ 
যায় ষে ১৯১৪ সালে শ্রমিকপত্রিকাগুলির জন্য মোট ঘে ৭০০০ শ্রমিকমণ্ডলী 
অর্থসংগ্রহ করিতেছিল তাহাদের মধ্যে ৫৩০০ দল টাকা তুলিতেছিল 
বল্শেভিক্‌ কাগজের জন্য এবং মাত্র ১৪০০ দল মেম্শেভিক কাগজের জন্য 
টাকা জোগাড় করিতেছিল। কিন্ত অপবপক্ষে, বুর্জোয়া! “লিবারল” এবং বুর্জোয়! 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মেন্শৈভিক্দের বু “ধনী বন্ধু” ছিল, তাহারা মেন্শেভিক্‌ 
কাগজকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য প্রয়োজন টাকাধ অর্দেকেরও বেশী অগ্রিম 
দান করিয়াছিল । 

বল্শেতিক্দের তখন বলা হইত প্প্রাভদি্ট+ (প্রাভ্দাপন্থী )। এক 
সময়ে বিপ্লবী সর্ধহারাশ্রেণীর সকলকে শিক্ষা দেয় “প্রাভ্দা” ; ইহারাই পরে 
অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব ঘটায়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 
“প্রোভ্দাকে” সমর্থন করিত। বিপ্লবী আন্দোলনের অত্যর্থানের সময় 
( ১৯১২-১৪ ) বল্শেভিক্‌ গণ-পার্টির ভিত্তি এমন শ্ুদৃঢ়ভাবে পত্তন কর! হয় 
যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় জারতন্ত্রের সর্ববিধ অত্যাচার ইহাকে ধ্বংস 
করিতে পারে নাই। 

১৯১২ সালের পপ্রাভদা” হইল ১৯১৭ সালে বল্শেভিক্‌ বিজয়ের ভিত্তি- 
প্রস্তর স্থাপন” (স্টালিন ) 

চতুর্থ স্টেট ডুমায় যে-বল্‌্শেভিক্‌ দলটি ছিল তাহা হইল পার্টির বৈধভাবে 
সক্রিয় কেন্দ্রীয় মুখপাত্রগুলির অন্যতম | 

১৯১২ সালে সরকার চতুর্থ ডুমার জন্ত নির্বাচনের নির্দেশ দেয়। 
আমাদের পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের উপর প্রভৃত গুরুত্ব আরোপ করে। 
সারা দেশ ব্যাপিয়া জনগণের মধ্যে আইন বীচাইয়। বল্শেভিক্‌ পার্টির 
বিপ্লবী কাজ চালাইবাব প্রধান ঘাটি ছিল ডুমার সোশাল-ডেমোক্রাটিক দল 
এবৎ “প্রাভ্দা' | 


১৯৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাদ 


বল্শেভিক্‌ পার্টি ডুমা নির্বাচনের সময় নিজস্ব “ন্লোগান” লইয়া স্বাধীনভাবে 
কাজ করে, এবং একই সঙ্গে সরকারী দলগুলিও লিবারল বুর্জোয়াদের 
( কন্ষ্টিট্যশনাল-ডেমোক্রাট ) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় । নির্বাচন যুদ্ধের সময় 
বল্শেভিকৃরা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, আটঘণ্টা রোজ এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত 
করার আওয়াজ তুলিয়াছিল। 

১৯১২ সালের শরৎকালে চতুর্থ ডূমার নির্বাচন হয়। অক্টোবরের প্রথম 
দিকে সেন্টপিটার্সবুর্ণের নির্বাচনের গতিক দেখিয়া অসন্থষ্ট হইয়। সরকার 
অনেকগুলি বড় কারখানাতে নির্বাচকদের অধিকাবে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে। 
ইহার জবাবে আমাদের পার্টির সেন্টপিটা্র্ুর্গ কমিটি কমরেড স্টালিনের 
প্রস্তাব গ্রহণ ক্রিয়া বড় বড় কারখানার শ্রমিকদের একদিন ধর্মঘট করিবার 
আহ্বান জানায় । মুশকিলে পড়িয়া সরকার হার মানিতে বাধ্য হয়, এবং 
শ্রমিকরা তাহাদের সভায় যাহাকে খুশি তাহাকে নির্বাচন করিতে পাবে। 
কমরেড স্টালিন ডেলিগেটদের উদ্দেশ্টে যে-নির্দেশ এবং যে-প্রতিনিধির নাম 
স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, বিপুল সংখ্যাধিক্যে শ্রমিকরা! তাহারই পক্ষে 
ভোট দিল। *শ্রমিকপ্রতিনিধিদের প্রতি সেপ্টপিটার্সবুর্ণ শ্রমিকদের নির্দেশে” 
১৯০৫ সালের অসম্পূর্ণ কার্যক্রমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। 

এই “নির্দেশে” বলা হয়: “আমরা মনে করি যে রুশদেশ এখন গণ- 
আন্দোলনের আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে রহিয়াছে; এই আন্দোলন হয়তো 
১৯০৫-এর চেরে ব্যাপক ও গভীর হইবে। ১৯০৫-এ যেমন ঘটিয়াছিল, 
তেমনই এই আন্দৌলনগুলির পুরোভাগে থাকিবে রশ সমাজের সবচেয়ে 
অগ্রসর শ্রেণী, অর্থাৎ রুশ সর্বহারাশ্রেণী। যে-ক্কষকশ্রেণী বু দুঃখ সহা 
করিতেছে এবং রুশদেশের মুক্তি যাহার কাছে নিতান্ত কাম্য, সেই কুষক- 
শ্রেণীই সর্ধহারার একমাত্র মিত্র হইবে 1” 

“নির্দেশে” ঘোষণা করা হয় যে ভবিধ্যুতে জনগণের কার্যক্রম ছুই রণক্ষেত্রে 
সংগ্রামের আকার .লইবে-__জারতন্ত্ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং যে-লিবাঁরল 
বুর্জোয়ার। জারতন্ত্রের সঙ্গে আপোস খুজিতেছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম। 

বিপ্বববী সংগ্রামে শ্রমিকদের ডাক দিয়াছিল বলিয়াই এই “নির্দেশের” 
যে বিরাট গুরুত্ব ছিল তাহা! লেনিন রলেন। নিজেদের গৃহীত প্রস্তাবে 
শ্রমিকরা এই আহ্বানে সাড়া দেয়। 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ১৯৭ 


নির্বাচনে বল্শেভিক্রা জয়লাভ করে এবং সেন্টপিটার্স বুর্গের শরশির্ধর্থা 
কমরেড বাদাইয়েভকে ডুমাতে নির্বাচন করিয়। পাঠায়। 

লোকসংখ্যার অন্তান্ত অংশ হইতে স্বতন্্রভাবে শ্রমিকরা! ডুমা-নির্ব্বাচনে 
ভোট দেয় (ইহাকে শ্রমিক “কিউরিয়া, বলা হইত )। শ্রমিক “কিউরিয়া, 
হইতে নয় জন নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ছয়জন ছিলেন বল্শেভিক্‌ 
পার্টির সভ্য : বাদাইয়েভ, পেট্রভৃক্কি, মুরানভ, সাময়লভ, শাগভ ও মালিনভূক্কি 
(শেষোক্ত লোকটি পরে গোয়েন্দী-প্রচান্বক বলিয়া! ধরা পড়ে )। যে-সব বড় 
শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অন্তত পাঁচভাগের চার ভাগ কেন্দ্রীভূত ছিল, 
বল্শেভিক্‌ প্রতিনিধিরা সেখান থেকে নির্বাচিত হয়। অপরপক্ষে কয়েকজন 
নির্বাচিত “লিকুইডেটর' শ্রমিক “কিউরিয়া' হইতে নির্দেশ পায় নাই, অর্থাৎ 
শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হয় নাই। ফলে ডুমাতে ছয়জন বল্শেভিক্‌ 
আর সাতজন “লিকুইডেটর” স্কান পায়। প্রথমে বল্‌শেভিক্‌ ও লিকুইডেটররা 
মিলিয়া ডুমাতে সোশাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপ গঠন করে। কিন্তু ১৯১৩ 
সালের অক্টোবরে বল্শৈভিক্দের বিপ্লবী কাজে লিকুইডেটররা ব্যাঘাত 
দিতেছিল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ছুর্দম সংগ্রামের পর, পার্টির কেন্ত্রীয় 
কমিটির উপদেশে বল্শেভিক্‌ প্রতিনিধিরা মিলিত সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
গ্রুপ হইতে সরিয়া গ্রাড়ায় এবং নিজেদের স্বতন্ব বল্শেভিক্‌ গ্রপ্‌ 
খাড়া করে । 

বল্‌্শৈভিক্‌ প্রতিনিধিরা ডুমাতে বিপ্লবী বক্তৃতা করিয়! স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
আসল চেহারা জাহির করিয়া দেয়, এবং শ্রমিক দলন ও শ্রমিকদের 
উপর পুঁজিদারদের অমান্রষিক শোষণ সম্বন্ধে সরকারকে সওয়াল করিতে 
থাকে |." 

তাহারা ডুমাতে কৃবিসম্পকিত ব্যাপার লইয়াও বক্তৃতা করে, সামস্ততন্্রী 
জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ক্কষকদের আহ্বান করে এবং যে 
কমুষ্টিট্যশনাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়! কৃষকদের হাতে 
জমি তুলিয়! দেওয়া বিরোধী ছিল, তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। 

দিনে আট-ঘণ্টা মজুরী বীধিয়া দেওয়ার জন্ত বল্শেভিক্রা স্টেট ভুমাতে 
এক আইনের পাগুলিপি পেশ করে। ইহা অবশ্ ব্র্যাক্-হাশ্ডেড ডুমাতে 
গৃহীত হয় নাই, কিন্ত আন্দোলন চালাইবার দিক থেকে ইহার খুবই গুরুত্ব ছিল। 

ড্রমার বল্শেভিক্‌ গ্র.প্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং লেনিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
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সম্পর্ক রাখিয়া চলিত এবং উপদেশ লইত। কম্রেড স্টালিন যখন 
সেপ্টপিটার্সবুর্গে ছিলেন, তখন তাহার! প্রত্যক্ষভাবে তাহার পরিচালনায় কাজ 
করিত। 

বল্শেভিক্‌ প্রতিনিধিরা শুধু ডুমার মধ্যে কাজ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না। 
ডুমার বাহিরেও তাহারা খুব সক্রিয় ছিল। তাহারা কলকারখানা দেখিতে 
যাইত, দেশের শ্রমিককেন্ত্রগুলিতে সফর করিয়া! বেড়াইত, বক্তৃতা করিত, 
পার্টির নির্দেশ বুঝাইবার জন্য গোপন সভার ব্যবস্থা করিত এবং নূতন পার্টি 
সংগঠন খাড়া করিত। প্রতিনিধিরা নিপুণভাবে বৈধ কাজের সঙ্গে অবৈধ 
গোপন কাজকর্ম মিলাইয়! চলিত । 


৩। বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্‌্শেভিকৃদের বিজয়-_বিপ্লৃবী 
আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান গতি-_সাআজ্যবাদী 
যুদ্ধের প্রান্কাল 

এই সময় বল্শেভিক্‌ পার্টি সর্ধহারার শ্রেণীসংগ্রামেন পদ্ধতি ও প্রকাশ্ঠ 
ব্যাপারে নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখায়। পার্টি অবৈধ স.গঠন গড়িত, 
বে-আইনী ইশতেহার প্রকাশ করিত, জনগণের মধ্যে গোপনে বিপ্লবী কাজ 
চালাইত। সঙ্গে সঙ্গে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন বৈধ সংগঠনগুলিতেও স্থির- 
সংকল্প হইয়। নেতৃত্ব অর্জন কবে। পার্টি ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দলে টানিবার, 
এবং প্পীপ্ল্দ্‌ হাউন্”, সান্ধ্য বিগ্ায়তন, ক্লাব এবং আতুরমঙ্গল সমিতিগুলির 
উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করিল। বহুদিন ধরিয়া এই বৈধ সংগঠনগুলি 
লিকুইডেটরদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। এই আইনসঙ্গত সমিতিগুলিকে পার্টির 
খাটিতে পরিণত করার জন্ত বল্শেভিক্র৷ প্রবল সংগ্রাম শুর করিল। 
নিপুণভাবে বৈধ ও অবৈধ কাজ মিলাইয়া বল্শেভিক্রা সেন্টপিটার্সবুর্গ এবং 
মস্কো, এই ছুই প্রধান শহরে অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে দলে টানিতে 
পারিল। ১৯১৩ সালে সেন্টপিটার্সবুর্গে ধাতবশিল্প-শ্রমিক ইউনিষনের কার্যকরী 
সমিতি নির্বাচনে জয়লাভই হইল এই সাফল্যের সমুজ্জল দৃষ্টাস্ত। সভায় 
যে ৩০০০ শ্রমিক উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কোনক্রমে মাত্র ১৫* জন 
লিকুইডেটরদের পক্ষে ভোট দেয় । 

চতুর্থ স্টেট ডূমাতে সোশাল-ডেমোক্রাটিক গ্র,পের মত গুরুতপূর্ণ বৈধ 
সংগঠন সন্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। ডুমাতে মেন্শৈভিক্দের সাতজন এবং 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ১৯৯ 


বল্‌্শেভিকৃদের ছয়জন প্রতিনিধি থাকিলেও মেন্শেভিক্রা প্রধানত শ্রমিকশ্রেণীর 
বহিভূতি অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইয়াছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর একপঞ্চমাংশেরও 
প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারিত ন|। অপরপক্ষে, বল্শেতিক্‌ প্রতিনিধিরা 
দেশের প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলি (সেপ্টপিটার্সবুর্গ, মস্কো, আইভানোভো-ভজ্নেসেন্নক্‌, 
কস্ট্রোমা, একাটেরিনোন্াভ, এবং খারকভ ) হইতে নির্বাচিত হইয়াছিল 
এবৎ শ্রমিকশ্রেণীর পাঁচভাগের মধ্যে চার ভাগের চেয়েও অধিক অংশের 
প্রতিনিধিত্ব করিত। শ্রমিকরা ছয়জন বল্শেভিকৃকে (বাদাইয়েভ, পেট্রভৃস্কি 
প্রভৃতি ) নিজেদের প্রতিনিধি মনে করিত, মেন্শৈভিক্দের মনে করিত ন1। 

বল্শেভিক্রা বৈধ সংগঠনগুলিকে দলে টানিতে পারে, কারণ জার-সরকারের 
বর্ধর অত্যাচার এবং পলিকুইডেটর” ও টুটস্কিবাদীদের গালিগালাজ সব্বেও 
তাহারা অবৈধ পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে এবং পাটির মধ্যে সুদৃঢ় শৃঙ্খলা 
বজায় রাখিতে পারিয়াছিল ; তাহার! অবিচলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা 
করিয়াছিল; জনগণের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনের শক্রদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম তাহারা চালাইয়াছিল। 

এইভাবে বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্শেভিক্দের জয় ও মেন্শৈভিক্দের পরাজয় 
চারিদিকেই চলিতে থাকিল। ডুমার বক্তু তামঞ্চ হইতে আন্দোলন চালাইবার কাজ 
এবং শ্রমিক-পত্রিকা ও অন্ঠান্ত বৈধ সংগঠনের কাজ, এই উভয় ব্যাপারেই 
মেন্শেভিকৃদের পিছনে হ্টাইয়! দেওয়া হইল। বিপ্লবী আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর 
উপর জোর প্রভাব বিস্তার করিল; শ্রমিকশ্রেণী সুস্পষ্টভাবে বল্শেভিক্দের কেন্দ্র 
করিয়া! সংহত হইতে লাগিল, মেন্শেভিক্দের দূরে সরাইয়া দিল । 


সর্ধবোপবি দেখা গেল যে জাতীয় সমস্তা সম্বন্ধে মেন্শেভিক্রা একেবারে 
দেউলিয়া! প্রমাণিত হইল। রুশদেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন 
জাতীয় সমস্তা বিষয়ে সুস্পষ্ট কার্যক্রম দাবী করিল। কিন্তু বুন্দের “সংস্কৃতিগত 
স্বাতন্ত্র্য” সম্বন্ধে যে-কথা কাহাকেও সন্তুষ্ট করে নাই, তাহা ছাড়া মেনশেভিক্দের 
অন্ত কোন কার্ধযন্রম ছিল নাঁ। একমাত্র বল্শেভিক্দেরই জাতীয় সমস্তা সম্বন্ধে 
মার্ক স্বাদী কাধ্যবক্রম ছিল; ইহা “মারৃস্বাদ ও জাতি সমন্তা'” শীর্ষক 
কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধে, এবং “জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার”, ও 
“জাতিসমন্তা সম্পর্কে সমালোচনা” শীর্ষক লেনিনের প্রবন্ধে পরিফ্কারভাবে 
বলা হয়। 

মেন্শৈভিক্রা এভাবে পরাজয় সহা করার পর “আগস্ট. ব্লক্‌” যে ভাঙ্গিতে 
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আরম্ভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। হরেক-রকম লোক 
লইয়া গঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহ! বল্শেভিক্দের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
পারিল ন। এবং ভাঙিয়। যাইতে লাগিল। বল্শেভিক্দের সঙ্গে লড়িবার জন্য 
যে-“আগস্ট ব্লক” খাড়া হইঘ়াছিল, তাহা! বল্‌্শেভিক্দেরই আঘাতে শীঘ্রই 
খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। প্রথমে প্রক” ছাড়িল “ভিপেরিয়ড »-ওয়ালারা 
( বগ্দানভ্‌, লুনাচার্সুকি প্রভৃতি ); পরে গেল লেট্রা, এব অবশিষ্ট সকলে 
তাহাদের পথ অনুসরণ করিল । 

বলশেভিক্দের সঙ্গে লড়াইয়ে ভারির! লিকুইডেটররা দ্বিতীর ইণ্টারভ্ঠাশনালের 
নিকট সাহাধ্য শ্রার্থনা করিল। দ্তীয় ইণ্টারন্তাশনাল তাহাদেৰ সহায় হইল। 
বল্শেভিক্‌ ও লিকুঈডেটরদেব মধ্যে “মিউমাটেব” চেষ্টা এব, “পাটির মধ্যে 
শাস্তি” স্থাপনের ছল কবিরা দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনাল দাবী কবিল যে 
বল্শেভিক্রা লিকুইডেটরদের আপোসপন্থী মতবাদের সমালোচনা যেন না 
করে। কিন্তু বল্শেভিক্র। ইহ। মানিয়া লইল না; তাহারা সুবিধাবাদী 
দ্বিতীয় ইণ্টারন্ঠাশনালের দিদ্ধান্ত মানিতে অস্বীকার করিল এবং কৌন রকম 
অদলবদলে রাজী হইল না । 

বৈধ সংগঠনগুলিতে বল্শেভিক্দের বিজয় একটা আকম্মিক ব্যাপার নয়, 
হুইতে পারে না। ইহা যে আকস্মিক নয়, তাহার কারণ শুধু বল্শেভিক্দেরই 
নিভূল মার্ক স্বাদী সিদ্ধান্ত, শম্পষ্ট কাধ্যক্রম এবং সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় 
শাণিত ও সুদৃঢ় বিপ্রবী সর্ধহারা পার্টি ছিল বলিয়া! নয়, বল্শেভিক্দের 


বিজয়ে বিপ্লবের ক্রমবদ্ধমান প্রবাহ বে প্রতিফলিত হইতেছিল তাহাও ইহাব 
কারণ। 


শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলন অটল গতিতে বিকাশ পাইল, শহর হইতে 
শহরে, এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। ১৯১৪ সালের 
প্রারস্তে শ্রমিক ধর্মঘটের ঢেউ প্রশমিত না হৃইরা নূতন বেগে বহিতে 
লাগিল। ধর্ম্ঘটগুলি আগের চেয়ে ছুর্ঘম হইতে লাগিল, ক্রমেই অধিক সংখ্যার 
শ্রমিকরা! যোগ দিল। ৯ই জান্য়ারী তারিখে আড়াই লক্ষ শ্রমিক কাজ বন্ধ 
করিল, শুধু সেপ্টপিষ্টার্সবুর্গেই ১১৪০,০০০ ধর্মঘট করিল। ১লা মে 
তারিখে পাচলক্ষেরও বেশা শ্রমিক ধর্মঘট করিল, তাহাদের মধ্যে শুধু, 
সেন্টপিটার্সবুর্গেই ছিল আড়াই লক্ষেরও বেশী। ধর্মঘটগুলিতে শ্রমিকরা 
পূর্ধ্বের তুলনায় বেশী অবিচলিতভাব দেখাইল। সেপ্টপিটার্দবুর্গে অবুকভূ্‌ 


বল্শেভিক্‌ পাটির কাধ্যকলাপ ২০১ 


কারথানাতে ছুই মাসেরও উপর ধর্মঘট চলিল; লেশার কারখানায় 
আর এক ধর্মনবট প্রায় তিনমাস চলিল। অনেকগুলি সেপ্টপিটার্সবুর্শ 
কারখানায় শ্রমিকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করার ফলে ১,১৫,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে মিছিল ইত্যাদি বাহির করে। এই আন্দোলন চারিদিকে 
ছড়াইতে থাকে । ১৯১৪ সালের প্রথমার্ধে ( জুলাই মান ধরিয়া ) সর্বশুদ্ধ ১৪ লক্ষ 
২৫ হাজার শ্রমিক ধন্মঘটে যোগ দেয়। 
মে মাসে বাকুতে তৈলখনি শ্রমিকদের যে ব্যাপক ধর্মঘট আরম্ভ হয়, তাহা 
রুশদেশের সমগ্র সর্বহার! শরেণীন দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল। স্থসংহত ভাবে ধর্মঘট 
পরিচালিত হয়। ২০শে ভূন তারিখে বাকুতে ২০০০ শ্রমিকের মিছিল দেখা 
বায়। বাকু শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিস ন্বশখ্স ব্যবহার করে। ইহার প্রতিবাদ 
হিসাবে এবং বাকু শ্রমিকদের সহিত সমস্বার্থভাব দেখাইবার জন্ঠ মস্কোতে একটি 
ধর্মঘট শুরু হয় এবং অন্তান্ত অঞ্চলে ছড়াইয়। পড়ে । 

ওরা জুলাই তারিখে সেপ্টপিটার্পবুর্ণের পুটিলত কারখানায় বাকু ধর্মঘট 
সম্পর্কে এক সভা! বসে। এখানে পুণিস শ্রমিকদের উপব গুলি চালায়। 
সেপ্টপিটার্সবুর্গের সর্বহারা মহলে বিক্ষোভের ঢেউ বহিয়া যায়। ৪ঠা জুলাই 
তারিখে সেণ্টপিটার্সবুর্গ পার্টি কমিটির আহ্বানে শহরের ৯০০০০ শ্রমিক 
প্রতিবাদস্বরূপ কাজ বন্ধ করে। ৭ই জুলাই তারিধে এই সংখ্যা বাড়িয়া 
১,৩০,০০০-এ ঠাড়ায় ; ৮ই জুলাই হয় ১,৫০,০০০) ১১ই জুলাই হয় দুই লক্ষ । 

সব কারখানাতেই অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়ে। সর্ধত্র সভা ও মিছিল 
হইতে থাকে । এমন কি শ্রমিকরা রাস্তা আটুকাইয়! “ব্যারিকেড” বানাইতে 
লাগে। বাকু ও লদ্‌ৃংসেতেও ব্যারিকেড" খাড়। কর! হয়। অনেকগুলি 
জায়গাতে পুলিস শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় । আন্দোলনকে দমন করিবার 
জন্য সরকার “সঙ্কট সময়ের উপযোগী” ব্যবস্থা অবলম্বন করে; রাজধানী যেন 
এক সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়, প্প্রাভ্দাকে” বন্ধ করির1 দেওয়! হয়। 

কিন্ত তখন রঙ্গভূমিতে আস্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ নূতন এক ব্যাপারের আবির্ভাব 
ঘটে। এই ব্যাপার হইল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, যাহ! ঘটনার প্রবাহকে সম্পূর্ণ 
পরিবন্তিত করিল। জুলাই মাসের বিপ্রবী অগ্রগতির সময় ফরাসী রাষ্ট্রপতি 
'পোয়াযাকারে যুদ্ধ শীপ্বই বাধিবে বলিয়া জারের সহিত আলোচনার জন্য সেণ্ট- 
পিটাসবর্নে হাজির হইলেন। কয়েকদিন পরেই জার্মানী রুশদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিল । যুদ্ধের স্থযোগ লইয়া জার-সরকার বল্শেভিক্‌ সংগঠনগুলিকে 


২০২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


চূর্ণ করিল এবং শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনকে নিম্পিষ্ট করিল। বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবের 


অগ্রগতিতে বাধ! দিল; যুদ্ধের মধ্যে জার-সরকার বিপ্লব হইতে রেহাই পাওয়ার 
চেষ্টা করিল। 


সংক্ষিগুসার 


বিপ্লবের নৃতন অভ্যুর্থানের সময় ( ১৯১২-১৪ ) বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনের নেতৃত্ব করিল এবং বল্শেভিক্‌ “ন্ত্রোগান” লইয়া নৃতন বিপ্লবের 

দিকে চালনা করিল। পার্টি নিপুণভাবে বৈধ ও অবৈধ কাজ একসঙ্গে 
চালাইতে থাকিল। লিকুইডেটর এবং তাহাদের বন্ধু ট্রটস্কিবাদী ও 
অট্ন-সোভিস্টদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া পার্টি বৈধ আন্দোলনের সকল 
সংগঠনের নেতৃত্বলাভ করিল এবং বৈধ সংগঠনগুলিকে বিপ্লবী কাজের 
বনিয়াদে পরিণত করিল। 

শ্রমিকশ্রেণীর শক্র ও শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে তাহাদের দালালদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে পার্টি নিজস্ব বাহিনীকে সুদৃঢ় করিল এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে 
সম্পর্ককে বিস্তৃত করিল। বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য ডুমাকে প্রচারমঞ্চ 
হিসাবে খুবই ব্যবহার করিয়া এবং পপ্রাভ দা” নাম দিয়া শ্রমিকদের 
একটি চমতকার গণপত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পার্টি “প্রাভ দিস্ট” 
(প্রাভদাপন্থী) নামে পরিচিত নূতন একদল বিপ্লবী কর্মীকে শিখাইয়া 
তুলিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের এই অংশ আন্তর্জাতিকতা 
ও সর্বহার] বিপ্লবের পতাকার প্রতি অন্ুরক্তি বজায় রাখিয়াছিল। ইহারাই 
পরে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বল্শেভিক পাটির সারাংশরূপে 
স্থসংহত হয়। 

সাআরজ্যবাদী যুদ্ধের প্রা্কালে পার্টি বিপ্লবী সংগ্রামে শ্রমিকদের নেতা৷ ছিল। 
তখন এই সংগ্রাম ছিল সর্বাগ্রগামী দলের লড়াই। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এ 
সংগ্রামে বাধা দ্রিলেও আবার তিন বৎসর পরে যুদ্ধের অবসান হইল জার- 
তন্ত্রের উচ্ছেদে । সর্ঝহারা আন্তর্জাতিকতার পতাকা উড্ডীন রাখিয়া 
বল্শেভিক্‌ পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ছুরূহ কালাবর্তে প্রবেশ করিল। 


ষ্ঠ অধ্যায় 


সাআজ্যবাদী যুদ্ধের যুগে বল্শেভিক্‌ পার্টি__রুশদেশে 
দ্বিতীয় বিদ্লীব (১৯১৪ হইতে ১৯১৭-এর মার্চ) 


১। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উত্তব ও কারণ 


১৯১৪ সালের ১৪ই জুলাই (নূতন হিপাবে ২৭শে) জাব-সরকার সকলকে 
সৈন্তদলে যোগদান করিবার জন্য ঘোষণা প্রচার করিল। ১৯শে জুলাই তারিখে, 
(নূতন হিসাবে ১লা৷ আগস্ট ) জার্যানী রুশদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল 

রুশদেশ যুদ্ধে যোগ দিল। 

যুদ্ধ সত্যই আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেভিক্রা 
দেখিয়াছিল যে যুদ্ধ অনিবাধ্য। যুদ্ধ বাধিলে সোশালিস্টদের কার্যক্রম সম্বন্ধে 
বিপ্লবী নীতি নির্দারণের উদ্দেশ্টে লেনিন আন্তর্জাতিক সোশালিস্ট কংগ্রেসগুলিতে 
বহ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন । 

লেনিন দেখাইয়াছিলেন যে যুদ্ধ হইল ধনতন্ত্রেরে এক অনিবার্য, আনুষঙ্গিক 
ব্যাপার । বিদেশ লুণ্ঠন, উপনিবেশ অধিকার ও অপহরণ, নৃতন বাজার দখল 
ইত্যাদি কা পূর্বেই বহুবার ধনিকরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত আক্রমণমূলক যুদ্ধের 
কারণ হিসাবে দেখ! গিয়াছে । ধনিক দেশগুলির পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ 
করার মতই যুদ্ধ হইল শুধু এক অতি স্বাভাবিক ও ন্তাষ্য ব্যাপার । 

যুদ্ধ তখনই একেবারে অবশ্থন্তাবী হইয়! পড়িল, যখন উনিশ শতকের শেষে 
এবং বিংশ শতকের প্রথমে ধনতন্ত্র স্বনিশ্চিতভাবে ইহার বিকাশের সর্বোচ্চ ও 
সর্বশেষ স্তর_ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে প্রবেশ করিল। সামাজ্যবাদের আশ্রয়ে 
শক্তিশালী পুঁজিদার সংঘ ( একচেটিয়! কারল্ীর ) এবং ব্যাঙ্কগুলি ধনিক রাষ্ট্রের 
জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করিল। ধনিক রাষ্ট্রগুলিতে “ফিনান্স -ক্যাপিটাল, 
(ব্যান্কের মহাজনদের মূলধন এবং কলকারখানার মালিকদের অর্থবলের মিলিত 
আধিক শক্তি ) সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। “ফিনান্স -ক্যাপিটাল” নূতন বাজার 


২০৪ সোভিয়েট ইউনিরনের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


চাহিল, নূতন উপনিবেশ দখল করিতে চাহিল, মূলধন রফ-তানী করার জন্য নূতন 
ক্ষেত্র ও কাচ! মাল জোগাড় করার জন্ট"নৃতন দেশকে কর্তৃত্বাধীন করিতে চাহিল। 

কিন্ত উনিশ শতক শেষ হওয়ার পূর্বেই ছুনিয়ার সমস্ত মুন্ুক ধনিক 
রাষ্গুলির মধ্যে ভাগবাটোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলেও সাম্রাজ্যবাদের 
যুগে ধনিকবাদের বিকাশ অত্যন্ত অনমানভাবে এবং মধ্যে মধ্যে ঝাপ দিয়া 
ঘটে; কোন কোন দেশ পূর্বে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিলেও এখন তুলনা- 
মূলকতাবে দেখিতে গেলে সেখানে ধীরে ধীরে শিল্পের প্রসার ঘটে, আর 
অন্তরকে যে সব দেশ পূর্বে পশ্চাদপদ ছিল তাহারা দ্রুতবেগে ঝাপ দিয়া 
অগ্রসর দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলে এবং অতিক্রম করিয়া যার়। সাম্রাজ্যবাদী 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আপেক্ষিকভাবে দেখিতে গেলে অর্থনৈতিক ও সামরিক 
শক্তির অদলবদল ঘটিতেছিল। ছুনিরাকে আবার নূতন করিয়া ভাগাভাগির 
একটা চেষ্টা এখন আরম্ভ হইল, এবং ইহার জন্য সংগ্রামের ফলে সাম্রাজ্য- 
বাদী যুদ্ধ অনিবাধ্য হইয়া পড়িল। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ হইল আবার 
পৃথিবীভাগের জন্য এবং প্রধান রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব প্রতিপত্তি মণ্ডল 
(51010915501 1780100০0 ) স্থাপনের জন্য যুদ্ধ। বহুদিন ধরিয়া সাম্রাজা- 
বাদী রাষ্্রগুলি ইহারই আয়োজন করিতেছিল। সকল দেশের সাত্রাজ্যবাদীরাই 
এ যুদ্ধের জন্য দায়ী। 

কিন্ত বিশেষ করিনা যুদ্ধের আয়োজন করে একদিকে জার্মানী ও অস্টিয়া 
এবং অন্যদ্দিকে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন ও এই ছই শক্তির মুখাপেক্ষী রুশিয়া। 
গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়া মিলিয়া ১৯০৭ সালে ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন 
করে। জার্মানী, অক্টিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালী আর একটি সাম্রাজ্যবাদী 
সমাবেশ গড়ে । কিন্তু ১৯১৪ সালের যুদ্ধ বাধার সময় ইতালী এই দল 
ছাড়িয়া দেয় ও পরে মিত্রশক্তির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়া ) সঙ্গে 


যোগ দান করে। বুলগেরিয়া ও তুর্কা জার্মানী ও 'অক্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে 
সাহায্য করে। 


ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিকট হইতে উপনিবেশগুলি এবং রুশদেশ হইতে 
যুক্রেন, পোলাগ্ড ও বণ্টিক সাগন্ক অঞ্চলের দেশগুলি কাড়িয়া লইবার 
মতলবে জার্মানী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্যোগ করে। বোগদাদ রেলপথ 
বানাইয়া জার্মানী মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের প্রভৃত্বের পথে এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি 
করে। জার্ধানীর নৌবলবৃদ্ধিতে ব্রিটেন শঙ্কিত হইয়! উঠে। 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ১০৫ 


জারশাসিত রুশ তুকীকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার চেষ্টা করে এবং 
কন্স্টাপ্টিনোপ্ল্‌ ও যে-প্রণালী (দার্দানেল্স্‌) ক্কষ্ণসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর 
পধ্যস্ত গিয়াছে, তাহা দখল করিবার স্বপ্ন দেখে। জারণরকারের মতলবের 
মধ্যে আরও ছিল অস্ট্রিরা-হাঙ্গেরির একাংশ গ্যালিসিয়া অধিকার কর্‌ । 

ব্রিটেনের যে বিষম প্রতিদন্দী জার্মানী যুদ্ধের পুর্বেই মাল প্রস্তত 
করিয় ছুনিয়ার বাজাব হইতে বর্টিশ মালকে বেশ হটাইয়৷ দিতেছিল, যুদ্ধের 
মধ্য দিয়া সেই জার্মানীকে চূর্ণ করিবার জন্য ব্রিটেন সচেষ্ট হইল । এছাড়া 
ব্রিটেনের মতলব ছিল তুকীর কাছ থেকে মেসোপোটেমিয়া ও প্যালেস্টাইন 
কাড়িয়া লওয়। এবং মিশরে স্দ্রভাবে ঈাড়াইবার জায়গা জোগাড় কর|। 


ফরাসী ধনিকরা জামশনীর কাছ থেকে “্জারের” (592) নদীধৌত 
অঞ্চল এবং আল্সাস্-লোরেন, এই ছুইটি করলা ও লৌভ সম্পদে সমুদ্ধ 
প্রদেশ ছিনাইয়' লইতে চেষ্টা করে। ১৮৭০-৭১ সালেব যুদ্বো জার্মানী ফ্রান্সের 
নিকট হইতে আল্সাস-লোরেন কাড়ির! লইয়াছিল। 

স্ুতরাৎ ধনিক রাষ্্গুলির ই দলের মধ্যে গভীর বৈন্িতার ফলে 
সাম্রাজ্যব।দী যুদ্ধ বাণির। যায়। 

দুনিয়াকে আবার নৃতন করিয়া ভাগাভাগি করিবাব জন্য এই যে লোভ- 
পরায়ণদের্‌ সংগ্রাম, তাহার সহিত সকল সাস্রাজ্যবাদী দেশের স্বার্থের 'সম্পর্ক 
ছিল, এবং ফলে জাপান, আমেরিকার মুক্তরাষ্্র ও অন্য অনেকগুলি দেশ 
পরে যুদ্ধের টানে নামিয়! পড়ে । 

যুদ্ধ এইভাবে বিশ্ববুদ্ধে পবিণত হয় । 

সাম্রাজ্যবাদী ঘুদ্ধের সমস্ত আয়োজনকে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের কাছ 
থেকে সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া দেয়। বুদী যখন বাধে, তখন প্রত্যেক 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারই প্রমাণ করার চেষ্টায় লাগে যে তাহার! প্রতিবেশী- 
দিগকে আক্রমণ করে নাই, বরৎ প্রতিবেশীদেব দ্বারা আক্রান্ত হ্ইয়াছিল। 
যৃদ্ধের যথার্থ উদ্দেশ্ত এবং তাহার সাম্রাজ্যবাদী, পররাজ্যগ্রাসেচ্ছ প্রকৃতিকে 
গোপন করিয়া বুর্জোয়া শ্রেণী জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করে। প্রত্যেক 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারই ঘোষণা করে বে তাহারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে 
ব্যাপুত ছিল । 

দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের স্মৃবিধাবাদীরা জনসাধারণকে ঠকাইবার কাজে 
বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাভায্য করে। দ্বিতীর ইণ্টারন্যাশনালের সোশাল- 


২০৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ডেমোক্রাটরা সোশালিজম্‌ ও সর্বহার! শ্রেণীর আন্তর্জাতিক মৈত্রীর লক্ষ্যের 
প্রতি জঘন্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা! করে। যুদ্ধের বিরোধিতা করা দুরে 
থাকুক, স্বদেশ রক্ষার অজুহাতে যুধ্যমান দেশগুলির শ্রমিক ও কুষকিগকে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার কাজে তাহার! বুর্জোয়। শ্রেণীকে সাহায্য 
করে। 

রুশদেশ যে ব্রিটেন-ফ্রান্সের মিত্রশক্তির পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রবেশ করে 
তাহা আকম্মিক ঘটনা নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার যে ১৯১৪ সালের 
পুর্বে রুশ শিল্পের প্রধান শাখাগুলি ছিল বিদেশী ধনিকদের হাতে, প্রধানতঃ 
ফ্রান্স, ব্রিটেন ও বেলজিয়াম অর্থাৎ মিত্র দেশগুলির ধনিকদের হাতে। 
রুশদেশের সবচেয়ে বড় ধাতব শিল্প ছিল ফরাদী পুঁজিদারদের অধিকারে । 
সর্বলমেত, ধাতব শিল্পের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (শতকরা ৭২) বিদেশী 
মূলধনের উপর নির্ভর করিত। দনেতস্‌ নদী অঞ্চলের কয়লা শিল্প সম্বন্ধেও 
একই কথ| বলা চলে। ব্রিটিশ ও ফরাসী পুঁজিদারদের দখলে তৈলখনিগুলি 
দেশে উৎপন্ন তৈলের অদ্ধেক সরবরাহ করিত। রুশ শিল্প হইতে যে-মুনাফা 
আসিত, তাহার একটা! মোটা অংশ বিদেশী এবং বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ফরাসী 
ব্যাঙ্কের ভাগ্ডারে যাইত। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছে জার যে কোটি কোটি 
টাকা ধার করিয়াছিল, তাহার উপর এই সব কারণে জারতন্ত্র ব্রিটিশ ও 
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, এবং রুশদেশ এ দেশ 
গুলির অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল 

রুশ বুর্ধোয়। শ্রেণী নিজের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য যুদ্ধে গেল) 
নৃতন বাজার বাগাইতে, যুদ্ধের মাল সরবরাহের কন্ট্রাক্টে বিপুল মুনাফা 
জোগাড় করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া বিপ্লবী 
আন্দোলনকে নিম্পিষ্ট করিতে চাহিল। 

জারের রুশিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অন্তান্ত ধনিক দেশের 
তুলনায় রুশ শিল্প বহু পশ্চাতে পড়িয়াছিল। রুশ শিল্পের অধিকাংশ ছিল 
পুরাতন, জং-্ধরা কলকজা৷ লইয়া কারখানা । প্রায়-ভূমিদাস প্রথার উপর 
স্থাপিত জমিদারী এবং বিপুল সংখ্যায় অভাবগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষক 
ছিল বলিয়! দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধের উপযোগী স্থদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি রুপ 
:দেশের কৃষি ব্যবস্থা সরবরাহ করিতে পারে নাই। 
জারের প্রধান অবলম্বন ছিল সামস্ততান্ত্রিক জমিদারের দল। দ্র্যাক 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২০৭ 


হাণ্ডেড” দলের বড় বড় জমিদার প্রধান ধনিকদের সঙ্গে মিলিয়! দেশ এবং 
স্টেট, ডুমার উপর প্ররতুত্ব বিস্তার করে। তাহার৷ জার সরকারের স্বরাষ্ 
ও পররাষ্ী নীতি সম্পূর্ণ সমর্থন করিত। কুশদেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া 
শ্রেণী আশা করিয়াছিল যে জারের স্বৈরতন্ত্রকে বন্দমাবৃত মুষ্টিৰূপে ব্যবহার 
করিয়া নিশ্চই একদিকে নূতন দেশ ও নুতন বাজার দখল করা যাইবে 
এবং অপরদিকে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনকে চূর্ণ করা যাইবে । 

লিবারল বুর্জোয়াদের দল--কন্ট্টিট্যশনাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি লোক- 
দেখানো বিরোধিত। কবিল, কিন্ত জার সরকাবের বৈদেশিক নীতিকে বিনা শতে 
সমর্থন করিল। 

যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি এবং মন্শেভিক্‌, এই 
পেটি-বুজৌয়া দলগুপি দোশালিজমের পতাকাকে পর্দার মত ব্যবহার করিয়া, 
যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ও লুণ্ঠনশীল প্রকৃতি লুকাইয়া, জনসাধারণকে ধোক! দিবার 
কাজে বুর্জোয়া! শ্রেণীকে সাহায্য করে। তাহারা প্রচার কবিল যে পপ্রাশিয়ার 
বর্ধরদের” কবল হইতে বুর্জোয়া “পিতৃভূমি” রক্ষা করা প্রয়োজন ; তাহারা 
“দেশের মধ্যে শান্তির” নীতি সমর্থন করিয়া! ঘুদ্ধ চালাইতে জাঁর-সরকারকে সাহায্য 
করিল, ঠিক যেমন জার্মান সোশাল-ডেমোক্রাটরা “রুশ বর্ধবরদের” বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালাইতে জার্মান-কাইজারের সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল । 

একমাত্র বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার' বিরাট উদ্দেশ্রের প্রতি 
বিশ্বাস রাখিয়া চলিল, এবং জারের শ্বৈরতন্ত্ের বিরুদ্ধে, জমিদার ও পুঁজিদারদের 
বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরদ্ধে অটল সংগ্রাম চালানো! সম্পর্কে মার্কসবাদী 
নীতিকে দৃঢ়ভাবে ত্বাক্ড়াইয়া রহিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বল্শেভিক্‌ পার্টি 
বলিল যে যুদ্ধ লাগানো হইয়াছে দেশরক্ষার জন্য নয়, বরং হইয়াছে বিদেশীদের 
দেশ কাড়িবার জন্য, জমিদার ও পুঁজিদারদের স্বাথে বিদেশী জাতিগুলিকে লুণ্ঠন 
করিবার জন্ক, স্থতরাৎ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগকেই দৃঢ়দংকল্প হুইয়! সংগ্রাম 
করিতে হইবে । 

শ্রমিক শ্রেণী বল্শেতিক্‌ পার্টিকে সমর্থন করে। 

ইহা সত্য যে যুদ্ধের প্রথম দিকে যে বুর্জোয়৷ যুদ্ধোন্মত্ততা বুদ্ধিজীবীরা এবং 
কষকদের মধ্যে “কুলাক্‌রা” (ধনী চাষী ) দেখাইয়াছিল, তাহা শ্রমিকদের একাংশে 
সংক্রামিত হয় । কিন্ত ইহারা প্রধানত ছিল “রুশ জনগণের লীগ” নামে এক 
গুগ্ডা-সংগঠনের সভ্য, এবং সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক্দের 


২০৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রভাবাপন্ন । স্বভাবতই তাহারা শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব প্রতিফলন করে নাই, 
করিতে পারে নাই। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার-দরকার কৌশল করির়! বুর্জোয়াদের 
যে-সব যুদ্ধোন্মন্ত সভাসমিতি বসার, সেখানে ইঙ্ঠারাই অংশ গ্রহণ করিত। 


২। দ্বিতীয় ইঞ্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি তাহাদের 
সাআজ্যবাদী সরকারের স্বপক্ষে যোগ দিল--বিডিয্ন 
সোশাল-শোভিনিস্ট (জঙ্গীবাদী ) পাটির মধ্যে 
দ্বিতীয় ইণ্টারন্যাশনালের সংহতির অবসান 


লেনিন বার বার দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের সুবিধাবাদ এবং ইহার নেতাদের 
দোলায়মান মনোবৃত্তি সন্বন্ধে সাবধান বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই 
বলিতেন যে দ্বিতীয় ইন্টারন্টাশনালের নেতারা কেবল মুখেই যুদ্ধের 
বিরোধিতা করে, কিন্তু যুদ্ধ একবার বাধিলে তাহার! মত পরিবন্তন করিবে, 
দল ছাড়িয়! সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষে যোগ দিবে, এবং যুদ্ধের সমথন 
করিবে । লেনিনের ভবিন্যদ্ধাণী যুদ্ধের প্রথম করেকদিনের মধ্যেই প্রমাণ 
হইয়! গেল । 

১৯১০ সালে কৌোপেনহাগেনে দ্বিতীয় ইন্টারন্তাশনালের কংগ্রেসে স্থির 
হয় যে পার্লামেন্টে সোশালিস্টর৷ যুদ্ধের জন্ট বরাদ্দ ব্যয়ের ফর্দ যাহাতে 
গৃহীত না! হয় সেজন্ত বিপক্ষে ভাট দিবে। ১৯১২ সালের বল্কান যুদ্ধের 
সময় বাজল্‌ শহরে দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের বিশ্ব কংগ্রেসে ঘোষণা করা৷ হয় 
যে পুঁজিদারের মুন]ফা বাড়াইবার জন্ত একদেশের শ্রমিকের পক্ষে অন্ত দেশের 
শ্রমিককে গুলি মারা হইল অপরাধ । একথা তাহারা বলে, একথ। তাহার! 
নিজেদের প্রস্তাবগুলিতে প্রচার করে। 

কিন্ত ঝড় যখন বহিতে শুরু করিল, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যখন বাধিল, এবং 
এই সব সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করার সময় যখন আসিল, তখন প্রমাণ 
হইল যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের নেতার! বিশ্বাসঘাতক, সর্বহার! শ্রেণীর প্রতি 
তাহার! কৃতদ্নতা করে, তাহার! বুর্জোয়াদেরই ভৃত্য । যুদ্ধকে তাহারা সমর্থন 
করিল। 

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে জার্মান সোশাল-ডেমোক্রাটর1 পালণামেণ্টে 
যুদ্ধের জন্ত বরাদ্দ খরচ মঞ্জুর করিল; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমর্থনের পক্ষে তাহারা 
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ভোট দিল। ফ্রান্স, ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও ভঅন্যান্ত দেশের সোশালিস্টদের 
মধ্যে বিপুল সংখ্যাধিক্যে যুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানে। হইল । 

দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের অস্তিত্ব আর রহিল না। আসলে ইহা পরস্পর 
যুধ্যমান সোশাল-শোভিনিস্ট € জঙ্গীবাদী ) দলে বিভক্ত হইয়। গেল। 

সোশালিস্ট পাটিগুলির নেতার! সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। 
করিল, এবং সোশাল-শোভিনিজমের মতবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়! শ্রেণীর 
প্রতি স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইল | শ্রমিক শ্রেণীর চোখে 
ধূল। দিয়া সক্কীর্ণ জাতীয়তার বিষ তাহাদের মনে ঢুকাইবার কাজে তাহারা 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলিকে সাহান্য করিল। পিতৃভূমি রক্ষার অজুহাত ব্যবহার 
করিয়। এই কৃতত্র “সোশালিস্টর? ফরাসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে জার্মান শ্রমিককে, 
এবং জার্মান শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসী শ্রমিককে প্ররোচিত করিতে 
লাগিল। দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের মধ্যে মাত্র সংখ্যান্ন নগণ্য কয়েকজন 
আন্তর্জাতিক মতবাদে আস্থা রাখিল এবং মোতের বিরুদ্ধেই চলিল; অবশ্ত 
তাহারা যথে্ট ভরসা লইয়া ও সুস্পষ্টভাবে ইহা করে নাই, কিন্তু আোতের 
বিরুদ্ধেই তাহারা গিয়াছিল। 

একমাত্র বল্শেভিক্‌ পার্টি অবিলম্বে ও নিঃসক্কোচে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে অটল সংগ্রামের পতাক। তুলিয়া ধরে। ১৯১৪ সালের শরৎকালে 
লেনিন যুদ্ধ সম্বন্ধে যে-নিবন্ধগুলি লেখেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়! দেন যে 
দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের পতন আকম্মিক নয়। যে-স্থবিধাবাদীদের সম্বন্ধে বিপ্লবী 
সর্বহারার অগ্রণী প্রতিনিধিরা বহুদিন সাবধান বাণী শুনিয়াছিলেন, তাহারাই 
দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের ধবংস সাধন করিয়াছিল । 

দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের পার্টিগুলি যুদ্ধের পুর্ব হইতেই স্থ্বিধাবাদ দ্বারা 
সংক্রামিত হইয়া পড়ে। স্থবিধাবাদীরা খোলাখুলিভাবে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ 
পরিত্যাগ করার কথা প্রচার করিয়াছিল; তাহার প্রচার করিয়াছিল যে 
*শাস্িপূর্ণ পদ্ধতিতে ধনতন্ত্র সোশালিজ্মে পরিণত হুইবে।” দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল , 
স্ববিধাবাদের সঙ্গে লড়িতে চাহে নাই, চাহিয়াছিল স্থবিধাবাদের সঙ্গে শাস্তিতে 
বসবাম করিতে, এবং স্থুবিধাবাদকে দৃঢ় ভিত্তি লাভে সহায়তা! করিয়াছিল। 
স্ববিধাবাদের প্রতি সন্ধি স্থাপনের মনোবৃত্তি দেখাইতে গিয়! দ্বিতীয় ইন্টারন্তাশনাল 
নিজেই সুবিধাবাদী হইয়া! ফ্াড়াইল। 


নুদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা একটু উচ্চন্তরে, ষাহাদিগকে শ্রমিক-অভিজাত 
৯৪ 


২১০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


বলা হইত, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা তাহাদিগকে অধিক পারিশ্রমিক দিয়া ও 
শান্ত করিয়া রাখিবার জন্য অন্তান্ত উপায়ে নিয়মিতভাবে ঘুষ দিত। 
উপনিবেশগুলি হইতে, পশ্চাৎপদ দেশগুলির শোষণলন্ধ অর্থ হইতে লাভের 
একাংশ তাহারা এই কারণে ব্যবহার করিত। শ্রমিকদের মধ্যে এই দল 
হইতে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ সমবায়ের নেতা, মিউনিসিপ্যালিটি 
ও পার্লামেণ্টের সভ্য, সাংবাদিক এবং সোশাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির 
কর্মকর্তা বাহির হইয়াছিল। যুদ্ধ বাধিলে এই সব লোক নিজেদের কাজ 
খোয়াইবার ভয়ে বিপ্লবের শত্রু হইয়া ফাড়াইল এবং তাহাদের নিজস্ব 
বুর্জোয়া শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সব চেয়ে উৎসাহী রক্ষক হ্ইয়! 
পড়িল। 

স্থবিধাবাদীরা সোশাল-শোভিনিস্টে পরিণত হইল । 

সোশাল-শোভিনিস্টরা এবং তাহাদের মধ্যে রশ মেন্শৈভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিরা, শ্রমিকের ও স্বদেশী বুর্জোয়াদের মধ্যে শভ্রেণী-শাস্তির কথা 
এবং বিদেশী জাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচার করিল। যুদ্ধের ক্তশ্ত কাহার! যথার্থ 
দায়ী তাহা জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন করিয়া এবং তাহাদের নিজের 
দেশের বুর্জোয়াদের কোন দোষ নাই ঘোষণা! করিয়! তাহার! জনসাধারণকে 
প্রতারিত করিল। অনেক সোশাল-শোভিনিস্ট নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল। 

ছগ্মবেশী সোশাল-শোভিনিস্ট যাহারা, সেই তথাকথিত “সেন্টিস্ট (মধ্যপন্থী) 
দল সর্ববহার। শ্রেণীর উদ্দেশ্তের দিক হইতে কম বিপজ্জনক ছিল না। কাউটুস্কি, 
টর্টকি, মার্টভ্‌ এবং অন্তান্ট। মধ্যপন্থীরা খোলাখুলি সোশাল-শোভিনিস্টদের পক্ষে 
যুক্তি দিয়! সমর্থন করিল এবং এইভাবে সোশাল-শোভিনিস্টদের সহিত একযোগে 
সর্বহারার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল; শ্রমিক শ্রেণীকে ঠকাইবার মতলবে 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্বন্ধে “বামপন্থী” বাকৃবিস্তার করিয়া তাহারা নিজেদের 
বিশ্বাসঘাতকতাকে মুখোশ পরাইল। বস্তৃতঃ মধ্যপন্থীর৷ যুদ্ধ সমর্থনই করিয়াছিল, 
কারণ যুদ্ধের জন্ত বরাদ্দ টাকা মঞ্কুর করার পক্ষে ভোট না দিয়া শুধু ভোটের 
সময় চুপচাপ বসিয়া থাকার ঘেং-প্রস্তাব তাহারা করিয়াছিল তাহার অর্থই 
হইল যুদ্ধকে সমর্থন করা। যুদ্ধ চালনায় তাহাদের নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারকে কোন রকম বাধা ন৷ দিবার উদ্দেম্তে তাহারা সোশাল-শোভিনিস্টদের 
মতই যুদ্ধের সময় শ্রেণী-সংগ্রাম পরিহার করার গুঁচিত্যের কথ! প্রচার করে। 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২১৯ 


যুদ্ধ ও সোশালিজ্ম্‌ সম্পর্কে সমস্ত গুরুতর প্রশ্ন লইয়াই মধ্যপন্থী ট্রটুক্কি লেনিন 
ও বল্শেভিক্‌ পার্টির বিরোধিতা! করে। 

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই লেনিন নূতন এক ইন্টারন্তাশনাল 
তৃতীয় ইণ্টারন্তাশনাল-_খাড়। করিবার জন্য শক্তি সমাবেশের কাজে লাগেন। 
১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত যুদ্ধবিরোধী ইশৃতেহারে বল্শেভিক্‌ পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি তখনই যে-দ্বিতীয় ইণ্টারন্াশনাল অপমানজনকভাবে দেউলিয়া 
হইয়া গিয়াছিল তাহার জায়গায় তৃতীয় ইণ্টারগ্তাশনাল গঠনের আহ্বান 


জানায়। 
১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লগ্ডনে মিত্র দেশগুলির সোশালিস্টদের 


এক সম্মেলন বসে। লেনিনের নির্দেশ অনুসারে কমরেড লিট্রভিনভ্‌ এখানে 
বক্তৃতা করেন এবং বলেন যে সোশালিস্টরা ( ভা্ডেরভেল্ড, সেম্বাট ও 
গেন্দ্‌) বেলঙ্জিয়ম ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করুন, 
গাম্রাজ্যবাদীদের দল সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিন এবং তাহাদের সহিত সহযোগিতায় 
অস্বীকৃত হউন। তিনি দাবী করেন যে সকল সোশালিস্টেরই তাহাদের 
সাআজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ়সন্কল্প হইয়া সংগ্রাম কর! এবং যুদ্ধের জন্ঠ 
বরাদ্দ খরচ মঞ্চুর করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। কিন্ত 
এই সম্মেলনে লিটুভিনভের সমর্থনে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনা যায় নাই। 

১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আস্তর্জাতিকতাবাদীদের প্রথম 
সম্মেলন হয় ৎসিমেরভাল্ডে (210ঘা70181)। লেনিন বলেন যে এই 
নশ্মেলন যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আন্দোলন জাগাইয়! তুলার পথে «প্রথম 
পদক্ষেপ” । এই সম্মেলনে লেনিন ৎসিমেরভাল্ড বামপন্থী গ্রপ” গঠন করেন । 
কিন্ত এই দলের মধ্যে কেবল লেনিনের নেতৃত্বে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
নিভল এবং সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস মতবাদ গ্রহণ করে। ৎসিমেরভাল্ড্‌ বামপন্থী 
গ্রুপ” জার্ধান ভাষায় “ফরবোটে, ( অগ্রদূত ) নামে যে-কাগজ বাহির করে 
তাহাতে লেনিন প্রবন্ধাদি লেখেন । 

১৯১৬ সালে আন্তর্গাতিকতাবাদীর! সুইট্সারলাগ্ডের গ্রাম কিয়েস্থালে দ্বিতীয় 
সম্মেলন বসাইতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় ৎসিমেরভাল্ড সম্মেলন নামে ইহার 
পরিচয় । ইতিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের দল গড়িয়। 
উঠে এবং আস্তর্জাতিকতাবাদী ও সোশাল-শোভিনিস্টদের মধ্যে প্রভেদ আরও 
তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে। কিন্ত সবচেয়ে জরুরী কথ! হুইল এই যে, জনগণ 


২১২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ইতিমধ্যে যুদ্ধ এবং যুদ্ধজনিত দুর্গতির প্রভাবে বামপন্থীদের দিকে অগ্রসর 
হইয়াছিল। বিভিন্ন মতাবলম্বী দলগুলির মধ্যে মিটমাটের ফলে কিয়েস্থাল 
সম্মেলন হইতে ইশতেহার প্রচার করা হয়; ৎসিমেরভাল্ড, ইশ্তেহারের চেয়ে 
ইহা আরও প্রগতিমূলক ছিল। 

কিন্ত ৎসিমেরভাল্ড সম্মেলনের মতই কিয়েম্থাল সম্মেলনও বল্শেভিক্‌ 
কর্মপদ্ধতির মূলকথ মানিয়া৷ লয় নাই, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে 
পরিণত করা, যুদ্ধে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকাবের পরাজয় ঘটানো, 
এবং তৃতীয় ইণ্টারগ্ঠাশনাল গঠনেব প্রস্তাব সমর্থন করে নাই। তাহা হইলেও 
যে সব আন্তর্জাতিকতাবাদী পরে মিলিয়া৷ কমিউনিস্ট তৃতীয় ইণ্টাবন্তাশনাল গঠন 
কবে তাহাদিগকে সংহত করিবার কাজে কিযেম্থাল সম্মেলন সাহায্য করে। 

রোজ। লুঝ্েম্বুর্গ ও কার্ল লিব্নেখ্টের মত বামপন্থী সোশাল-ডেমোক্রাটদেব 
মধ্যে ধাহাদের আক্তর্জাতিকতায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্ত ছিল না, লেনিন 
তাহাদের ভূলন্রান্তির সমালোচনা করেন, কিন্ক সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাদের 
অমসংশোধন করিরা নিভূল কর্্নপন্থা গ্রহণে সহায্য কবেন। 


৩। যুদ্ধ, শাস্তি ও বিপ্লীব সম্পর্কে বল্‌শেভিক্‌ পার্টির 
মতবাদ ও কর্্দকৌশল 


অধিকাংশ বামপন্থী সোশাল-ডেমোক্রাটদের মত যে-সব নিছক শাস্তিবাদী 
যুদ্ধবিরতির আশায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিত এবং কেবল শান্তিস্থাপনের জন্তই 
প্রচার চালাইত, বল্শেভিক্রা সেরূপ শাস্তিবাদী ছিল না। যুদ্ধপরায়ণ 
সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের শাসন উচ্ছেদের উদ্দেশ্তে শাস্তির জন্ত সক্রিয় বিপ্লবী 
সংগ্রামই বল্শেভিক্র! চাহিত। যুদ্ধশাস্তির সহিত সর্ধহার1 বিপ্লবের বিষয়, 
এই ছুই উদ্দেশ্তটকে বল্শেভিক্রা' মিলাইয়াছিল। তাহাদের মত ছিল এই যে 
যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার ও ন্যায়সঙ্গত শান্তিস্থাপনের পক্ষে, পররাজ্য 
গ্রাস ও ক্ষতিপূরণত্বরূপ টাকা আদায় না করিয়। শাস্তিস্থাপনের সবচেয়ে 
নিশ্চিত পথ হইল সাম্রাজ্যবাদী বুর্ভোয়। শ্রেণীর শাসন উচ্ছেদ করা । 

মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের বিপ্লব-পরিহার নীতির বিরুদ্ধে 
এবং যুদ্ধকালে “দেশের ভিতর শাস্তি” বজায় রাখা সম্বন্ধে তাহাদের শঠতা 
মূলক “স্রোগানের, বিরুত্ভে বল্‌্শেভিক্র! “স্লোগান” দিল বে, সাজাজ্যবাদী 


রুশদেশে ছিতীয় বিপ্লব ২১৩ 


যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা হোক। এই নীতির অর্থ হুইল যে 
সশন্ত্র শ্রমিক এবং সিপাহীর সাজে সঙ্জিত কৃষক প্রভৃতি সমস্ত শ্রমরত 
ল্নসাধারণ তাহাদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাইবে এবং যদি 
যুদ্ধের অবসান ঘটানো ও ন্ঠায়সঙ্গত শাস্তিস্থাপন তাহাদের ইচ্ছা হয় তাহা 
হইলে বুর্জোয়া! শাসনকে বিপধ্যস্ত করিতে হইবে। 

মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের বুর্জোয়া! পিতৃভূমিরক্ষার নীতির 
বিরুদ্ধে বল্শেভিক্র “সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের দেশের সরকারের পরাজয়”, 
এই নীতি উপস্থাপিত করিল। ইহার অর্থ হইল যে, যুদ্ধের জন্ত খরচ 
না-মন্থুর করিতে হইবে, সশন্ব সৈনিকদলে বে-আইনী বিপ্লবী সংগঠন বানাইতে 
হইবে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী কাধ্যক্রমকে সুসংহত 
করিতে হইবে, এবং এই সমস্ত কাজকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের 
বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে পরিণত করিতে হইবে। 

বল্শেভিক্রা বলিল যে সামাজ্যবাদী যুদ্ধে জার-সরকারের সামরিক পরাজয় 
জনসাধারণেব পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম অমঙ্গলের ব্যাপার, ক্ষারণ ইহার ফলে 
জাবতন্ত্বের বিরুদ্ধে জনগণেব বিজয় এবং ধনিক দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
পরম্পরার কনল হইতে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যলাভ সহজ হইবে। 
লেনিন বলিলেন যে, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরাজয় ঘটাইবার 
যে নীতি, তাহা কেবল রুশ বিপ্বীরা নয়, সমস্ত যুধ্যমান দেশের শ্রমিক 
শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিদেরও নিশ্চয়ই অনুসরণ করা দরকার । 

বল্শেভিক্র! প্রত্যেক ধরনের যুদ্ধের বিরোধিতা! করিত না। তাহারা 
কেবল দেশজয়ের মতলবে লড়াই, সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করিত। 
বল্শেভিকৃদের মতে যুদ্ধ ছুই প্রকারের আছে : 

(ক) ন্যায় যুদ্ধ, যে যুদ্ধ স্বাধীনতার জন্য, পরদেশ জয় করার জন্ত 
নয়; যে-যুদ্ধ লড়া হয় বিদেশী আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে বীচাইবার 
জন্য এবং তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইবার চেষ্টা হইতে বীচাইবার জন্তা; 
কিংবা যে-যুদ্ধ ঘটে জনসাধারণকে ধনিকদাসত্বের কবলমুক্ত করিবার জন্য ; কিংবা 
সামাজ্যবাদের বন্ধন হইতে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশকে মুক্ত করিবার 
জনয যুদ্ধ । 

(খ) অন্যায় যুদ্ধ, যে-যুদ্ধ পরদেশ বিজয়ের জন্ত, বিদেশ ও বিচ্দপা 
জাতিকে হারাইয়! শৃঙ্খলিত করার জন্য যে-যুদ্ধ। 


২১৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বল্শেভিক্র! প্রথম ধরনের যুদ্ধকে সমর্থন করিত। দ্বিতীয় ধরনের যুদ্ধ 
সম্বন্ধে বল্শেভিক্দের মত ছিল এই যে, যতদিন ন! বিপ্লব ঘটে এবং নিজদ্ব 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারের উচ্ছেদ হয়, ততদিন প্র সুদ্ধের বিরুদ্ধে দুঢ়সংকল্প 
হইয়! সংগ্রাম চালাইতে হইবে। 

যুদ্ধের সময় লেনিনের মতবাদমূলক কার্যাবলী ছুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর 
পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯১৬ সালে লেনিন প্ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ 
স্তর, সাম্রাজ্যবাদ” এই নামে গ্রন্থ লেখেন। ইহাতে তিনি দেখান্‌ যে 
সাম্রাজ্যবাদ হইল ধনতন্ত্রের চরম স্তর, এমন একটি স্তর যেখানে ধনতন্ত 
পূর্বেই প্প্রগতিশীল” ধনতন্্র হইতে পরোপজীবী, ক্ষরিষু ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত 
হইয়াছে, এবং দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদ হইল মুমূর্ব ধনতন্ত্বের রূপ। 
অবশ্ঠ ইহার অর্থ এই নয় যে-ধনতন্ত্র সর্বহারা বিপ্লবের আঘাত না খাইয়া 
আপনা-আপনি মরিয়া যাইবে, ডাটার উপর ফুলের মত শুধু শুকাইয়া পচিয়া 
যাইবে। লেনিন সর্বদাই শিক্ষা দিতেন যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব ধনতন্ত্রে 
উচ্ছেদ বিনা ঘটানো যাইবে না। স্থৃতরাৎ মুমূর্ষু ধনতন্ত্ররূপে সাআজ্যবাদের 
সংজ্ঞা দিয়া লেনিন সঙ্গে সঙ্গে দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদ হইল সর্ধবহারাত্ব 
সমাজবিপ্লীবের পূর্ববাহ্‌ 1” 

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে ধনতন্বের বন্ধন ক্রমেই আরও 
অত্যাচারমূলক হইয়! উঠে, সাম্রাজ্যবাদের আমলে ধনতন্ত্রের বনিয়াদের 
বিরুদ্ধে সর্ধহারার আক্রমণ বাড়িতে থাকে, এবং ধনিক দেশগুলিতে বিপ্লবী 
অভ্যুত্থানের মশলা জমিয়৷ উঠে। 

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে উপনিবেশ ও পরাধীন 
দেশগুলিতে বিপ্লবী সঙ্কট ক্রমেই তীব্রতর হইয়া দাড়ায়, সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিসংগ্রামের অনুকুল 
শক্তিপুঞ্জ রাশীকৃত হইয়1 উঠে। 

লেনিন দেখাইলেন যে সাম্রাজ্যবাদের আমলে নানা দেশে ধনতন্ত্রবিকাশের 
অসাম্য এবং ধনতন্ত্রের অন্তনিহিত অসঙ্গতিগুলি বিশেষ তীক্ষ হইয়া! উঠে, এবং 
বিদেশী বাজার দখলের জন্য, মূলধন রফতানী করিবার মত উপযোগী ক্ষেত্রের জন্য; 
উপনিবেশের জন্, কাচামাল জোগাড় করার পক্ষে অনুকুল দেশে প্রভাব বিস্তার 
করীর জন্ত যে সংগ্রাম, তাহা আবার ছুনিয়াকে ভাগাভাগি করার মতলবে মাঝে 
মাঝে সাআআজ্যবাদের পক্ষে অবশ্থন্তাবী হইয়। উঠে। 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্রব ২১৫ 


লেনিন দেখাইলেন যে ধনতন্ত্রবিকাশের এই অসাম্যই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
জনক, এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে অধঃপাতে পাঠাইবে ; 
যেখানে সাআজ্যবাদের জোর সবচেয়ে কম সেখানে তাহার ভাঙন্‌ সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধই সম্ভব করিবে। 

এই সমস্ত যুক্তি হইতে লেনিন সিদ্ধাস্ত করেন যে, একস্থানে কিংবা কয়েকটি 
স্থানে সাম্রাজ্যবাদের প্রাকার চূর্ণ করা সর্বহারার পক্ষে খুবই সম্ভব, প্রথমে কয়েকটি 
দেশে কিংবা একটিমাত্র দেশে পর্যন্ত সোশালিজমের বিজয় সম্ভব। ধনতন্ত্র- 
বিকাশে অসাম্যের দরুন একই সময়ে সবদেশে সোশালিজ্মের বিজয় অসম্ভব, 
এবং সোশালিজম্‌ প্রথমে একটি দেশে কিংবা! কয়েকটি দেশে বিজয়লাভ করিবে, 
অন্তান্ত দেশ আরও কিছুকাল বুর্জোয়। দেশ হিসাবেই টিকিয়! থাকিবে । 

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে লিখিত ছুইটি প্রবন্ধে লেনিন এই সমুজ্জল সিদ্ধান্তের 
যে নিদ্ধারণ দিয়াছিলেন, তাহ! এইরূপ :_ 

(১) “অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে অসাম্য ধনতন্ত্রেরে একটি 
অপরিবর্তনীয় বিধান। স্থতরাং প্রথমে কয়েকটি দেশ, এমন কি একটিমাত্র 
দেশেও সোশালিজ্মের বিজয় সম্ভব । সেই দেশের বিজয়ী সর্বহারা ধনিকবাদের 
উচ্ছেদ ঘটাইয়! এবং নিজস্ব সোশালিস্ট উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়া সমস্ত 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফাঁড়াইবে, এবং অন্যান্য 
দেশের অত্যাচারিত শ্রেণীগুলিকে স্বপক্ষে আকৃষ্ট করিবে ।” (১৯১৫ সালের 
আগস্ট মাসে লিখিত প্রবন্ধ, “দি যুনাইটেড স্টেটস্‌ অব ইয়োরোপ ন্োগান”-_ 
লেনিন, “সিলেক্টেড ওয়াক্‌'স্”, ইৎরেজী সংস্করণ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪১) 

(২) “ধনতন্ত্রের বিকাশ বিভিন্ন দেশে নিতান্ত অসমতল গতিতে চলে। 
পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ইহার অন্তথ! ঘটিতে পারে না। ম্থতরাৎ 
অবিসংবাদীরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে একই সঙ্গে সবদেশে সোশালিজ্ম্‌ জয়লাভ 
করিতে পারে না। সোশালিজম্‌ প্রথমে একটি কিংবা কয়েকটি দেশে বিজয়ী 
হইবে। অপরপক্ষে অন্তান্ত দেশ কিছু কালের জন্য বুর্জোয়া কিংবা! বুর্জোয়া 
পক্ষাবলম্বী রহিয়। যাইবে । ইহাতে শুধু যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে তাহ! নয়, 
অন্তান্ত দেশের বুর্জোয়ারা সোজান্গুজি চেষ্ট৷ করিবে যাহাতে গোশালিস্ট দেশের 
বিজয়ী সর্বহারাকে নি্পিষ্ট কর! যায়। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে যুদ্ধ কর! 
হইবে বৈধ ন্ঠাযযুদ্ধ। এরষুদ্ধ হইবে সোশালিজমের জন্য যুদ্ধ, বুর্জোয়ার কবল 
হইতে অন্তান্ত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্ত যুদ্ধ।” ( ১৯১৬ সালের শরৎকালে 
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লিখিত প্রবন্ধ, ৭সর্বহারা বিপ্লবের যুদ্ধকালীন কার্যক্রম”্,__লেনিন, ন্কলেক্ট্রেড 
ওয়ার্ক স্‌”, রুশ সংস্করণ, উনবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩২৫) 

এখানে পাওয়া গেল সোশালিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে একটি নৃতন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ 
মতবাদ, বিভিন্ন দেশে সোশালিজমের বিজয়ের সন্তাব্যতাকে স্থনিশ্চিতভাবে 
প্রচার করার অনুকুল এই মতবাদ, সোশালিজ্মেত্র, বিজয় ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
নির্দেশ 'দেয় এই মতবাদ। ১৯০৫ সালেই প্গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল- 
ডেমোক্রাসির ছুই কৌশল” শীর্ষক পুস্তিকাতে লেনিন এই মতবাদের মূলনীতির 
একটি নক্সা দিয়াছিলেন । 

প্রাক-সাআজ্যবাদ ধনতত্ত্রের যুগে মাকৃস্বাদীদের মধ্যে যে-মত প্রচলিত 
ছিল, তাহারা যে বলিতেন যে একটি স্বতন্ত্র দেশে সোশালিজম্‌ অসম্ভব এবং 
একই সময়ে সবগুলি সভ্যদেশে সোশালিজম্‌ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই মত থেকে 
এই নীতির মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে । জাআজ্যবাদী ধনতন্ত্র বিষয়ে ঘটনাবলীর 
উপর ভিত্তি করিয়! যে-কথা লেনিন প্ধনতন্ত্রের চরম স্তর-__সাম্রাজ্যবাদ” শীর্ষক 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে বুঝাইলেন, তাহা এই মতকে অপ্রযোজ্য বলিয়া! সরাইয়া 
দিল এবং নৃতন এক মতবাদ উপস্থাপিত করিল। এই নুতন মতবাদ অন্ত্রলারে 
একই সময় সকল দেশে সোশালিজ্মের বিজয় অসম্ভব এবং অপরপক্ষে মাত্র 
একটি ধনিকদেশে সোশালিজ্মের বিজয় সম্ভব । 

সোশালিস্ট বিপ্লব সম্বন্ধে লেনিনের মতবাদের যে অপরিমেয় গুরুত্ব রহিয়াছে, 
তাহা শুধু যেইহা নূতন তত্ব দ্বারা মার্কস্বাদকে সমৃদ্ধ করিয়াছে ও আগাইয়! 
লইয়াছে বলিয়া নয়, আরও কারণ এই যে ইহা বিভিন্ন দেশের সর্বহারাশ্রেণীর 
সম্মুখে বিপ্লবী পরিপ্রেক্ষিতকে উন্ুক্ত করিরা দিল; তাহাদের নিজন্ব জাতীয় 
বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণে উদ্ভোগী হওয়ার পথে যে-শৃঙ্ঘল ছিল তাহা খুলিয়া 
দিল; এই আক্রমণকে স্থসংহত করিবার জন্ত যুদ্ধের পরিস্থিতির স্যোগ লইতে 
তাহাদিগকে শিখাইল, এবং সর্বহারাবিপ্রবে বিজ্য়লাভ ব্যাপারে তাহাদের 
বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করিল। 

যুদ্ধ, শাস্তি ও বিপ্লবের সমস্তা বিষয়ে বল্শেভিকৃদের মতবাদ ও কর্মম-কৌশল- 
মূলক নীতি হইল এরূপ | 

এই নীতির ভিত্তিতে বল্‌্শেভিক্রা রুশ দেশে তাহাদের কাজকর্ম চালাইতে 
লাগিল। 

যুদ্ধের প্রথম দিকে, পুলিসের কঠোর অত্যাচার সত্বেও, বাদাইয়েভ, পেট্রভস্ষি, 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২১৭ 


সুরানভ, সামম্নলভ এবং শাগভ প্রভৃতি ডুমার বল্শেভিক্‌ সদস্তরা অনেকগুলি 
সংগঠনে যাইলেন এবং যুদ্ধ ও ধিপ্লব বিষয়ে বল্শেভিক্দের নীতি সম্বন্ধে বক্তু ত। 
করিলেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ সম্বন্ধে নীতি নির্দারণের জন্য স্টেট 
ডূমাতে বল্শেভিক্‌ গ্রপের একটি সম্মেলন আহৃত হইল। সম্মেলনের তৃতীয় 
দিনে উপস্থিত সকলকেই গ্রেপ্তার কর! হয়। আদালতে স্টেট ডূমার বল্শেভিক্‌ 
সদস্তদের দও হইল। তাহাদের নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল এবং 
তাহাদিগকে পুর্ব সাইবীরিয়াতে নির্বাসিত কর! হইল। জার-সরকার তাহাদের 
বিরুদ্ধে “দেশদ্রোহের” অভিযোগ আনিল। 

আদালতে ডুমা-সদন্তদের কাজের যে ছবি সকলের চোখের সম্মুখে ধরা হইল, 
তাহা! আমাদের পার্টির সম্মান বাড়াইল। বল্শেভিক্‌ সদন্তের! যথেষ্ট তেজস্থিতা 
দেখাইলেন এবং জারের আদালতকেই জারতন্ত্রের পররাজ্যলোভী কাধ্যপদ্ধতির 
মুখোশ খুলিয়া দিবার জন্য এক বক্তু তামঞ্চে রূপান্তপ্লিত করিলেন । 

এই মামলায় কামেনেভেরও বিচার হয়। কিন্তু কামেনেভের ব্যবহার ছিল 
একেবারে অন্তরূপ। ভীরু বলিয়া তিনি বিপদের প্রথম সংস্পর্শেই বলশেভিক্‌ 
পার্টির নীতিকে অস্বীকার করিলেন। কামেনেভ আদালতে বলিলেন যে তিনি 
বুদ্ধ বিষয়ে বল্শৈভিকৃদের সঙ্গে একমত নহেন, এবং এই কথা প্রমাণ করার 
জন্য অন্থুরোধ করিলেন যে মেম্শেভিক জরদান্স কিকে সাক্ষী হিসাবে ডাক! 
হোক। 

যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে নব যুদ্ধশিল্প কমিটি খাড়া করা হইয়াছিল 
সেগুলির বিরুদ্ধে, এবং শ্রমিকদিগকে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের প্রভাবে টানিয়৷ 
আনার জন্ত মেম্শেভিকৃদের চেষ্টার বিরুদ্ধে বল্‌্শেভিক্রা খুব সফল ভাবেই 
কাজ চালাইয়! যায়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যে জনযুদ্ধ এই কথা সকলকে বিশ্বাস 
করানো বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্িক 
ব্যাপারে মেন্শেভিক্রা যথেষ্ট প্রভাব সংগ্রহ সংগ্রহ করিতে পারে এবং 
জেম্সটটভে৷ ও শহরের ইউনিয়ন” নামে নিজন্ব এক দেশব্যাপী সংগঠন খাড়া 
করে। বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে শ্রমিকদিগকেও নিজের প্রভাব ও নেতৃত্বের অধীনে 
আন! প্রয়োজন টিল। যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলির “শ্রমিক গ্রুপ” গঠন করিয়া 
বুর্জোয়ারা এই উদ্দেশ্ত সফল করার এক উপায় উদ্ভাবন করিল। মেন্শৈভিক্রা 
এই প্রস্তাবে আনন্দে লাফাইয়। উঠিল। এই সব যুন্ধশিল্প কমিটিতে যদ্দি 
শ্রমিকদের এমন প্রতিনিধি থাকে যাহার! কামান, বন্দুক, গুলি-গোলা ইত্যাদি 
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ুদ্ধদ্রব্য উৎপাদক কারথানাগুলিতে উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত শ্রমিকসাধারণের 
কাছে আবেদন করে, তাহা হুইলে বুর্জোয়াদেরই সুবিধা বুর্জোয়াদের “ল্লোগাম্” 
হইল :-যুদ্ধের জন্যই সব কিছু করা হোক্‌।৮ আসলে এই স্তরোগানের অর্থ 
হইল-_“থুদ্ধের জন্য মাল সরবরাহের কন্ট্রাক্ট বাগাইয়! এবং বিদেশ দখল 
করিয়া যথা সম্ভব টাকা রোজগার করো! ।” বুর্জোয়া শ্রেণীর এই দেশভক্তির 
অপলাপমূলক পরিকল্পনায় মেন্শেভিক্র৷ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। যুদ্ধশিল্প 
কমিটিগুলির “শ্রমিক গ্রুপ” নির্ধাচনে অংশ গ্রহণ করাইবার জন্ত শ্রমিকদের 
মধ্যে প্রবল আন্দোলন চালাইয়া তাহারা ধনিকদিগকে সাহায্য করিল। 
বল্শেভিক্রা ছিল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে! তাহারা যুদ্ধশিল্প কমিটগুলিকে 
বয়কট করার কথা৷ প্রচার করিল এবং বয়কটকে সফল করিতেও পারিন। 
ভোজ্দেভ নামে একজন নামজাদা মেন্শৈভিক এবং আব্রোসিমভূ নামে 
একজন গোয়েন্দাপ্ররোচক যৃদ্ধশিল্প কমিটির কাজে যোগ দিল। কিন্তু ১৯১৫ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন শ্রমিকরা যুদ্ধশিল্প কমিটিগুলির “শ্রমিক গ্প” 
চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচনেব জন্য একত্র হইল, তখন দেখা গেল যে অধিকাংশ 
ডেলিগেট তাহাতে অংশগ্রহণের বিরোধী । শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশ 
ুদ্ধশিল্প কমিটিতে অংশ গ্রহণের বিরোধিতা করিয়া তীব্র ভাষায় প্রস্তাব 
গ্রহণ করিল এবং ঘোষণা: করিল যে শ্রমিকদের উদ্দেশ্ত যুদ্ধশাস্তি এবং 
জারতন্ত্বের উচ্ছেদ । 

সেনা! ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বল্শেভিক্রা ব্যাপকভাবে কাজ চালাইয়াছিল। 
যুদ্ধের অভূতপূর্ব ভয়াবহতা এবং জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের জন্য কাহারা যে 
দায়ী, তাহা সৈনিক ও নাবিকদের কাছে বল্শেভিক্রা বুঝাইল; তাহারা 
বুঝাইল যে জনসাধারণের পক্ষে সামাজাবাদী ধ্বৎসক্ষেত্র হইতে উদ্ধারের মাত্র 
একটি পথ আছে, এবং সে পথ হইল বিপ্লব। সেনা ও নৌ-বাহিনীতে, 
খাস রণক্ষেত্রে ও তাহার পশ্চান্ঠাগে, বল্শেভিক্র৷ ছোট ছোট দল গড়িল, 
এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্বান জানাইয়! ইশ্তেহার বিলি করিল । 

ক্রহ্স টাড্টে বল্‌্শেভিক্রা “ক্রম্স টাডটু সামরিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমবায়” 
গঠন করে; ইহার সহিত পার্টির পেট্রোগ্রাড কমিটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
পল্টনের মধ্যে কাজ করিবার জন্য পেট্রোগ্রাড পাটি কমিটির একটি সামরিক 
সংগঠন খাড়া করা হয়। ১৯১৬ সালের' আগস্ট মাসে পেট্রোগ্রাড 'অখরানার, 
(জারের রাজনৈতিক পুলিস) বড় কর্তা রিপোর্ট করে যে ক্ক্রত্সটাড্‌ট 
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সমবায়ের ষড়যন্ত্র চালাইবার পক্ষে সংগঠন খুবই ভাল। ইহার সভ্যেরা খুবই 
সাবধানী ও অল্লভাষী ; শুধু জাহাজগুলিতে নয়, ডাঙ্গাতেও এই সমবায়ের 
প্রতিনিধিরা আছে ।” 

খাস যুদ্ধক্ষেত্রে পার্টি আন্দোলন করিল যে ছুই পক্ষে যাহারা সৈন্তদলে 
লড়িতেছে, তাহাদের পরম্পরের মধ্যে বন্ধুভাব দেখানো হোক । ছুনিয়ার 
বুর্জোয়ারাই যে শক্র, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করিয়া এবং নিজস্ব 
বুর্জোয়াশ্রেণী ও সরকারের বিরুদ্ধেই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে যুদ্ধের অবসান 
ঘটানো সম্ভব, এইকথা পার্টি জোর করিয়! বলিল। সেনাবাহিনীর অংশবিশেষ 
আক্রমণ করিতে অস্বীকার করিতেছে, এইরূপ ঘটনাই ক্রমে অরও ঘন ঘন 
ঘচিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ১৯১৫ সালেই এইক্নপ ঘটনা! ঘটে এবং ১৯১৬ 
সালে আরও ঘন ঘন হইতে থাকে। 

উত্তর রণক্ষেত্রে, বল্টিক সাগরকুলম্থ প্রদেশগুলিতে সেনাবাহিনীর ভিতর 
বল্শেভিক্দের কাজকর্ম বিশেষ ব্যাপক হইয়াছিল। ১৯১৭ সালের প্রথমে 
উত্তর রণক্ষেত্রে সেনানায়ক জেনারেল রুজস্কি হেড কোয়ার্টার্সে খবর দেন যে 
সেখানে বল্শেভিক্দের বিপ্লবী কাধ্যাবলী অত্যন্ত বাড়িয়াছে | 

বিভিন্ন জাতির জীবনে, পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে, যৃদ্ধ এক বিপুল 
পবিবর্তন আনিয়া! দেয়। রাষ্্গুলির ভাগ্য, জাতিগুলির ভাগ্য, সোশালিস্ট 
আন্দোলনের ভাগ্য তখন নির্ধারিত হইতে চলিতেছিল। স্থৃতরাঁ যে সব 
পাটি, যে-সব কর্ধার! সোশালিস্ট বলিয়া! পরিচয় দিতেছিল, তাহ।দের পক্ষে 
মুদ্ধই হইল মাপকাঠি । এই সব দল ও এই সব কর্মধারা কি সোশালিজম্‌ 
ও আন্তর্জীতিকতার উদ্দেশ্তের প্রতি অচল আস্থা দেখাইবে, না, শ্রমিক শ্রেণীর প্রাতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! নিজেদের নিশান উড়াইয়! সে-নিশানকে তাহাদের জাতীয় 
বুর্জোয়াদের পায়ের কাছে রাখিয়া! দ্রিবে? তখন এই প্রশ্নই উঠিয়াছিল। 

যুদ্ধ দেখাইয়া দিল যে দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের পার্টিগুলি এই পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণ হইতে পারে নাই, তাহার! শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
নিজেদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের কাছে তাহাদের নিশান সমর্পণ 
করিয়৷ দিয়াছে । 

নিজেদের মধ্যে স্ুবিধাবাদের প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে এবং স্থবিধাবাদী ও 
জাতীয়তাবাদীদের ক্রমাগত স্থযোগ দিতে অভ্যস্ত থাকার দরুন এই সব পার্টি 
অন্য কোন পথ লইতে পারিত না। 


২২৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যুদ্ধ দেখাইর। দিল যে নিশান উচাইয়! রাখিয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল 
একমাত্র বল্শেভিক পার্টি, সোশালিজ্ম্‌ ও সর্বহারার আস্তর্জাতিকতা ব্রত 
একমাত্র বল্‌্শেভিক পার্টিই সর্বক্ষণ একাগ্র আস্থা রাখিয়! চলিয়াছিল। 

এমন যে ঘটিবে তাহ। অত্যন্ত স্বাভাবিক। এরূপ বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়া, এবং শ্রমিকশ্রেণী, সোশালিজম্‌ ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস রাখিয়া চল! 
কেবল এক নূতন ধরণের পার্টির পক্ষেই সম্ভব ; যে-পার্টি স্থুবিধাবাদের বিরুদ্ধে 
আপোসহীন সংগ্রামের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, যে-পার্টি স্ববিধাবাদ ও 
জাতীয়তাবাদের মোহমুক্ত, কেবল তাহারই পক্ষে সম্ভব। 

বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ঠিক এই ধরনের পার্টি ছিল। 


৪। জারবাহিনীর পরাজয়--অর্থ নৈতিক বিপর্যয়__ 
জারতন্ত্রের সঙ্কট 


ইতিমধ্যে যুদ্ধ তিন বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধে 
মরিল কিংবা জথম হইয়া! মরিল কিংবা যুদ্ধকালীন ছুরবস্থাজনিত রোগে মরিল। 
বুর্জোয়া ও জমিদাররা যুদ্ধ হইতে বিপুল প্রশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতে লাগিল। কিন্ত 
শ্রমিক ও কৃষকর! ক্রমবর্ধমান ছুঃথ কষ্ট ও অভাবে পড়িল। রুশদেশের 
অর্থনৈতিক জীবনকে যুদ্ধ বিকল করিয়া দিতেছিল। প্রায় এক কোটি চল্লিশ 
লক্ষ জোয়ান পুরুষকে অর্থনৈতিক কাজ থেকে ছিনাইয়া লইয়া পণ্টনে ঢোকানো 
হইয্বাছিল। কলকারখানা ক্রমে বন্ধ হইয়! আপিতে লাগিল। ক্ষেত মজুরের 
অভাবে চাষের জমি পরিমাণে কমিয়া চলিল। জনসাধারণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে 
সৈন্যেরাও খাগ্য, পরিচ্ছদ ও পাছুকার অভাবে ভূগিতে লাগিল। দেশের 
সমৃদ্ধিকে যুদ্ধ নিঃশেষ করিয়া দিতেছিল । 

জারবাহিনী বার বার পরাজিত হইল। জার্মান গোলন্াজরা জারের সেনাকে 
গোলার বন্যায় ডুবাইয়া' দিল, আর জারবাহিনীর ন1 ছিল কামান, না ছিল 
গোলা, এমন কি বন্দুকও তেমন ছিল না। মাঝে মাঝে তিনজন সিপাহীকে 
'একটি মাত্র বন্দুক ভাগাভাগি করিয়া ব্যবহার করিতে হইত। যুদ্ধ যখন 
চলিতেছে তখন দেখা গেল যে জারের সমরসচিব সুন্হম্লিনভ একজন 
বিশ্বানঘাতক, জার্মান গোয়েন্দাদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ধর! পড়িল, সমরোপকরণ 
সরবরাহের ব্যবস্থাকে ভুল করিয়! এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কামান বন্দুক ইত্যাদি 
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না পাঠাইয়া জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশ সে পালন করিতেছিল । 
জার্মান বাহিনীর সাফল্যে জারের কোন কোন মন্ত্রী ও সেনাপতি গোপনে: 
সাহায্য করিত; জামীনদের সঙ্গে জার-পত্বীর সম্পর্ক ছিল, এবং জার-পত্বীক 
সঙ্গে মিলিয়! তাহার গোপন সামরিক সংবাদ জার্মানদের কাছে পৌছাইয়। 
দিত। সৃতরাৎ জারবাহিনী যে পরাজয় ভোগ করিল এবং পিছু হটিতে, 
বাধ্য হইল, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। ১৯১৬ সালের মধ্যে জার্যানর! 
গোট1 পোলাও এবং বল্টিক দেশগুলির খানিকট। দখল করিল। 

এই সমস্ত কাণ্ডে জার-সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক, ক্লষক, সৈনিক ও 
বুদ্ধিজীবীদের ঘ্বণা ও ক্রোধ জাগ্রত হইল, যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে ও পশ্চাতে, 
মধ্য ও সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম 
পুষ্ট হইল, তীব্রতর হইয় উঠিল । 

রুশ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া মহলেও অসন্তোষ বিস্তার পাইতে লাগিল। 
রাম্পুটিনের মত বদমায়েস খোলাখুলিভাবে জার্মানীর সঙ্গে আলাদা সন্ধি স্থাপনের 
জন্ত ব্যস্ত হইয়াও জারের রাজসভায় সর্বেপর্ব। হইয়া! বসিতেছিল বলির! 
তাহারা রুষ্ট হইয়া! উঠ্ভিল। বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমেই স্পষ্ট বুঝিতে লাগিল যে 
জার-সরকার সফলভাবে যুদ্ধ পরিচালনার অসমর্থ। তাহাদের ভয় হইল যে 
জার নিজের বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার আশায় জার্মানদের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি 
স্থাপন করিতে পারে। রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী তাই জার দ্বিতীয় নিফোলাসকে. 
সিংহাসনচ্যুত করিয়! সেই জায়গায় বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জারত্রাতা মাইকেল 
রোমানভূকে বসাইবার জন্য রাজপ্রানাদের মধ্যেই এক ওলট পালট. ঘটাইবার 
মতলব করিল। তাহারা এই ভাবে এক টিলে ছুই পাখী মারিতে চাহিল ৯ 
প্রথমতঃ, তাহার ক্ষমতা দখল করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালনাকে নিশ্চিত 
করিতে, এবং দ্বিতীয়তঃ, রাজপ্রাসাদের ভিতরে সামান্য এক ওলট পালট, ঘটাইয়। 
যে-বিরাট জনবিপ্লবের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল সেই বিপ্লব যাহাতে না 
বাধে তাহার ব্যবস্থ। করিতে চাহিল। 

এই ব্যাপারে রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারের পূর্ণ সমর্থন 
পাইল, কারণ এঁ ছই সরকার দেখিয়াছিল যে জার যুদ্ধ চালাইতে অক্ষম । তাহাদের 
আশঙ্কা হইল যে জার জার্মানদের সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করিয়! যুদ্ধের অবসান 
ঘটাইতে পারে । জার স্বতন্ত্র সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার 
যুদ্ধে এমন মিত্রকে হারাইবে, যে শুধু তাহাদের নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শক্রর বহু 


২২২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


'সৈম্তকে সরাইয়া রাখে নাই, ফ্রাম্দকে হাজার হাজার বাছাই-করা রুশ সৈম্তও 
সরবরাহ করিয়াছিল। ইংরেজ ও ফরাসী সরকার তাই রাজপ্রানাদের ভিতর এক 
ওলট্‌পালট্‌ ঘটানো ব্যাপারে রুশ বুর্জোয়াদের প্রচেষ্টার সমর্থন করিল। 

এইভাবে জার কোণঠাসা হইয়! পড়িল । 

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটিতেছে, তখন অর্থনৈতিক 
বিপর্যযয়ও ক্রমে আরও তীব্র হইয়! উঠিল। ১৯১৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী 
মাসে থাচ্ছদ্রব্য, কীাচামাল এবং জালানি সরবরাহে অব্যবস্থার ব্যান্তি ও গভীরতা 
একেবারে চরমে উঠিল । পেট্রোগ্রাড ও মক্কোতে খাছ্াদ্রব্যের সরবরাহ প্রায় 
থামিয়া গিয়াছিল। একে একে কাবখানাঁ গুলি বন্ধ হইতে লাগিল, বেকার সমস্তা 
দারুণ বাড়িয়। চলিল। বিশেষত, শ্রমিকদের অবস্থা অসহনীয় হইয়া পড়িল। 
ক্রমেই বেশী লোক পরিষ্কার বুঝিতে লাগিল যে এরূপ অসহ্য অবস্থা'থেকে মুক্তি 
পাওয়ার একমাত্র পথ হইল জারের স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ । 

স্পষ্ট দেখা গেল যে জারতন্ত্র সঙ্কটে পড়িয়া মরণাপন্ন হইয়াছে। 

বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবিল যে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ওলটপালট ঘটাইয়া সঙ্কট সমাধান 
করা যাইবে । 

কিন্ত জনগণ তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সঙ্কটের সমাধান ঘটাইল। 


৫। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব__জারতন্ত্রের পতন- শ্রমিক "ও 
সৈনিকদের প্রতিনিধি লইয়া সোভিয়েট গঠন-_ 
অস্থায়ী সরকার স্থাপন- দ্বিধাবিভক্ত শক্তি 


১৯১৭ সালের আবাহন করিল ৯ই জানুয়ারী তারিখের ধর্মুঘট। 'এই ধর্মঘটের 
সময় পেট্রোগ্রাড, মস্কো, বাকু ও নিজনি নভ্গরডে মিছিল বাহির হয়। মস্কোতে 
শ্রমিকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ৯ই জানুয়ারী ধর্মঘটে যোগ দেয়। ভের্কিয় 
রাজপথে ছই হাজার লোকের এক মিছিলকে ঘোড়সওয়ার পুলিস ছত্রভঙ্গ করিয়া 
দেয়। পেট্রোগ্রাডে ভাইবর্শ-রাজপথে যে-মিছিল বাহির হয়, সৈনিকরা তাহাতে 
(যোগদান করে। 

পেট্রোগ্রাড পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ হয় ষে প্রতিদিনই সাধারণ ধর্মঘটের কথা 
নূতন নুতন শ্রমিকদের সমর্থন পাইতেছে, এবং ১৯০৫ সালে সাধারণ ধর্মঘট যেমন 
জনপ্রিয় ছিল তেমনই হইতে চলিতেছে ।» 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২২৩ 


বিপ্লবী আন্দোলনের উপক্রম দেখিয়া ইহাকে বুর্জোয়ারা যে-দিকে চাহিত সেই 
দিকে ঠেলিয়া লইবার চেষ্টা মেন্শেভিক্‌ ও দোশালিন্ট-রেভলুুশনারিরা করিল । 
মেন্‌শেভিক্রা প্রস্তাব করে যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্টেট ডুমার প্রথম অধিবেশনের 
দিন শ্রমিকদের এক মিছিলের বন্দোবস্ত হোক । কিন্তু শ্রমিকসাধারণ বল্‌্শেভিকৃদের 
নির্দেশ মানিয়া ডুমাতে না যাইয়া! বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য জমায়েত্‌ হইল | 

১৯১৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পেট্রোগ্রাডে পুটিলভ কারখানায় 
ধর্মঘট শুরু হইল। ২২শে ফেব্রুয়ারী অধিকাংশ বড় বড় কারখানায় শ্রমিকের 
ধর্মঘট করিল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী (৮ই মার্চ) ছিল আন্তর্জাতিক মহিলা- 
দিবস; সেদিন শ্রমিক মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়া! অনাহার, যুদ্ধ ও 
জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিল। সারা শহর-ব্যাগী ধর্মঘট 
আন্দোলন ,চালাইয়া পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকরা মেয়ে-শ্রমিকদের এই বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের সমর্থন করিল। রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট ক্রমে জারশাসন 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক রাজনৈতিক চাঞ্চল্যেপরিণত হইতে লাগিল । 

২৪শে ফেব্রুয়ারী (৯ই মার্চ) আরও প্রবলভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ চলিল। 
তখনই প্রায় ছুইলক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছিল । 

২৫শে ফেব্রুয়ারী (১০ই মার্চ) পেট্রোগ্রাডের শ্রমিকশ্রেণী পুরাপুরি বিপ্লবী 
আন্দোলনে যোগ দিল। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলি 
সমগ্র সহরে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘটের অন্তভূক্ত হইয়া গেল। সর্বত্র 
বিক্ষোভ প্রদর্শন চলিল, পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিল। শ্রমিকসাধারণ যে 
লাল ঝাণ্ড উড়াইতেছিল, তাহাতে “ন্নোগান” লেখা ছিল “জার নিপাত যাকৃ” 
“যুদ্ধ নিপাত যাক্‌”, «আমরা চাই রুটি 1” 

২৬শে ফেব্রুয়ারী (১১ই মার্চ) তারিখে সকালবেলা রাজনৈতিক ধর্মঘট 
ও বিক্ষোভ প্রদর্শন জন-অভ্যুর্থানের আকার লইতে থাকে। শ্রমিকরা পুলিস 
ও সিপাহীদের অস্ত্র কাড়িয়! লইয়া নিজেরা অস্ত্র সংগ্রহ করে। তবুও 
জনামেন্সকায়! স্কোয়ারে একটি মিছিলের উপর গুলি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে 
পুলিসে শ্রমিকে সংঘর্ষ শেষ হয়। 

পেট্রোগ্রাড সামরিক অঞ্চলের সেনানায়ক জেনারেল খাবালভ ঘোষণা 
করে যে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর ( ১৩ই মার্চ) মধ্যে শ্রমিকদের কাজে ফিরিতেই 
হইবে, নহিলে তাহাদিগকে যুদ্ধে পাঠানো হইবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী 
(১০ই মার্চ) সেনাপতি খাবালভের কাছে জারের হুকুম আসে £ “আগামী 


২২৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কল্যের মধ্যে রাজধানীতে গোলমাল থামাইবার হুকুম আমি তোমাকে 
দিতেছি ।” 

কিন্তু বিপ্লব “থামাইয়া দেওয়1” আর সম্ভব ছিল না। 

২৬শে ফেব্রুয়ারী ( ১১ই মার্চ ) পাভলতস্কি রেজিমেণ্টের মজুদ-ব্যাটেলিয়নের 
চতুর্থ কোম্পানী গুলি চালায়, কিন্ত তাহার! শ্রমিকদের উপর গুলি চালায় 
নাই, চালায় সেই ঘোড়সওয়ার পুলিদদের উপর, যাহার! শ্রমিকদের সঙ্গে 
সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। সৈনিকদিগকে দলে টানিবার জন্ত খুবই সজোরে ও 
আগ্রহে চেষ্ট। হইয়াছিল ; এবিষয়ে বিশেষ উদ্ভোগী হয় মেয়ে শ্রমিকরা। 
তাহারা সোজান্থজি সৈনিকদের সহিত কথাবার্ত। বলে, পরম্পর ভ্রাতভাব 
দেখায় এবং জারের দ্বণিত স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ করার জন্য জনসাধারণকে 
সাহায্য করিতে সৈনিকদিগকে আহ্বান জানায় । 

তখন বল্শেভিক পাটির কাজ চালাইত আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির অফিস (ব্যুরো )। ইহার প্রধান আড্ড। ছিল পেট্রোগ্রাডে, এবং 
ইহার নেতা ছিলেন কমরেড মলোটভ। ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১১ই মার্চ) 
কেন্দ্রীয় কমিটির “ব্যুরো” একটি ইশ্তেহার প্রকাশ করিয়! জানায় যে, জারতন্ত্ের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুর্খান চালানো হোক এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন 
কর! হোক। 

২৭শে ফেব্রুয়ারী (১২ই মার্চ) পেট্রোগ্রাডে সৈনিকর! শ্রমিকদের উপর 
গুলি চালাইতে অন্বীকাৰ করে এবং বিদ্রোহী জনগণের পার্থখে দ্রাড়াইতে 
আরম্ভ করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিদ্রোহে যোগদানকারী সৈনিকের 
সংখ্যা দশহাজারের বেশী না! হইলেও সন্ধ্যার মধ্যেই সংখ্যা ষাটহাজারের 
উপরে উঠিয়াছিল । 

বিদ্রোহী শ্রমিক ও সৈনিকরা! জারের মন্ত্রী ও সেনাপতিদের গ্রেপ্তার 
করিতে ও জেল থেকে বিপ্লবীদের ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ ক্রিল। মুক্ত 
রাজনৈতিক বন্দীর! বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিল । 

রাস্তায় রাশ্থায় পুলিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া গুলি ছোড়। চলিল। পুলিস 
দিপাহীর! বাড়ীর চোরকুঠুরিতে “মেশিনগান” লইয়া মোতায়েন ছিল। কিন্ত 
শীঘ্রই সৈনিকর! শ্রমিকদের পক্ষে চলিয়া গেল, এবং ইহাতেই জারের শ্বৈরতন্ত্রের 
ভাগ্য নির্ণীত হইল। 

পেট্রোগ্রাডে বিপ্লবের বিজয় সংবাদ অন্তান্ত শহরে এবৎ যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়াইয়া 
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পড়িল। সর্বত্র শ্রমিক ও সৈনিকরা জারের কর্মচারীদের পদচ্যুত করিতে 
লাগিল। 

ফেব্রুয়ারী মাসে বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক বিপ্লব জয়যুক্ত হইয়াছিল। 

বিপ্লব জর়যুক্ত হইল, কারণ ইহার অগ্রণী শক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী, সৈনিকের 
উদ্দিপরিহিত লক্ষ লক্ষ চাষী যখন ঘযুদ্ধশান্তি, থাগ্ভ ও স্বাধীনতার” জন্য 
আন্দোলন করিল, তখন সে-আন্দোলনের নেতা ছিল শ্রমিকশ্রেণী। বিপ্রবের 
বিজয়কে নিশ্চিত করিল সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব । 

“বিপ্লব ঘটাইল সর্ধহারাশ্রেণী। সর্বহারা অপুর্ব বীরত্ব দেখাইল; 
নিজের রক্ত ঢালিয়া দিল; শ্রমজীবী দরিদ্র জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশকে 
লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল”'__-একথা লেনিন লেখেন বিপ্লবের প্রথম দিকে। 
( লেনিন, “কলেক্ট্েড ওয়াকৃসি +, রুশ-সংস্করণ, বিংশ খণ্ড পৃঃ ২৩-৪ )। 

১৯০৫ সালের প্রথম বিপ্লব ১৯১৭ সালের দ্বিতীর বিপ্লবের দ্রুত সাফল্যের 
পথ প্রস্তৃত করিয়াছিল । 

লেনিন লেখেন £__৭১৯৪৫-০৭ এই তিন বৎসরের বিপুল শ্রেণীসংঘর্ষ 
এবং রুশ সর্ধহারার বিপ্লবী তেজন্িতা বিন! দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রাথমিক 
স্তর কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার যে সাফল্য তাহা কিছুতেই সম্ভব 
হইত ন11” ( লেনিন, “সিলেক্টেড্‌ ওয়াকৃসি”, ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড,পৃঃ ৩-৪) 

বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর প্রথম কয়েকদিনেই সোভিয়েটের অভ্যুত্থান 
ঘটে। শ্রমিক ও সৈনিক. প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের উপর বিজয়ী বিপ্লব নির্ভর 
করিয়াছিল। ১৯০৫ সালের বিপ্লব জানায় যে সোভিয়েটগুলি হইল সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের অস্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে নুতন বিপ্লবী শক্তির বীজ সোভিয়েটগুলির 
মধ্যে ছিল। সোভিয়েটের কল্পন! শ্রমিকসাধারণের মনে জীবস্ত হইয়াছিল, 
এবং জারতন্ত্র উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! সোভিয়েটকে কাজে লাগাইল। তফাৎ 
ছিল এই যে ১৯০৫ সালে কেবল শ্রমিক প্রতিনিধিদের পোভিয়েট, আর 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বল্শেভিক্দের উদ্োগে শ্রমিক ও সৈনিক 
প্রতিনিধিদের সোভিয়েট গঠিত হয়। 

বল্শেভিক্র! যখন প্রত্যক্ষভাবে রাজপথে জনগণের সংগ্রাম পরিচালনা 
করিতেছিল, তখন আপোসপস্থী পা্টিগুলি, মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট 
রেতল্যুশনারিরা, সোভিয়েটে আসন দখল করিয়! সেখানে নিজেদের সংখ্যাধিক্য 
সৃষ্টি করিতেছিল। বল্শেভিক্‌ পার্টির অধিকাংশ নেতা তখন জেলে কিংবা 


১৫ 


২২৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কষিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নির্ধাসনে ছিলেন। লেনিন প্রবামে ছিলেন এবং স্টালিন ও  স্ভের্ডলভ্‌ 
সাইবীরিয়াতে নির্বাসিত অবস্া ছিলেন। অপরপক্ষে, মেন্শেভিক ও 
সোশালিস্ট-রেভলুযশনারিরা তখন অবাধে পেট্রোগ্রাডের রাস্তায় বেড়াইতে 
ছিলেন বলিয়! তাহাদের পক্ষে একাজ খানিকট! সহজ হয়। ফলে পেট্রোগ্রাড 
সোভিয়েট ও ইহার কাধ্য নির্বাহক সমিতিতে মেন্শৈভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
রেভলুযুশনারিদের মত আপোসপন্থী পার্টিগুলির প্রতিনিধিরা সন্দারী করে। 
মস্কো ও অন্ঠান্ত অনেকগুলি শহরেও এইবপ ঘটে । আইভানোভেো!-ভজনেসেন্সক্‌, 
ক্রাস্নোয়াই সেয়ার্স ক ও অন্ত কয়েকটি জায়গায় প্রথম হইতেই বল্‌্শেভিক্রা 
সোভিয়েটগুলিতে আসন পায়। 


সশস্ত্র জনগণ- শ্রমিক ও সৈনিকরা__জনশক্তির মুখপাত্র হিসাবে সোভিষেট- 
গুলিতে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠায়। তাহার! কল্পনা! করিত এবং বিশ্বাস 
করিত যে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েট বিপ্লবী জনতার সকল 
দাবী পূরণ করিবে, এবং প্রথমেই যদ্ধশান্তির ব্যবস্থা হইবে। 


কিন্তু শ্রমিক ও সৈনিকদের এই অহেতুক নির্ভরণীলতা তাহাদের অমঙ্গলই 
ঘটাইল। যুদ্ধ থামাইতে ও শান্তি স্থাপন করিতে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি 
ও মেনশেভিক্দের সামাহ্য মাত্র ইচ্ছা ছিল না। বিপ্লবের সুযোগ লইয়া 
যুদ্ধ চালাইয়! যাইবার, মতলব তাহারা করিল। বিপ্লব এবং জনগণেব 
বিপ্লবী দাবী সম্বন্ধে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্শৈভিক্দের অভিমত 
ছিল এই যে বিপ্লব সাঙ্গ হইয়। গিয়াছে, এবং তখনকার একমাত্র কাজ 
হুইল বিপ্লবের উপর ছাপ লাগাইয়া বুর্জোয়াশ্রেণীর পাশাপাশি নিয়মিত” 
নিয়মতান্ত্রিক অস্তিত্বের পর্য্যায়ে হাজির হওয়া । সুতরাং পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের 
সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক্‌ নেতার যুদ্ধ থামাইয়! শান্তি স্থাপনের 
কথাকে ধাম! চাপা রাথিয়! বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমত| তুলিয়া দিবার জন্য 
প্রাণপণ চেষ্টা করিল। 


১৯১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ( ১২ই মার্চ) তারিখে সোশালিস- 
রেভলুযুশনারি ও মেন্শেভিক্‌ নেতাদের সঙ্গে গোপন বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ 
চতুর্থ স্টেট ডুমার লিবারল সদস্তেরা ডুমার সভাপতি, জমিদার ও রাজ- 
অন্ত্রবাদী রোদ্ত্তিয়াক্কোর নেতৃত্বে স্টেট ডুমার এক অস্থায়ী কমিটি খাড়া 
করে। আর কয়েকদিন পরে স্টেট ডুমার অস্থায়ী কমিটি, এবং বল্শেভিক্দের 
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লুকাইয়া শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিবেটের কার্য্যনির্ধাহক সমিতির 
দোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক্‌ নেতার! মিলিয়া রুশদেশের এক 
নৃতন সরকার গঠনে রাজী হইল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পুর্বে যাহাকে 
জার দ্বিতীয় নিকোলাস পর্য্যন্ত প্রায় তাহার সরকারে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত 
করিতে রাজী ছিলেন, সেই প্রিম্দ ল্ভোভের নেতৃত্বে এই অস্থায়ী বুর্জোয়া 
সরকার গঠিত হইল। অস্থারী সরকারে ছিলেন কন্ষ্িট্যুশনাল-ডেমোক্রাটদের 
নেতা মিলিয়ুকভ, অক্টোব্িন্টদের নেতা গুচকভ, এবং ধনিকশ্রেণীর 
অন্ঠান্ত বিশিষ্ট প্রতিনিধি ; “গণতন্ত্রের” প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারি কেরেন্নকি। 

এইভাবে সোভিয়েটের কার্যনির্ববাহক সমিতির সোশালিন্ট-রেভলুশনারি 
ও মেন্শেভিক্‌ নেতার! বুর্োয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা! সমর্পণ করিল। তবুও 
যখন শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের নোভিয়েট এ সংবাদ পাইল, তখন 
বল্শেভিক্দের প্রতিবাদ সত্বেও অধিকাংশ সদন্ত সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি 
ও মেন্শেভিক্‌ নেতাদের কার্য্যাবলী অনুমোদন করিল্ল। 

এইভাবে রুশদেশে নূতন যে রাষ্ট্রশক্তির উত্তপ্ন হইল, তাহাতে, লেনিনের 
ভাষায় বলিতে গেলে, ছিল “বুর্জোয়াশ্রেণী ও যে-সব জমিদার বুর্জোয়। 
বনিয়! গিয়াছিল তাহাদের প্রতিনিধিরা |” 

কিন্তু এই বুর্জোয়া সরকারের পাশাপাশি ছিল আর এক শক্তি-_শ্রমিক 
ও মৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট। সোভিয়েটে সৈনিকপ্রতিনিধিদের অধিকাংশ 
ছিল যুদ্ধে প্রেরিত কৃষক। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিককৃষকের মিলনের 
একটি মুখপাত্র ছিল শ্রমিক ও সৈনিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েট ; সঙ্গে 
সঙ্গে ইহা ছিল তাহাদের শক্তির প্রতীক, ইহা ছিল শ্রমিক ও কৃষকের 
একনায়কত্বের-রূপ। 

ফলে এই ছুই শক্তি, ছই একনায়কত্বের মধ্যে এক বিশেষ রকম পরম্পর- 
সংলগ্ ভাব ছিল) অস্থায়ী সরকার ছিল বুর্জোয়। একনায়কত্বের প্রতিনিধি, 
আর শ্রমিক ও সৈনিকদের সোভিয়েট ছিল সর্বহারা ও কৃষক সম্প্রদায়ের 
একনায়কত্বের প্রতিনিধি । 

ফলে দেখা গেল দ্বিধাবিভক্ত শক্তি । 

প্রথম দিকে সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ আসন যে মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
'রেভল্যুশনারিরা দখল করে, তাহার কারণ কি? 


হ২৮ সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিজয়ী শ্রমিক ও কৃষকরা যে স্থ্েচ্ছায় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের 
হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিল, তাহার কারণ কি ? 

কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া লেনিন বুঝাইলেন যে রাজনীতি ব্যাপারে 
অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোক জাগ্রত হইয়া! রাজনৈতিক কর্মপন্থায় অগ্রসর 
ইইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাৎশ ছিল ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক, 
চাষী, কিছুকাল আগে চাষী ছিল এমন মজুর, এবং এমন সব লোক 
যাহারা সর্বহারা ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল। ইয়োরোপের 
সব বড় দেশগুলির মধ্যে তখন রুশ ছিল সব চেয়ে বেশী পেটি-বুর্জোয়]। 
আর সেখানে পবিপুল এক পেটি-বুর্জোয়া ঢেউ আসিয়া! সব কিছু ডুবাইয়া 
দেয়, শুধু সংখ্যার দিক দিয়া নয়, মতবাদের দিক দিয়াও শ্রেণী-সচেতন 
সর্বহারাকে অভিভূত করে; অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
দ্বার! শ্রমিকদের বহুলাংশকে প্রভাবিত ও কলুষিত করে ।” ( লেনিন, “সিলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্,৮ ইংরেজী সংস্করণ, ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৯) 

এই ম্বভাব-উংস্যত পেটি-বুর্জোয়া তরঙ্গই পেটি-বুর্জীয়া মেন্শৈতিক ও 
সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি পার্টিগুলিকে ঠেলিয়! সম্মুখে লইয়া গেল। 

লেনিন দেখাইলেন যে ইহার আর একটি কারণ এই যে যুদ্ধের সময় 
সর্ধবহারাশ্রেণীর উপাদানের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং বিপ্লবের প্রারস্তে 
সর্ধহারার সংগঠন ও শ্রেনীচৈতন্ত যথেষ্ট ছিল না। যুদ্ধের সময় সর্বহারা- 
শ্রেণীর ভিতরই বিশেষ অদলবদল হইয়াছিল। নিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে 
শতকরা চল্লিশজনকে পণ্টনে ঢুকিতে হয়। যুদ্ধে যোগদানের বিপদ এড়াইবার 
জন্য অনেক ছোট ছোট সম্পত্তির মালিক, কারিগর ও দোকানদার 
কারখানায় টুকিয়াছিল, এবং ইহাদের কাছে সর্বহারা মনোবৃত্তি একেবারে 


অপরিচিত ছিল। 
শ্রমিকদের ভিতর এই পেটি-বুর্জোয়া অংশ মেন্শেভিক্‌ ও সোশাল 


রেভল্যুশনারিদের মত পেটি-বুর্জোয়া রাজনীতিকদের পুষ্ট করিবার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিল । 
এই কারণেই রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বহুলোক এই স্বভাব-উতস্থত পেটি-বুর্জোয়। 


ঘুণিপাকের ভিতর পড়িল, এবং বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যে উন্মত্ত হইয়া 
দেখিল যে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা আপোসপন্থী পার্টিগুলির 
বর্তৃত্বাধীন। বুর্জোয়াদের শক্তি সোভিয়েটের কাজে বাধা দিবে না, এই সরল 


রুশদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব ২২৯ 


বিশ্বাসে তাহারা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রশক্তি সমর্পণ করিয়! দিতে সম্মত 
হইল। 

জনগণকে ধীরতাবে বুঝাইয়! অস্থায়ী সরকারের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তাহাদের চোখ খুলিয়া দেওয়া, সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্‌শৈভিক্দের 
বিশ্বাসঘাতকতা! জাহির করিয়া দেওয়া, এবং অস্থায়ী সরকারকে সরাইয়। 
সোভিয়েট সরকার না বসাইলে যে শাস্তি স্থাপন সম্ভব নয় তাহা! দেখাইয়া 
দেওয়া হইল বল্শেভিক্‌ পার্টির কর্তব্য । 

এই কাজে বল্শেভিক্‌ পার্টি সমস্ত শক্তি লইয়া! আত্মনিয়োগ করিল । | 

পার্টির বৈধ পত্রিকাগুলি আবার প্রকাশ করা হইল। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 
পাঁচদিন পরে পেট্রোগ্রাডে “প্রাভাদ1” সংবাদপত্র বাহির হইল। কয়েকদিন পরে 
মস্কোতে “সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাট” প্রকাশিত হইল । জনগণ ক্রমেই লিবারল 
বুর্জোয়া এবং মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-বেভলুযুশনারিদের উপর বিশ্বাস 
হারাইতেছিল ; পার্টি আবার জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। পার্টিধৈর্ধ্য সহকারে 
সৈনিক ও কুষকদের বুঝাইল শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একজোটে কাজ করা কত 
প্রয়োজন । বিপ্রব আরও অগ্রসর না হইলে এবং অস্থায়ী বুজোয়৷ সরকারের স্থানে 
সোভিয়েট সরকার না বসিলে রুষকেরা যে যুদ্ধশাস্তি কিংবা জমি কিছুই পাইবে না, 
একথ। পার্টি বুঝাইয়া দিল । 


সংক্ষিপ্তসার 


ধনিক দেশগুলির অসমান বিকাশ, প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য 
উল্টাইয়।৷ যাওয়া, নূতন এক ভারসাম্য স্থষ্টির জন্য সাভ্রাজ্যবাদীদের পক্ষে 
যুদ্ধ দ্বার আবার পৃথিবী বণ্টন করিয়া লইবার প্রয়োজন--এই সমস্ত কারণে 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘটে । 

দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের পার্টিগুলি যদি শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দোশ্তের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা না! করিত, যদি তাহার দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের কংগ্রেস 
সমূহে গৃহীত যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাবগুলি লঙ্ঘন না করিত, যদি কাজে অগ্রসর 
হইয়া সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে 
শ্রমিকশ্রেণীকে জাগাইয়! তুলিবার সাহস তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে যুদ্ধ 
এরূপ সংহারক হইত না, হয় তো বা এরপ সুদূর প্রসারিতও হইত ন1। 


২৩০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বল্শেভিক্‌ পার্টি হইল সেই একমাত্র সর্বহারা পার্ট, যাহা! সোশালিজ্ম্‌ ও 
আস্তর্জীতিকতাবাদের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া! চলিল এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ চালাইল। দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনালের অন্যান্য 
সমস্ত পার্টি তাহাদের নেতাদের মারফত বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে শৃঙ্খলিত অবস্থায় 
ছিল বলিয়! দেখিল যে তাহার৷ সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্বাধীন এবং দলত্যাগ করিয়া! 
সাম্রাজ্যবাদী পক্ষে চলিয়! গেল। 

এই যুদ্ধ হইল ধনতন্ত্রের সাধারণ সঙ্কটেব প্রতিফলন) সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ এই 
সঙ্কটকে বাড়াইয়া তুলিল, বিশ্বধনতন্ত্রকে দুর্বল করিল। ধনতত্ত্রের এই 
দুর্বলতার স্থুযোগ পৃথিবীতে প্রথম সফলভাবে লইল রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণী 
ও বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি। তাহারা সবলে সাম্রাজ্যবাদী ব্যহকে ভেদ করিল, 
জারকে পধুণ্দস্ত করিল এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিযেট খাড়া 
করিল। 

বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যে অতিরিক্ত উৎফুল্ল হওয়ার ফলে, এবং এখন হইতে 
সব কিছু ঠিক ভাবে চলিবে মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-বেভল্যুশনারিদের এই 
আশ্বাসে ঘুমাইয়া পড়ার ফলে, অধিকাংশ পেটি-বুর্জোষা, সৈনিক ও শ্রমিক 
অস্থায়ী সরকারে আস্থা রাখে ও সমর্থন করে । 

যে-সাধারণ শ্রমিক ও সৈনিকের! প্রথম সাফল্যে উন্মত্ত হইয় উঠিয়াছিল, 
বল্শেভিক্‌ পার্টির কাজ হইল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যে বিপ্লবের পূর্ণ 
বিজয় তখনও সুদুরপরাহত, বুজৌয়। অস্থায়ী সরকারের হাতে ক্ষমতা যতদিন 
রহিয়াছে, যতদিন আপোসপস্থী মেন্শৈভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা 
সোভিয়েটগুলিতে আধিপত্য রাখিতেছে, ততদিন পধ্যন্ত জনগণ শাস্তি পাইবে 
না, জমি পাইবে না, রুটি পাইবে না । বল্শেভিক্‌ পার্টিকে আরও বুঝাইতে 
হইল যে সম্পূর্ণ বিজয় লাভের জন্ত আর এক ধাপ অগ্রসর হইতে হইবে, 
রাষ্্রশক্তি হস্তান্তরিত করিয়া সোভিয়েটকে দিতে হইবে । 


মপ্তয অধ্যায় 


অক্টোবর সোশালিস্ট বিগ্ীবের (এপ্রিল ১৯১৭- 
১৯১৮) উদ্ভোগ ও সংসাধনের যুগে 
বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ 


[১। ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর দেশের অবস্থা_পার্টি গোপন 
স্তর হইতে বাহির হইয়! প্রকাশ্য রাজনৈতিক কাঁজে 
লাগিল- লেনিনের পেক্ট্রোগ্রাডে আগমন__ 
লেনিনের “এপ্রিল সিদ্ধান্ত সমূহ'_ 
সোশালিস্ট বিপ্লাবে সংক্রমণ সন্ধন্ধে 
পার্টির কর্মপ্রণালী ] 


ঘটনাপ্রবাহ এবং অস্থায়ী সরকারের ব্যবহার প্রতিদিনই বল্শেভিক্দের 
নির্দেশ যে নিভূর্ল তাহার নূতন প্রমাণ আনিতে লাগিল। ক্রমেই পরিফার 
হইতে লাগিল যে অস্থায়ী সরকার জনগণের পক্ষে নয়, জনগণের বিপক্ষে ) 
ুদ্ধশান্তির পক্ষে নয়, যুদ্ধেরই পক্ষে; এবং জনগণকে শাস্তি, ভূমি ও খাস্ 
দিতে অস্থায়ী সরকার অনিচ্ছুক ও অসমর্থ। বল্শেভিক্দের বিশ্লেষণমূলক 
প্রচার কাধ্য সাফল্য লাভের অনুকুল ক্ষেত্র পাইল। 

শ্রমিক ও সৈনিকরা যখন জারসরকারের উচ্ছেদ ঘটাইতেছিল ও রাজতন্ত্রকে 
আগাগোড়া ধবংস করিতেছিল, অস্থায়ী সরকার তখন স্পষ্টই রাজতস্ত্রকে বাচাইতে 
চাহিল। ১৯১৭ সালের ২রা মার্চ তারিখে অস্থায়ী সরকার গোপনে গুচুকভ 
ও শুল্গিনকে জারের কাছে যাইয়া সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দিল। বুর্জোয়াশ্রেণী 
[জার] নিকোলাম রোমানভের ভাই মাইকেলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়। দিতে 
চাহিল। কিন্তু রেল শ্রমিকদের এক সভায় গুচকভ. যখন “সম্রাট মাইকেল 
দীর্ঘজীবী হউন” বলিয়! বন্তৃতা শেষ করেন, তখন শ্রমিকর! দাবী করে যে 
তখনই গুচুকভ্কে গ্রেপ্তার করিয়! তাহার সমস্ত খোজ খবর লওয়া হোক। 
তাহার! রুষ্ট হইয়া বলিল, “মূলার শাক মূলার চেয়ে মিষ্ট নয়।” 

স্পষ্ট বুঝ! গেল যে শ্রমিকর! রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠ৷ বরদাস্ত করিবে না। 


২৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যখন শ্রমিক ও কৃষকরা বিপ্লব সংসাধনের জন্য নিজেদের রক্তপাত কনিষ 
আশা করিতেছিল যে যুদ্ধের অবসান ঘটিবে, যখন তাহারা রুটি ও জমির 
জন্য লড়িতেছিল এবং অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খল! চুকাইবার জন্য ' সতেজ ব্যাবস্থা 
দাবী করিতেছিল, তখন অস্থায়ী সরকার জনগণের এই পরম প্রয়োজন দাবীগুলি 
শুনিতে চাহিল না। পুঁজিদার ও জমিদারের প্রধান প্রতিনিধিদের লইয়া 
গঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই সরকার চাষীরা তাহাদের জমি দেওয়া হোক 
বলিয়া যে-দাবী করে সে-দাবী একটুও মিটাইতে চাহে নাই। শ্রমিকদের জন্ত 
রুটির ব্যবস্থাও তাহারা করিতে পারিত না, কারণ তাহা করিতে যাইলেই 
বড় বড় শস্ত ব্যবসায়ীদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে হইত । সব রকম উপায়ে 
জমিদার ও কুলাক্দের কাছ থেকে শশ্ত লইতে হইত; কিন্তু এই সব শ্রেণীর সঙ্গে 
স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া! সরকার এরূপ ব্যবস্থা করিতে সাহস পাইল না। 
জনগণকে সরকার যুদ্ধশাস্তিও আনিয়া দিতে পারিল না। বুটিশ ও ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বাধা অবস্থায় ছিল বলিয়া অস্থায়ী সরকার যুদ্ধ থামাইবার 
কোন ইচ্ছ। পোষণ করিত না; বরঞ্চ সরকার বিপ্লবের স্ুষোগ লইয়া সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধে রুশদেশের অংশ গ্রহণকে আরও সক্রিয় করিতে চেষ্টা করিল, এবং 
কন্স্টান্টিনোপ্ল্‌, দার্দানেল্স্‌ প্রণালী এবং গ্যালিসিয়৷ দখল করিবার সাম্রাজ্যবাদী 


মতলব হাসিল করিতে চাহিল। 
স্পষ্ট দেখ! গেল যে অস্থায়ী সরকারের কর্মপ্রণালীতে জনসাধারণের আস্থা 


শীত্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। 

ক্রমেই স্পষ্ট দেখা গেল যে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর যে দ্বিধাবিভক্ত শক্তির 
উদ্ভব হইয়াছে তাহ! দীর্ঘস্থায়ী হইতে পাবে না। কারণ ঘটনাপ্রবাহেই বুঝা 
গেল যে একটি মাত্র কর্তৃপক্ষের হাতে-_হয় অস্থায়ী সরকার, নয় সোভিয়েটের 
হাতে-_ক্ষমতার পুর্ণ সমাবেশ চাই | 

অবশ্ত মেম্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের আপোসপন্থী কর্মপ্রণালী 
তখনও জনগণের লমর্থন পাইত। অনেক শ্রমিক এবং আরও অনেক সৈনিক 
ও কষক তখনও বিশ্বাস করিত যে, “শাসনবিধি নির্ণয় করার জন্ঠ গণপরিষদ 
€ কণৃষ্ট্ট্যুয়েপ্ট. আ্যাসেম্ব লি) শীপ্ই আসিবে এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সব 
কিছুর সুব্যবস্থা করিয়! দিবে”, এবং আরও বিশ্বাস করিত যে যুদ্ধ পরদেশ বিজয়ের 
জন্য লড়া হইতেছে না, রাষ্ট্র রক্ষার জন্য জরুরী প্রয়োজনে লড়া হইতেছে। 
লেনিন বলিতেন যে এই সব লোক সরল বিশ্বাসে ভুল করিয়া যুদ্ধের সমর্থক 


বলুশেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৩৩ 


হইয়াছিল। ইহার! তখনও মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভলুযশনারিদের 
কর্থপ্রণালী, তাহাদের প্রতিশ্রতি ও মিষ্ট কথায় ভুলাইবার কৌশলকে নিভূি 
মনে করিত। কিন্তুম্পষ্ট দেখ! গেল যে প্রতিশ্রুতি ও মিষ্ট কথায় ভূলানো বেশী 
দিন চলিবে ন1, কারণ প্রতিদিনই ঘটনাপ্রবাহ এবং অস্থায়ী সরকারের ব্যবহার 
প্রকট করিয়া দিল এবং প্রমাণ করিল যে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারী ও 
'মেন্শেভিকৃদের আপোসমূলক কর্মপ্রণালী কেবল কাছে গা-টিলা ও সরল 
বিশ্বাীদের তুল বুঝাইবার নামান্তর । 

অস্থায়ী সরকার যে সর্ধদা জনগণেব বিল্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছদ্মবেশী 
ংগ্রাম এবং বিপ্লবকে পরাজিত করিবার জন্য গোপন চক্রান্ত মাত্র চালাইত, তাহা 
নয়, কখনও কখনও সবকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাব উপব খোলাখুলিভাবে আঘাত 
'দিবার চেষ্টা করিত। বিশেষত সৈনিকদেব মধ্যে শৃঙ্খল! পুনঃ প্রতিষ্ঠা”, এবং 
“শান্তি স্থাপন”, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের দবকার মাফিক খাতে বিপ্লবকে ঠেলিবার 
চেষ্টা কূরিত। কিন্ত সরকারের এ ধরনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল, এবং জনগণ 
বন্তুতা, পত্রিকা প্রকাশ, সভাসমিতি ও শোভাধাত্রাদি করিবার গণতান্ত্রিক 
অধিকার সোৎসাহে ব্যবহার করিতে লাগিল । দেশের রাজনৈতিক জীবনে 
সক্রিয় অংশ লইবার জন্ত, পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক বোধ পাইবার জন্য এবং 
পরবর্তী স্তরে কি করা উচিত আহা নির্ধাবণের জন্ত শ্রমিক ও সৈনিকরা তাহাদের 
সগ্ভলব্ধ গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহাব করিতে সচেষ্ট হইল। 

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে যে বল্শেভিক্‌ পার্টির সংগঠন জারতন্ত্রের আমলে 
নিতান্ত ছবহু অবস্থায় অবৈধভাবে কাজ চালাইয়াছিল, তাহা গোপন ধাঁটিগুলি 
হইতে বাহির হইল এবং প্রকাশ্তভাবে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ বাড়াইতে 
লাগিল। সেই সময় বল্শেভিক সংগঠনগুলিব সভ্য সংখ্যা ৪০,০০০ হইতে 
৪৫,০০০-এর অধিক ছিল না। কিন্তু ইহারা সকলে ছিলেন সংগ্রামের অমি 
পরীক্ষায় উতীর্ণ অটল বিপ্লবী। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে কেন্্রীয় নির্দেশ মানিয়! 
চলার নীতি অনুসারে পার্টি-কমিটিগুলি পুনর্গঠিত হইল। সর্বোচ্চ হইতে সর্ববনিয় 
পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পার্টিসংস্থা নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হইল। 

পার্টির বৈধ অস্তিত্বের যুগ যখন আরম্ভ হইল, তখন সভ্যদের মধ্যে মততেদও 
দেখা দ্রিল। যেমন, কামেনেভ এবং রাইকভ, বুব্নভ ও নোগিনের মত মস্কো 
সংগঠনের কয়েকজন কন্ঘাঁ আধা-মেন্শেভিক্‌ মনোভাব লইয়া কয়েকটি শর্তে 
অস্থায়ী সরকার ও যুদ্ধের পক্ষপাতীদের .কর্মপ্রণালী সমর্থন করিত। স্টালিন 


২৩৪ সোভিয়েট হাটনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তখনই নির্বাসন হইতে ফ্িরিয়াছিলেন ; তিনি, মলোটভ, এবং অন্তান্ত অনেকে 
পার্টির অধিকাংশ সভ্যের সঙ্গে মিলিয়্া অস্থায়ী সরকারে অনাস্থাহুচক কর্মপ্রণালী 
উপস্থাপিত করিলেন, যুদ্ধের যাহার! পক্ষপাতী তাহাদের বিরোধিতা করিলেন এবং 
শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের জন্ত আহ্বান দিলেন। 
কোন কোন পার্টিকন্্মী মনস্থির না৷ করিতে পারার অর্থ হইল এই যে, দীর্ঘকাল 
কারাবাস ব! নির্বাসনের একট ফল স্বরূপ তাহাদের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার' 
পরিচয় প্রকট হইয়া গেল। 
_ পার্টির নেতা লেনিনের অনুপস্থিতি,এই সময় অনুভূত হইল। 

১৯১৭ সালের ৩র! এপ্রিল (১৬) তারিখে দীর্ঘ নির্বধাসনের পর লেনিন 
রুশদেশে ফিরিলেন। 

লেনিনের আগমন পাটি ও বিপ্লবের পক্ষে বিরাট গুরুত্বস্চক ঘটনা । 

সুইট্সারলাণ্ডে থাকিতে থাকিতেই লেনিন বিপ্লবের প্রথম সংবাদ পাইয়া পাটি 
ও রুশদেশের শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে প্দূর হইতে চিঠি” লিখিয়াছিলেন। - ইহাতে 
তিনি বলেন £__ 

“্রমিকগণ, আপনারা সর্ধহারার শৌধ্য দেখাইয়া সকলকে চমকিত 
করিয়াছেন । জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জনগণের বীরত্ব দেখাইয়াছেন। 
এখন বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে আপনাদের বিজদ্কের পথ প্রস্তত করিবার জন্য 
আপনাদিগকে সংগঠন দেখাইয়া! সকলকে চমকাইয়। দিতে হইবে, সর্ঝহার! এবং 
সমগ্র জনগণকে লইয়া সংগঠন দেখাইয়া! বিশ্ময় উৎপাদন করিতে হইবে ।” 
( লেনিন, পসিলেক্টরেড, ওয়ার্কস্*, ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১১) 

ওরা এপ্রিল রাত্রে লেনিন পেট্রোগ্রাডে পৌছিলেন। ফিনল্যাণ্ড রেলওয়ে। 
স্টেশনে এবং স্টেশনের সন্মুখস্থ খোল জায়গায় হাজার হাজার শ্রমিক, সৈনিক 
ও নাবিক তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জমায়েৎ হইল। লেনিন যখন ট্রেন 
থেকে নামেন, তখন তাহাদের উৎসাহ বর্ণনা কর! যায় না। তাহারা ন্ত্তাকে 
কাধে করিয়া লইয়া স্টেশনে যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার ঘরে লইয়া! যায়। 
সেখানে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের পক্ষ হইতে মেম্শেভিক চিখাইদ্‌জে 
ও স্বকোবেলেভ “অভ্যর্থনা” জানাইবার জন্য বক্তৃতা শুরু করে, এবং 
“এই আশ! প্রকাশ করে” যে তাহার! এবং লেনিন যেন এফ ভাষায়* কথ 
বলিতে পারে । কিন্তু লেনিন তাহাদের বক্তুতা৷ গুনিবার জন্ত থামেন নাই) 
তাহাদের ঠেলিয়। তিনি বাহিরে শ্রমিক ও সৈনিক সাধারণের কাছে যান। একটা 
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বর্মশফটের উপর চূড়িগ্না তিনি এক বিথ্যাত বক্তৃতায় জনগণকে সোশালিস্ট 
বিপ্লবের বিজয়ের জন্ত সংগ্রামে আহ্বান করেন । দীর্ঘকাল প্রবাসের পর তাহার 
এই প্রথম বক্তৃতার শেষে লেশিন বলেন, “সোশালিস্ট বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক !” 

রুশদেশে ফিরিয়া লেনিন সোৎসাহে বিপ্লবী কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া 
দেন। পৌছিবার পরদিনই তিনি বল্শেভিক্দেব এক সভায় যুদ্ধ ও বিপ্লব 
বিষয়ে রিপোর্ট দেন, এবং আর একটি সভায় মেন্শেভিক্‌ ও বল্শেভিক্দের একত্র 
পাইয়। এই রিপোর্টের মূলকথাগুলি আবার বলেন। 

এইগুলি হইল লেনিনের বিখ্যাত “এপ্রিলের সিদ্ধান্তসমূহ”। বুর্জোর! বিপ্লব 
হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবে বপায়ণেব সময় এইগুলিই পাটি এবং সর্বহারাশ্রেণীকে 
স্ুম্পষ্ট বিপ্লবী নির্দেশ জোগাইয়! দিল । 

বিপ্লব এবং পার্টির পরবর্তী কার্যকলাপে পক্ষে লেনিনের সিদ্ধান্তগুলির 
বিপুল গুরুত্ব ছিল। দেশের জীবনে বিপ্লব ঞকটা বিবাট অদলবদল আনে । 
জারতসত্রের উচ্ছেদের পর সংগ্রামে নুতন পরিস্থিতিতে পার্টিৰ পক্ষে নৃতন 
পথে সাহস ও আত্মবিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতে হইলে নৃতন দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন 
ছিল। লেনিনের সিদ্ধান্তগুলি পার্টিকে এই দৃষ্টিকোণ আনিয়। দিল । 

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট বিপ্লবে, প্রথম স্তর হুইতে 
বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ সোশালিস্ট বিপ্লবের স্তবে, রূপান্তব ঘটাইবার 
জন্য সংগ্রামে লেনিনের এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলি পার্টিকে একটি চমৎকাব পরিকল্পনা 
দিল। এই বিরাট কর্ভারের জন্য পার্টিব সমগ্র ইতিহাসই পার্টিকে প্রস্তুত 
করিয়াছিল । এমন কি ১৯০৫ সালে “গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশাল-ডেমোক্রাসির 
দুই কন্দমনকৌশল” শীর্ষক পুস্তিকায় লেনিন বলিয়াছেন যে জারতন্ত্রের নিপাত 
ঘটাইবার পর সর্ধহারাশ্রেণী সোঁশালিস্ট বিপ্লব সাধনের জন্য অগ্রসর হইবে । 
এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে নূতন জিনিস ছিল এই যে সোশালিন্ট বিপ্লবে 
রূপাত্তর ঘটাইবার প্রারস্তিক স্তরে সেগুলি একটি বাস্তব এবং মূলনীতির উপর 
হ্প্রতিষ্ঠিত পর়িকল্পন। আনিয়া দিল। 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের যুগে কাজ হইল: সমস্ত জমিকে 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা ও জমিদারী বাজেয়াপ্ত কর1 ; সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে 
মিলাইয়। শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েটের কর্তৃত্বে একটি জাতীয় ব্যাস্ক স্থাপন 
করা; সমাজে উৎপাদন এবং উতৎপরদ্রব্য বণ্টন বিষয়ে লোভিয়েটের প্রাধান্ 
কায়েম করা । 


২৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ইতিহাস 


লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট-মার্কা শরিপাবলিক্‌* 
(প্রজাতন্ত্র) হইতে সোভিয়েট “রিপাবলিকে” পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। 
মাক্স্বাদের তত্ব ও কর্মের ক্ষেত্রে এই অগ্রগমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্য্যস্ত 
মার্ক স্বেত্তারা সোশালিজ্মে পৌছাইবার পথে পালামেন্ট-মার্কা রিপাবলিকৃকেই 
সব চেয়ে ভালো রাজনৈতিক কাঠামে। মনে করিতেন। এখন লেনিন প্রস্তাব 
করিলেন যে ধনতন্ত্র হইতে সোশালিজ্মে রূপান্তরণের যুগে সমাজের রাজনৈতিক 
সংগঠনের সব চেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা হিসাবে সোভিয়েট রিপাবলিক্‌্ই পার্ণমেণ্টমার্কা 
রিপাবলিকের স্থান লইবে। 

এই সিদ্ধান্তগুলিতে বলা হয় :_-“রুশদেশে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য 
হইল এই ষে বিপ্লবের ষে-প্রথম স্তরে সর্ধহারাশ্রেণীর সংগঠন ও শ্রেণীচৈতন্ত 
যথেষ্ট না হওয়ার দরুন রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়াদের হাতে যায়, প্লেখান থেকে 
দ্বিতীয় যে-স্তরে সর্বহারা এবং কৃষকদের মধ্যে দরিদ্রতম অংশের হাতে রাষ্ট্রশক্তি 
যাইবে, ইহ! সেই স্তরে বূপাস্তরিত হওয়ার প্রতীক |” (এ, পৃঃ ২২) 

আরও বলা হইয়াছে :-_প্পার্লামেণ্ট-মার্কা রিপাবলিক চাই না শ্রমিক- 
প্রতিনিধিদের সোভিয়েট থেকে পালামেণ্টারী রিপাবলিকে ফিরিয়া যাওয়া 
প্রগতিবিরোধী কাজ । সারা দেশে, সর্বোচ্চ স্তর হইতে সর্বনিয় স্তর পর্য্যস্ত 
চাই শ্রমিক রুষক ও ক্ষেতমজুরদের প্রতিনিধি লইয়া সোভিয়েট রিপাবলিক.” 
(এ, পৃঃ ২৩) 

লেনিন বলিলেন যে নূতন অস্থায়ী সরকারের কর্তৃত্বে যুদ্ধ পরর্দেশলোলুপ 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই রহিয়াছে । পার্টির কর্তব্য হইল জনগণকে বুঝাইয়। দেখানো 
যে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাটিত না হইলে লোভসর্বন্ব সন্ধির বদলে যথার্থ গণতান্ত্রিক 
রীতিতে শাস্তিস্থাপন করিয়! যুদ্ধের অবসান ঘটানে। অসম্ভব । 

অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে লেনিন শ্লোগান উপস্থাপিত করিলেন : “অস্থায়ী 
সরকারকে কোনরূপ সমর্থন করিব ন1।” | 

এই সিদ্ধান্তগুলিতে লেনিন আরও দেখান যে আমাদের পার্টি তথনও 
সোভিয়েটগুলিতে সংখ্যাল্প অবস্থায় আছে। সর্ধহারার উপর বুর্জোয়া প্রভাবের 
হাতিয়ারত্বরূপ একদল মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি সেখানে কর্তৃত্ব 
করিতেছে । স্থৃতরাৎ পার্টির কাজ হইল এইরূপ :__- 

“জনগণকে বুঝাইতে হইবে যে বিপ্লবীশাসনের একমাজ্র সম্ভাব্য রূপ 
হইল শ্রমিকপ্রাতিনিধিদের সোভিয়েট ; স্ৃতরাৎ যতদিন এই সরকার বুর্জোয্া- 
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শ্রেণীর প্রভাব মানিয়। চলিতেছে, ততদিন আমাদের কর্তব্য হইল ধৈর্য্যসহকারে 
অবিচলিত চিত্তে ও লুষ্ঠুভাবে সরকারের কন্মকৌশলের ভূলত্রাস্তি জনগণকে 
বুঝাইয়া দেওয়া, জনগণের দৈনন্দিন জীবনে যাহা প্রয়োজন সেই অনুসারে 
বুঝাইবার কাজ চালানো । আমরা যতদিন সংখ্যায় কম রহিয়াছি, ততদিন 
আমাদের কাজ এই সব ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করা! ও জাহির করিয় 
দেওয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিকপ্রতিনিধিদের সোভিয়েটের কাছে 
হস্তাস্তরিত করার প্রয়োজন আমরা প্রচার করিব |” ( এ, পৃঃ ২৩) 

ইহার অর্থ যে লেনিন তখনই যে-অস্থায়ী সরকার সোভিয়েটগুলির 
আস্থাভাজন, সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেন নাই। তিনি 
সরকারের উচ্ছেদ দাবী করেন নাই, কিন্তু তিনি চাহিলেন যে জনগণকে 
বুঝাইয়া৷ ও তাহাদের মধ্য হইতে সমর্থকের সংখ্যা বাড়াইয়! সোভিয়েট গুলিতে 
অধিকাংশ আপন পাইয়া! কম্মপ্রণালী বদলানো হোক এবং সোভিয়েটগুলির 
মধ্যস্থতায় সরকারের গঠন ও কন্মপ্রণলী বদলানো হোক। 

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের বিকাশের এক ছবি এই নির্দেশ ফুটাইয়! তুলে। 

লেনিন জোর করিয়া বলিলেন যে “নোংরা কামিজটা” বর্জন করা হোক, 
অর্থীৎ পার্টি যেন আর নিজেকে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি না বলে। দ্বিতীয় 
ইপ্টারন্তাশনালের পার্টিগুলি এবং রুশ মেন্শেভিক্রা নিজেদের সোশাল-ডেমোক্রাট 
বলিত। স্ুবিধাবাদীরা! ও সোশালিজ্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকের দল এই নামের 
অপমান করিয়াছে, এই নামকে কলঙ্কিত করিয়াছে । লেনিন প্রস্তাব করিলেন 
যে বল্‌্শেভিক্দের পাটির নামকরণ হোক কমিউনিস্ট পার্টি; মার্কস্‌ ও 
এঙ্গেল্স্‌ তাহাদের পার্টিকে এই নামই দিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
এই নাম নিভূ্ল, কারণ সাম্যবাদ (কমিউনিজ্ম্‌) প্রতিষ্ঠা করা বল্শেভিক্‌ 
পাটির চরম লক্ষ্য। সোজাম্থজি ধনতন্ত্র থেকে মানুষ কেবল সোশালিজমেই 
যাইতে পারে, এবং সোশালিজ্মের অর্থ হইল উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সমাজের 
সম্পত্তিস্থাপন ও কাজ অনুযায়ী প্রত্যেককে উংপর্নদ্রব্য বণ্টন করিয়া দেওয়। ৷ 
লেনিন বলিলেন যে আমাদের পার্টির দৃষ্টি আরও দূরে নিবন্ধ রহিয়াছে । 
সোশালিজ্ম্‌ যে ক্রমে সাম্যবাদে পধ্যবসিত হুইবে তাহা অনিবাধ্য ; সাম্যবাদের 
পতাকায় মূলমন্ত্র লিখিত রহিয়াছে: “ক্ষমতা অনুযারী প্রত্যেকের কাছ হইতে 
লওয়া হইবে, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেককে দেওয়া হইবে ।” 

লেনিন তাহার সিদ্ধাস্তগুলির শেষে দাবী করেন যে নূতন এক ইন্টারন্তাশনাল 


২৩৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


_তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইপ্টারন্তাশনাল-_কৃষ্টি-করা হোক । স্থবিধাবাদ ও সোশাল- 
'ভেমোক্রাট-ম্ুলভ উগ্র যুযুংসার কবল হইতে এই ইন্টারন্তাশনাল মুক্ত 
'থাকিবে। 

বেনিনের সিদ্ধান্তগুলির জবাবে বুর্জোয়াশ্রেণী, মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
'রেভলুাশনারিরা উন্মত্বের মত চীৎকার করিতে থাকে । 

মেন্শেভিক্রা শ্রমিকদের উদ্দেশ্তে যে ইশতেহার বিলি করে, তাহাতে 
'প্রথমেই সাবধানবাণী থাকে : *বিপ্রব বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে”। মেন্শেভিক্দের 
মতে বিপদ হইল এই যে বল্শেভিক্রা শ্রমিক ও পসৈনিকপ্রতিনিধিদের 
সোভিয়েটের হাতে ক্ষমতা দিবার দাবী তুলিয়াছিল। 

"য়েদরিন্স্ভো” € একতা ) নামে তাহার কাগজে প্রেখানভ প্রবন্ধ 
লিখিয়া লেনিনের বন্তৃতাকে “পাগলের প্রলাপ” বলিয়া বর্ণনা করেন। 
মেদুশেভিক্‌ চিখালদ্জের কথ! তিনি উদ্ধ(ত করিয়া দেন: «একা লেনিন 
বিপ্লবের বহিভূ্ত হইয়া থাবিবেন, আর আমরা আমাদের নিজেদের পথে 
অগ্রপর হইব” 

১৪ই এপ্রিল তারিখে পেট্রোগ্রাড শহরের বল্শেভিক্দের এক সম্মেলন 
বসে। সেখানে লেনিনের সিদ্ধান্তগুলি সমধিত হয় এবং কাজের ভিত্তিবূপে 
'গৃহীত হয়। 

অন্নকালের মধ্যেই পার্টির স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও লেনিনের সিদ্ধান্তকে 
'সমর্থন করে। 

কামেনেভ, রাইকভ, পিয়াতাকভের মত কয়েকজন লোক বাদে সমগ্র 
"পার্ট পরম সস্তোষ সহকারে লেনিনের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে। 


২। অস্থায়ী সরকারের সন্কটাবস্থার প্রারস্ত-_ 
বল্‌শেভিক্‌ পার্টির এপ্রিল সম্মেলন 


বল্শেভিকৃরা যখন বিপ্লবের অগ্রগতির উদ্যোগ করিতেছিল, তখন 
অস্থায়ী সরকার জনগণের বিরোধী কাজ চালাইতে লাগিল। ১৮ই এপ্রিল 
তারিখে অস্থায়ী সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী মিলি়ুকভ মিত্রশক্তিদের জানাইলেন 
যে প্চরম বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র জনগণ বিশ্বযুদ্ধ চালাইতে 
ক্চায় এবং মিত্রশক্তিদের সম্পর্কে যে-সব দায়িত্ব গ্রহণ কর! হইয়াছে, অস্থায়ী 
সরকার সে-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করিবে।” 


বল্শেভিক পার্টির কার্যকলাপ ২৩৯ 


জারের আমলে যে সব চুক্তি হইয়াছিল সেগুলির প্রতি অস্থায়ী 
সরকার তাহার অনুরাগের অঙ্গীকার দিল এবং “বিজয়ী যুদ্ধাবসানের” জগ্তু 
সাম্রাজ্যবারদীদের দরকার মাফিক জনগণেব রক্তপাত করাইতে প্রতিশ্রুত 
হইল। 

১৯শে এপ্রিল তারিখে শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে এই বিবৃতি 
( মিলিযুকতের নোট ) জানাজানি হইয়া গেল। ২০শে এপ্রিল বল্শেভিক্‌ 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অস্থায়ী সরকারে সাম্রাজ্যবাদী কর্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইবার জন্য জনগণকে ডাক দ্িল। ১৯১৭ সালের ২০২১ 
এপ্রিল €(৩-৪ মে) তারিখে “মিলিযুকভেব নোটের”, ফলে বিক্ষুব্ধ হ্ইয়া 
অন্তত এক লক্ষ আশী হাজার শ্রমিক ও সৈনিক এক মিছিলে যোগ দিল। 
তাহাদের পতাকাগুলিতে এই সব দাবীর কথা লেখ! ছিল: «গোপন 
চক্তিপত্রগ্তলি প্রকাশ করো!” “যুদ্ধ নিপাত ষাক্‌ 1” “সোভিয়েটের হাতে 
সকল ক্ষমতা দাও!” শ্রমিক ও সৈনিকরা ক্হবতলী হইতে শহরের যে 
কেন্ত্রস্থলে অস্থায়ী সরকারের দপ্তব, সেখানে কুচকাওয়াজ করিয়া হাজির হইল । 
নেভূক্কি প্রম্পেক্ট ও অন্যান্ত স্থানে কয়েকদল বুজোক্নার সঙ্গে সতঘর্ষ ঘটিল। 

বিপ্লববিরোধীদের মধ্যে জেনারেল কনিলভের মত যাহার! রাখিয়া! ঢাকিয়। 
কথ৷ বলিত ন1, তাহার! দাবী করিল যে বিক্ষোভ প্রদর্শকদের উপর গুলি 
চালানো হোক, এমন কি তাহার! এ ধরনের হুকুম দিয়াছিল। কিন্তু 
সাধারণ সৈনিকরা এ হুকুম তামিল করিতে গররাজী হয়। 

মিছিলের সময় পেট্রোগ্রাড পার্টি কমিটির কয়েকজন সভ্য লইয়৷ একটি 
ছোট দল ( বাগ্দাতিয়েভ প্রভৃতি ) অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ দাবী করিয়' 
রব তুলিতে থাকে। এই সব কাগজ্ঞানহীন বামপন্থীদের” ব্যবহারকে 
বল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভীক্ষভাষায় নিন্দা করে, ও বলে যে 
এই শোগান সময়োচিত নয় এবং ভুল, সোভিয়েটগুলিতে অধিকাংশ 
আসন দখল করার জন্য পার্টির চেষ্টাতে এই শ্রোগান বাধ! দিবে এবং 
বিপ্লবের শাস্তিপূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে ইহা পার্টি নীতির বিরোধী । 

২০-২১ এপ্রিলের ঘটনাগুলি অস্থায়ী সরকারের সন্কটাবস্থার প্রারস্ত 
সুচনা! করিল। 

মেন্শৈভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিপ্দের আপোসমূলক কর্ধপ্রণালীতে 
ইহাই ছিল প্রথম গুরুতর ফাটল। 


২৪০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯১৭ সালের ২রা মে তারিখে জনগণের চাপে অস্থায়ী সরকার থেকে, 
মিলিযুকভ ও গুচক্ভকে বাদ দেওয়া হয়। 

প্রথম সমবেত অস্থায়ী সরকার এখন গঠিত হইল। বুর্জোয়াশ্রেণীর 
প্রতিনিধিরা ছাড়াও ইহার মধ্যে মেন্শেভিক্রা ( স্কাবেলেভ ও ৎসেরেতেলি ) 
ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারির! ( চের্নভ, কেরেন্স কি প্রভৃতি ) ছিল। 

সুতরাং যে মেন্শেভিক্রা ১৯০৫ সালে সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির 
প্রতিনিধিদের পক্ষে একটি বিপ্লবী অস্থায়ী সরকারে যোগদান অনুচিত 
বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহাদের প্রতিনিধিদের পক্ষে 
একটি বিপ্লববিরোধী অস্থায়ী সরকারে যোগদান উচিত মনে করিল। 

মৈন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা এইভাবে দলত্যাগ একরিয় 
বিপ্লববিরোধী বুর্জোয়াদের তাবুতে ভিড়িয়াছিল । 

১৯১৭ সালের ২৪শে এপ্রিল, বল্শেতিক্‌ পার্টির সপ্তম ( এশ্রিল ) 
সম্মেলন বদিল। পার্টির জীবনে এই প্রথম প্রকান্তে বল্শেভিক্‌ সম্মেলনের 
অধিবেশন হইল। পার্টির ইতিহাসে এই সম্মেলন গুরুত্বের দিক হইতে পার্টি 
কংগ্রেসের সমপধ্যায়ভূক্ত । 

নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলন দেখাইল যে দ্রুতগতিতে পার্টি বাড়িয়া 
চলিতেছিল। সম্মেলনে ভোট দিবার অধিকারসম্পন্ন ১৩৩ জন ডেলিগেট 
আসে, এবং আঠারে' জনের ভোট ন! থাকিলেও আলোচনায় যোগ দিবার 
অধিকার ছিল। পার্টির ৮০,০০০ স্থসংহৃত সভ্যের প্রতিনিধি ইহারা ছিলেন। 

যুদ্ধ ও বিপ্লব সম্পকিত সমস্ত মৌলিক সমস্তা__বর্তমান পরিস্থিতি, যুদ্ধ, 
অস্থায়ী সরকার, সোভিয়েট, কৃবি-সমস্ত1, জাতি সমস্তা প্রভৃতি-__বিষকে 
এই সম্মেলনে আলোচন। হয় এবং পার্টির নির্দেশ জানাইয়। দেওয়। হয়। 

এপ্রিল সিদ্ধান্তগুলিতে যে-সব নীতি তিনি উপস্থাপিত করেন, লেনিন 
তাহার রিপোর্টে সেইগুলিরই বিশ্লেষণ করেন। বিপ্লবের প্রথম স্তরে 
“বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা সন্ত হয়, সেখান হইতে দ্বিতীয় স্তরে 
সর্বহারা ও দরিদ্রতম কৃবকদের হাতে ক্ষমত| নিশ্চয়ই স্তাস্ত হইবে” ( লেনিন ) 
এই রূপান্তর ঘটানোই পার্টির কাজ। সোশালিস্ট বিপ্লবের জন্ত উদ্ভোগ 
কর! হইবে পার্টির কর্ম্নপদ্ধতি। অবিলম্বে পার্টিকে যে কাজ করিতে হইবে, 
লেনিন তাহা এই শ্রেশগ্বানে ফুটাইয়। তুলিলেন, “সমস্ত রাষ্টরশক্তি সোভিয়েটের 
হাতে দেওয়া হোক !” 
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এই স্লোগানের অর্থ হইল যে দ্বিধাবিতক্ত শক্তি অর্থাৎ অস্থায়ী সরকার 

ও সোভিয়েটগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির অবসান ঘটানো, জমস্ত 
রাষ্রশক্তি সোভিয়েটের হাতে দেওয়া, এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে 
জমিদার ও পুঁজিদারদের প্রতিনিধি তাড়াইয়! দেওয়া দরকার । 

সম্মেলন স্থির করিল যে পার্টির সব চেয়ে গুরুতর একটি কাজ হইল 
অক্লান্তভাবে জনগণকে এই সত্যটি বুঝাইয়া দেওয়া যে “স্বভাবতই 
অস্থায়ী সরকার জমিদার ও বুর্জোয়াদের শাসনের এক হাতিয়ার” 
এবং যে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্শৈভিক্রা মিথা! প্রতিশ্রুতি দিয়া 
জনগণকে প্রতাবিত করিতেছিল ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর বিপ্লব-বিরোধিতার 
আঘাতে দেশবাসীকে জজ্জরিত করিতেছিল, তাহাদের আপোসমূলক নীতি যে 
কত মারাত্মক তাহ। দেখাইয়া! দেওয়া । 

কামেনেভ ও রাইকভ সম্মেলনে লেনিনের বিরোধিতা করেন। 
মেন্শেভিক্দের কথাব প্রতিধবনি করিয়া তাহারা বলেন বে রুশদেশ সোশালিস্ট 
বিপ্লবের জন্য প্রস্তত নয় এবং সেখানে বুজোর! প্রজাতন্ত্রই শুধু সম্ভব। তাহারা 
স্থপারিশ করেন যে কেবল অস্থারী সরকারের উপব প্প্রভাব বিস্তার করাই 
পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে উচিত । আসলে মেন্শেভিকদের মত তাহারা ধনতন্ত্র 
ও বুর্জোয়াদের ক্ষমত৷ অটুট রাখার পক্ষে ছিলেন । 

সম্মেলনে জিনোভিয়েভও লেনিনের বিরোধিত। করেন ৎসিমেরভালড্‌ 
সংস্থার মধ্যেই বল্শেভিক পাটি রহিয়৷ যাইবে, কিম্বা ভাঙ্গিয়৷ বাহির হইয়! 
নৃতন ইণ্টারন্তাশনাল গড়িবে, এই প্রশ্ন লইয়া তিনি লেনিনের বিপক্ষে যান। 
যুদ্ধকালে দেখ! গিরাছিল যে এর সংস্ক! যুদ্ধশাস্তির পক্ষে প্রচার করিলেও আসলে 
যুদ্ধে যে বুজৌয়ারা যোগ দিয়াছিল তাহাদের দল ভাঙ্গিয়। বাহির হয় নাই। 
সুতরাং লেনিন জোর করিয়! বলিলেন যে অবিলম্বে এ সংস্থা ছাড়িয়! নূতন 
কমিউনিস্ট ইণ্টারন্তাশনাল গঠন করা হোক । জিনোভিয়েভ প্রস্তাব করিলেন যে 
পার্টি যেন ৎসিমেরভালড. সংস্থার ভিতরেই থাকে। লেনিন অত্যন্ত সতেজে 
জিনোভিয়েভের প্রস্তাবকে নিন্দা করেন এবং বলেন যে জিনোভিয়েভের কৌশল 
“নুবিধাবাদের চূড়ান্ত এবং নিতান্ত ক্ষতিকারক ।” 

কৃষি ও জাতি-সমস্ত। লইয়াও এপ্রিল সম্মেলনে আলোচনা হয় । 

ক্ষি-সমস্তা বিষয়ে লেনিনের রিপোর্ট সম্প্তর্ক সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় 
যে জমিদারী বাজেয়াণ্ড করিয়! সেগুলিকে কৃষকদের কমিটির হাতে দেওয়া এবং 
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সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্ঠ আহ্বান জানানো হোক । 
বল্শেভিকরাই যে একমাত্র বিপ্লবী পার্টি, জমিদারদের উচ্ছেদ্সাধনে ফ্কষকদের 
সত্যই সাহাষ্য যে একমাত্র বল্শেভিক পার্টি করিতেছে, তাহা দেখাইয়! 
বল্শেভিক্র। কৃষকদিগকে জমির জন্য সংগ্রাম করিতে ডাক দিল। 


জাতি-সমস্তা সম্পর্কে কমরেড স্টালিনের রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
হইয়াছিল। বিপ্লবের পূর্বেই, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রাক্কালে, লেনিন ও স্টালিন 
জাতি-সমস্তা সম্পর্কে বল্‌শেভিক্‌ পার্টির কর্মপ্রণালীর মূলগত নীতির বি্লেষণ 
করিয়াছিলেন। লেনিন ও স্টালিন ঘোষণা করেন যে সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
অত্যাচারিত জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সর্বহারা পার্টিকে সাহায্য 
করিতেই হইবে । স্ৃতরাৎ বল্শেভিক পার্টি প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ 
অধিকার সমর্থন করে, এমন কি ইচ্জা হইলে পুথক হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের 
অধিকার মানিয়া লয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে সম্মেলনে উপস্থাপিত 
রিপোর্টে কমরেড স্টালিন এই মত সমর্থন করেন । 
জাতি-সমস্তা সম্পর্কে যে বুখারিন যুদ্ধের মধ্যে পূর্ব্বেই জাতিগবর্বী মতবাদ 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত মিলিয়৷ পিয়াটাকভ লেনিন ও স্টালিনের 
বিরোধিতা করেন। জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্্রণ অধিকার পিয়াটাকভ ও বুখা'রিন 
অস্বীকার করেন। 

জাতি-সমন্তা সম্পর্কে পার্টির অটল ও সুসঙ্গত মনোভাব, সকল জাতির 
সম্পূর্ণ সমান অধিকার স্থাপনের জন্ত সর্ব প্রকার জাতিগত অত্যাচার ও অপাম্যের 
বিলোপসাধনের জন্য পার্টির সংগ্রাম, পাঁটিকে অত্যাচারিত জাতিগুলির সহান্ুতৃতি 
ও সমর্থন লাভ করায়। 

এপ্রিল সম্মেলনে জাতি সমস্ত! সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাব এই মর্মে ছিল :__- 

“নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের মধ্যে 
অনৈক্য ঘটাইবার জন্য জমিদার, পুঁজিদার ও পেটি-বুর্জোয়ারা শ্বৈরতন্ত্র ও 
রাজতন্ত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্ুত্রে প্রাপ্ত কর্মপ্রণালী অনুষায়ী জাতিসমূহের 
উপর অত্যাচার চালানোকে সমর্থন করে। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল 
জাতিসমৃহকে দমন করিবার চেষ্টাকে তীব্রতর করিয়া জাতিগত অত্যাচারকে 
বাড়াইবার পক্ষে নূতন এক শক্তি হুইয়! ঈাড়াইয়াছে। 

প্ধনতান্ত্রিক সমাজে জাতিগত অত্যাচারকে বিলুপ্ত করা যদি সম্ভব হয়, 
তে। এমন এক নুসমগ্রস গণতান্ত্রিক প্রজাশাসন ব্যবস্থা ও বার পরিচালনাতেই 
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ভাহা ঘটিতে পারে, যেখানে সকল জাতি ও ভাষার সম্পূর্ণ সমানাধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে । 

প্ষে সব জাতি রুশদেশের স্থানে স্থানে রহিয়াছে, বিনা বাধায় পৃথক্‌ 
হইয়া গিয়! স্বতন্ত্র রাষ্স্াপনে তাহাদের অধিকার স্বীকার করিতেই হুইবে। 
এই অধিকার অস্বীকার করিলে, কিংব! কার্ধ্যন্ষেত্রে এই অধিকারকে ফলপ্রদ 
করিবার ব্যবস্থা স্থাপনে অসমর্থ হইলে, তাহা! জোর করিয়া দেশ কাড়িয়া 
দখল করারই নামান্তর হইবে। জাতিগুলির পৃথক হইয়। যাইবার অধিকার 
সর্ধবহারাশ্রেণী স্বীকার করিলে তখনই কেবল বিভিন্ন জ।তীয় শ্রমিতদের মধ্যে 
সম্পূর্ণ সংহতি সম্ভব হইবে এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতিসমূহকে 
পরম্পবের কাছাকাছি আনিতে সাহাধ্য কর! হইবে 1... 

প্রত্যেক জাতিরই বিনা বাধায় পৃথক হইয়া যাইবার অধিকার এবং 
কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি বিশেষ জাতির পক্ষে পৃথক হওয়ার 
বাঞ্চনীয়তাকে এক ব্যাপার মনে করা চলিবে না। সমাজের সামগ্রিক বিকাশ 
এবং সোশালিজ্মের জন্য সর্বহারা শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
সর্ধহার। পার্টিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন একটি জাতির 
পৃথক হইবার বাঞ্নীয়তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 

“পার্টির দাবী হইল ব্যাপকভাবে প্রতি অঞ্চলের শ্বাতন্ত্য, উপর হইতে কর্তৃত্বের 
বিলোপ, বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রভাষ! উঠাইয়! দেওয়া এবৎ অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
পরিস্থিতি, লোকসংখ্যার জাতিগত প্রতি ইত্যাদি অনুযায়ী স্থানীয় 
অধিবাসী কর্তৃক স্থায়ত্বশাসিত, স্বতন্ত্র অঞ্চলের সীমারেখা নির্ঘারণের 
অধিকার 

“্যে-তথাকথিত “জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্থ্য' অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি 
রাষ্ট্রের গণ্ভী হইতে সরাইয়া! একপ্রকার জাতীয় মহাসভার (ডায়েট) কর্তৃত্ব 
রাখা হয়, সর্বহারার পার্টি তাহা দৃঢ় মনে অগ্রাহ করে। জাতীয় সাংস্কৃতিক 
স্বাতন্ত্য একই স্থানের অধিবাসী শ্রমিক, এমনকি একই শিল্পকেন্দ্রে কর্মব্যস্ত 
শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন 'জাতীয় স্বাংস্কৃতি” অনুসারে কৃত্রিম উপায়ে ভাগাভাগি 
আনে; অর্থাৎ ইহা স্বতন্ত্র জাতিগুলির বুর্জোয়। সংস্কৃতির বাধন শ্রমিকদের উপর 
আরও শক্ত করিয়া তুলে, যদিও দোশাল-ডেমোক্রাটদের লক্ষ্য হইল ছুনিয়ার 
সর্ধহারার আন্তর্জীতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানে|। 

“পার্টির দাবী হইল শাসনবিধিতে এমন একটি মৌলিক বিধানের ব্যবস্থা, যাহা! 


২৪৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিন্ট পাটির ইতিহাস 


যে-কোন জাতির সর্বপ্রকার বিশেষাধিকারকে এবং সংখ্যাল্প জাতিগুলির অধিকার 
কাড়িয়া লইবার সকল কৌশলকে বাতিল করিয়! দিবে । 

*শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের খাতিরেই পার্টি দাবী করে যে রাজনৈতিক ট্রেড- 
ইউনিয়ন, সমবায় সংগঠন-সংলগ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রত্থঁতি ব্যাপারে রুশিয়ার 
সর্বজাতির শ্রমিকদের সাধারণ সর্ধহার! সংগঠন থাকিবে । আস্তর্জাতিক ধনতন্ত 
এবং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সফল হওয়া! তখনই সম্ভব হইবে, 
যখন বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের এরূপ সাধারণ সংগঠন থাকিবে 1৮ (লেনিন ও 
স্টালিন, «১৯১৭১ ইংরেজী সংস্করণ, পৃঃ ১১৮-১৯ ) 

এইভাবে এশ্রিল সম্মেলনে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, পিয়াটাকভ, বুখারিন, 
রাইকভ ও তাহাদের অল্পসংখ্যক অনুচরদের সুবিধাবাদী লেনিনবাদবিরোধী 
মনোভাবের মুখোশ খুলিয়া! গেল। 

সবগুলি প্রশ্ন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নীতি লইয়াএবং সোশালিন্ট বিপ্লবের বিজয়লক্ষ্যে 
পৌছিবার পথের নির্দেশ গ্রহণ করিয়৷ এপ্রিল সন্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে লেনিনকে 
সমর্থন করিল। 


৩। রাজধানীতে বল্শেভিক্‌ পার্টির সাফল্য-_অস্ছায়ী 
সরকারের সৈন্যদলের ব্যর্থ আক্রমণ-_জুলাই 
মাসে শ্রমিক ও সৈনিকদের মিছিল 


ছহততজ 


এপ্রিল সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া পার্টি জনগণের চিত্ত 
জয় করিবার জন্ত এবং সংগ্রামের জন্ত তাহাদিগকে স্থশিক্ষিত ও সংগঠিত করিবার 
জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করিতে লাগিল। এই সময়ে পার্টির নীতি ছিল, 
ধৈর্য্যসহকারে বল্শেভিক্‌ কর্মপ্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া এবং মেম্শেভিক ও 
সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের আপোসপস্থী নীতি জাহির করিয়া দিয়া এই 
দলগুলিকে জন্ঙাণের কাছ থেকে কোণঞ্জো। কর! এবং সোভিয়েটগুলিতে 
অধিকাংশ আসন লাভ কর! । 

সোভিয়েটগুলিতে কাজ চালানো ছাড়া বল্‌্শেভিক্রা৷ সমস্ত ট্রেউ-ইউনিয়ন 
ও কারখান। কমিটিতে খুব খা্টঙ্চত.লাগিল,। 

সৈন্তবাহিনীর মধ্যে বল্শরেভিক্দের কাজ খুবই ব্যাপক হইয়াছিল / সর্বত্র 


বল্‌শেভিক্‌ পাটির কার্যকলাপ ২৪৫ 


সামরিক সংগঠন খাড়া হইতে লাগিল । যুদ্ধক্ষেত্রে ও তাহার পিছনে দৈনিক 

নাবিকদের সংগঠিত করার কাঞ্জ বল্শেভিক্রা অক্লান্তভাবে চালাইল। 

বল্‌্শেভিকৃদের সংবাদপত্র “ওকোপ্নাইয়া প্রাভ্‌দা” (62001) শা) 

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সক্রিয় বিপ্লবীতে পবিণত করার কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
শ গ্রহণ করে। 

বল্‌্শৈভিক্‌ প্রচার ও আন্দোলনের গুণে বিপ্লবের পর কয়েক মাসের মধ্যেই 
বহু শহরের শ্রমিকরা সোভিয়েটগুলিব ও বিশেষ করিয়! জেলা সোভিয়েটগুলির 
নৃতন নির্বাচন বসাইল, মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনাবীদের বিতাড়িত 
করিপ এবং তাহাদের স্থলে বল্‌্শেভিক্দেব সমর্থকদের নির্বাচন করিল । 

বিশেষত পেট্রোগ্রাডে বল্শেভিক্দেব কাজেব চমতকার ফল ফলিল। 

১৯১৭ সালেব ৩০শে মে হইতে ৩রা জুন পর্য্যন্ত কারখানা! কমিটিগুলি লইয়৷ 
পেট্রোগ্রাডে এক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলমে ডেলিগেটদের মধ্যে তিন- 
চতুর্থাংশ তখনই বল্‌্শেভিকৃদের পক্ষপাতী ছিল। পেট্রোগ্রাডের প্রায় সমগ্র 
সর্ধবহারাশ্রেণী “সোভিয়েটগুলির হাতে ক্ষমতা দাও” বল্শেভিক্দের এই স্রোগান 
সমর্থন করিল। 

৩বা ( ১৬ই ) জুন, ১৯১৭, তারিখে প্রথম নিথিল-রুশ সোভিয়েট 
কংগ্রেসের অধিবেশন হয। বল্শেভিকৃবা তখনও সোভিয়েটগুলিতে সংখ্যালঘু, 
সাত আট শত মেন্শেভিক্‌, পোশালিস্ট-রেভলুশনারি ও অন্যান্ত দলাবলম্বীর 
তুলনায় বল্‌্শেভিকৃদের মাত্র একশতের কিছু বেশী ডেলিগেট ছিল। 

প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেদে বল্‌্শেভিক্রা বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোসের 
মারাত্বক ফলাফলেব কথা জোর করিয়া বলিল এবং যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী 
মুখোশ জাহির কবিয়া দিল । লেনিন কংগ্রেসে যে বন্তৃতা করেন, তাহাতে 
তিনি বল্শেভিক্‌ নীতির নিভূর্লিতা প্রমাণ কবেন এবং ঘোষণা করেন যে 
একমাত্র সোভিয়েট ৷ সবকার শ্রমজীবী জনসাধারণকে থাগ্চ দিতে পারে, কৃষকদের 
জমি দিতে পারে, শাস্তিস্বাপন করিতে পাবে ও গণুগোল থামাইয়া দেশ 
পরিচালন! করিতে পারে । 

ধঁ সময় পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে একটি মিছিল বাহির করিবার 
জন্ঠ এবং সোভিয়েট কংগ্রেসে দাবী উপস্থিত করিবার জন্থ ব্যাপক আন্দোলন 
চালতেছিল। নিজেদের অনুমতি কিনা শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে বাধা 
দিবার জ্সাগ্রহে এবং নিজন্ব স্বার্থের খাতিরে ঞরনগণের বিপ্লবী চেতনাকে 


২৪৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


র্যবহার করিবার আশাম়্, পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের কাধ্যনির্বাহক সমিতি 
১৮ই জুন €১লা জুলাই ) তারিখে মিছিল বাহির করা স্থির করে। 
মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভলুযশনারিদের আশ! ছিল যে এই মিছিলে 
বল্শৈভিকৃবিরোধী ন্লোগান প্রীধান্ত পাইবে। মিছিলের জন্ত বল্‌্শেভিক্‌ 
পার্টি বিপুল উদ্মোগ করিল। কমরেড স্টালিন প্প্রাভ দায়” লিখিলেন যে 
“১৮ই জুন তারিখে পেক্রোগ্রাডে মিছিল যাহাতে বিপ্লবী স্লোগান লইয়! 
হয়, সে-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আমাদেরই কর্তব্য 1” 

১৮ই জুন তারিখে বিক্ষোভ প্রদর্শন হইল বিপ্লবের শহীদদের কবরের 
পাশে। মিছিল যেন বল্শেভিক্‌ পার্টির শক্তিসমাবেশের একটি উপলক্ষ্য 
হইল। সেখানে জনগণের ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী মনোবুত্তি এবং বল্শেভিক্‌ 
পার্টির প্রতি তাহাদের ক্রমবর্ধমান আস্থা যেন প্রকট হইল। অস্থায়ী 
সরকারের উপর ভরসা রাখিয়া এবং যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার পক্ষে প্রচার 
চালাইয়া মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা যে-ন্লোগান আওড়াইল 
সেগুলি বল্শেভিক্‌ প্লোগানের বন্যায় ডুবিয়া গেল। দ্যুদ্ধ নিপাত যাক!” 
“দশজন ধনতন্ত্রবাদী মন্ত্রী নিপাত যাক!” “সোভিয়েটের হাতে রাষ্ট্ক্ষমতা 
দাও!” প্রভৃতি ন্লোগান-অস্কিত পতাকা লক্ষাধিক লোক বহিয়! চলিল। 

মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের মতলব সম্পূর্ণ ফাসিয়া গেল, 
দেশের রাজধানীতে অস্থায়ী সরকারের একেবারে মুখ চুন হইয়া! গেল। 

কিন্তু তখনও অস্থায়ী সরকার প্রথম সোভিয়েট কংগ্রেসের সমর্থন পাইল 
এবৎ সাগ্রাজ্যবাদী কর্দপ্রণালী চালাইয়া যাওয়া! স্টির করিল। এদিনই-_ 
১৮ই জুন তারিখে__ ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্কামনা পুরাইবার 
জন্ত, অস্থায়ী সরকার যুদ্ধক্ষেত্রে সৈম্দের জোর করিয়া আক্রমণে লাগাইয়া 
দিল। বুর্জোয়াশ্রেণী মনে করিত যে ইহাই বিপ্লবের অবসান ঘটাইবার একমাত্র 
উপায়। বুর্জোয়াদের আশ! ছিল যে আক্রমণ সফল হুইলে তাহারা নিজেদের 
হাতে সমন্ত ক্ষমতা তুলিয়া লইবে, সোভিয়েটগুলিকে ঠেলিয়। সরাইবে এবং 
বল্শেভিকৃদের চুর্ব করিয়া দিবে। আবার, আক্রমণ ব্যর্থ হইলে সৈন্যবাহিনীর 
মনোবল নষঈ করিয়া দেয় বলিয় সম্পূর্ণ দোষ বল্শেভিক্দের ঘাড়ে চাপানো 
বাইবে। 

আক্রমণ যে ব্যর্থ হইবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 
আক্রমণ ব্যর্থ হইল-ও। সৈনিকর। ছিল একেবারে অবসন্ন, আক্রমণের 
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লক্ষ্য তাহারা বুঝিত না,' একপ্রকার বিজাতীয় কর্মচারীদের উপর তাহাদের 
আস্থা ছিল না, কামান ও গোলার অনটন ছিল। এই সমস্ত কারণে 
আক্রমণ যে ব্যর্থ হইবে তাহা৷ পুর্ধ্ব হইতেই জান! গিয়াছিল। 

যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ ও তাহার ব্যর্থতার সংবাদ রাজধানীকে চঞ্চল করিয়। 
তুলিল। শ্রমিক ও সৈনিকদের ক্রোধের পরিসীম! রহিল ন)। স্পষ্ট দেখা 
গেল যে অস্থায়ী সরকার শান্তিকামী কর্মপ্রণালীর কথা ঘোষণ। করার সময় 
জনগণকে ঠকাইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালানোই তাহাদের মতলব। স্পষ্ট 
দেখা গেল থে সোভিয়েটের নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় এক্জিকিউটিভ. কমিটি 
ও পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট অস্থায়ী সরকারের অত্যন্ত নিন্দনীয় কাগ্ডকারখান। 
থামাইতে অনিচ্ছুক কিংবা অসমর্থ, তাহাবা ববং এ সরকারের পদাক্ক 
অনুসরণ করিতেই চাহিত। 

পেট্রোগ্রাডের শ্রমিক ও সৈনিকদের বিপ্লবী রোষ যেন টগবগ. করিয়া 
ফুটিতে লাগিল। পেট্রোগ্রাডের ভাইবর্গ জেলায় ৩রা (১৬ই) জুলাই 
তারিখে স্বতঃস্ক্ভ বিক্ষোভ প্রদর্শন হইত্তে লাগিল। সারাদিন এগুলি 
চলিল। আলাদা! মিছিলগুলি ক্রমে জমাট বীধিয়া সোভিয়েটের হাতে রাষ্ক্ষমতা 
দিবার দাবী তুলিয়া ব্যাপক সশ্ত্র অভ্যর্থানে পরিণত হইল। এই সময় 
বল্শেভিক্‌ পার্টি সশস্ত্র অভ্যু্থানের পক্ষে ছিল না, কারণ বল্শেভিক্দের 
মতে তখনও বিপ্লবী সঙ্কট পাকিয়া উঠে নাই, সৈন্তবাহিনী ও বিভিন্ন 
প্রদেশগুলি তখনও রাজধানীতে সশস্ত্র অভ্য্থানকে সমর্থন করিবার জন্য 
তৈয়ার হয় নাই, এবং যথাসময়ের পূর্বে আলাদা ভাবে অভ্যুর্থান ঘটিলে 
বিগ্লববিরোধীদের পক্ষে কেবল বিপ্লবের অগ্রণী শক্তিকে চূর্ণ করা৷ সহজ 
হইবে। কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা গেল যে জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ 
কর সম্ভব নয়, তখন পার্টি স্থির করিল যে শান্তিপূর্ণ ও সুসংহত পদ্ধতিতে 
মিছিল চালাইবার জন্য পার্ট মিছিলে যোগ দ্িবে। এই কাজে বল্শেভিক্রা 
সাফল্য লাভ করে। লক্ষ লক্ষ নরনারী পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট এবং সোভিয়েটের 
নিথিল রুশ কেন্দ্রীয় একজিকিউটিভ কমিটির প্রধান কীর্য্যালয় অভিমুখে 
চলিল এবৎ দাবী করিল যে সোভিয়েট নিজের হাতে ক্ষমতা লউক, 
সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দল হইতে তাঙ্গিয়া৷ আম্মক, এবং সক্রিয়ভাবে 
শাস্তি স্থাপনের কাজে লাগুক । 

মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রদর হইলেও ইহার বিরুদ্ধে সামরিক কর্মচারী 


২৪৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ও “ক্যাডেটদের, লইয়। প্রগতিবিরোধী যোদ্ধাদের দলকে লাগাইয়া দেওয়া 
হইল। শ্রমিক ও সৈনিকদের রক্তে পেট্রোগ্রাডের রাজপথ ভাগিয়া গেল। 
ুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈম্তবাহিনীর মধ্যে সব চেয়ে অশিক্ষিত ও বিপ্লববিরোধী 
পল্টন আনাইয়! শ্রমিকদের দমন করা হইল । 

শ্রমিক ও সৈনিকদের শোভাধাত্র! ভাঙ্গিয়া দিয়া মেন্শৈভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিরা বুর্জোয়াশ্রেণী ও “শ্বেতরক্ষী” (বিপ্লবের ঘোর শক্র ) সেনাপতিদের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া বল্শেভিক পার্টিকে মারিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিল। প্প্রাভ্দার', কার্য্যালয় ধ্বংদ করিয়া দেওয়া হয়। “প্রাভদা”, 
“সোল্দাভঙ্কাইয়। প্রাভদী” (সৈনিকদের প্রাভদা ) ও অন্যান্ত অনেক 
বল্শেভিক্‌ সংবাদপত্র বন্ধ করিয়! দেওয়া হয়। ভোয়ানভ নামে এক শ্রমিককে 
শুধু “লিস্তোক্‌ প্রাভদি” (প্রাভদা প্রগরপত্র ) বিক্রয় করাব অপরাধে 
ক্যাডেটর! রাস্তায় খুন কবে। রেড গার্ডদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া! আরন্ত 
হইল। পেট্রোগ্রাড বাহিনীতে বিপ্লবী যাহারা ছিল, তাহাদের রাজধানী 
হইতে সরাইয়৷ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখায় লড়িতে পাঠানো হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে ও 
পিছনে সর্বত্র বুলোক গ্রেপ্তার হইল। ৭ই জুলাই তারিখে লেনিনকে পাকৃড়াও 
করার জন্তঠ পরোয়ানা বাহির হ্য়। বল্শেভিক্‌ পার্টির অনেক খ্যাতনামা 
সদস্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। যেখানে বল্শেভিক্‌ গ্রন্থাদ্দি মুদ্রিত হইত, সেই 
ক্রুদ ছাপাখানা ভাঙিয়া দেওয়া হয়। পেট্রোগ্রাড দায়রা আদালতের সরকারী 
উকীল ঘোষণ! করিল যে লেনিন ও অন্ঠান্ত অনেক বল্শৈভিকের বিরুদ্ধে 
“চরম দেশ্রোহ” এবং সশস্ত্র অভ্যর্থান সংগঠিত করার অভিযোগ আনা 
হইতেছে । জেনারল দেনিকিনের প্রধান আড্ডায় লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
বানানো হয়; গোয়েন্দা ও গ্তপ্তচর-প্ররোচকদের সাক্ষ্যই হয় এই অভিযোগের 
ভিত্তি। 

এইভাবে যে-সন্মিলিত অস্থায়ী সরকারে সেরেতেলি, স্কোবেলেভ, কেরেন্সকি 
ও চের্নভের মত মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের নেতৃস্থানীয় 
প্রতিনিধির অন্তন্ুক্ত ছিলেন, সেই সরকার একেবারে নিলজ্জ সাম্রাজ্যবাদ 
ও বিপ্লববিরোধের পক্ষে নামিয়া গেল। শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছাড়িয়! যুদ্ধ 
চালাইবার মতলব তাহার! ভাজিতে লাগিল। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার 
রক্ষ] করার পরিবর্তে সরকার এই সমস্ত অধিকার বাতিল ক্রিয়া অন্ত্রের 
জোরে শ্রামক ও সৈনিকদের দাবাইয়! রাখার মতলব স্থির কবিল। 
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বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধি গুচ্কভ ও মিলিয়ুকভ যাহা করিতে সক্কোচ 
বোধ করিয়াছিল, কেরেন্পকি ও সেরেতেলি, চের্ভ ও ক্কোবেলেভের মত 
“সোশালিস্টরাই” তাহা করিল। 

দ্বিধাবিভক্ত শক্তির এইভাবে অবসান ঘটিল। 


ইহার ফলাফল বুর্জোর়াশ্রেণীর পক্ষেই যাইল। কাবণ সমস্ত রাষ্্রশক্তি তখন 
অগ্থায়ী সরকারের হাতে গিয়াছিল, আর মোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেন্শেভিক্‌ 
নেতাদের কল্যাণে সোভিয়েটগুলি অস্থায়ী সরকারের লেজুড়ে পরিণত হইয়াছিল । 

বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ পর্ধ্যায় এখন শেষ হইয়া মাদিল। কার্যতালিকার মধ্যে 
বন্দুক-বেয়নেট আসিয়! চাপিয়া বসিল। 

পরিবন্কিত পবিস্থিতিতে বলশেভিক্‌ পার্টি কর্মকৌশল বদলানো স্থির করিল । 
পার্টি সুড়ঙ্গে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিল। নেতা লেনিনের জন্য নিরাপদ 
গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিল এবং অস্ত্রবলে বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমত৷ উচ্ছেদ 
কবিয়! সোভিয়েটের শক্তি কায়েম করার উদ্দোশ্তে অভ্যুত্থানের উদ্যোগ করিল । 


৪। বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র অভ্যু্থানের উদ্ভোগ 
শুরু করিল- বষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস 


বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়! সংবাদপত্রগুলিতে যখন বল্শেভিকদের বিরুদ্ধে 
উন্মত্ত নিন্দাবাদ চলিতেছিল, তখন পেট্রোগ্রাডে বলশেতিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন হয় পঞ্চম (লগ্ন) কংগ্রেসের দশ বংসর 
পরে, এবং প্রাগে বল্শেভিক্‌ সম্মেলনের পাচ বৎসর পরে। অধিবেশন 
১৯১৭ সালে ২৬শে জুলাই হইতে ৩রা আগস্ট পধ্যস্ত গোপনে চলিতে থাকে। 
খবরের কাগজে কেবল কংগ্রেস বসিবে বলিয়া ঘোষণা প্রকাশ হর, কোথায় 
সভা বদিন্ব তাহা! জানানো! হয় নাই। প্রথম অধিবেশন হয় ভাইবর্গ জেলায় ) 
পরে অধিবেশন বসে নার্ভাগেটের নিকট একটি স্কুলের বাড়ীতে । এখন এই 
জায়গায় একটি সংস্কৃতিসদন রহিয়াছে । বুর্জোয়া কাগজগুলি ডেলিগেটদের 
গ্রেপ্তার করা হোক বলিয়। দাবী করিল। গোয়েন্দারা মরিয়া হইয়া সারা শহর 
থুজিয়। কংগ্রেসের অধিবেশন স্থান জানিবার বিফল চেষ্টা করিতে লাগিল । 

সুতরাং জারতন্্ব উচ্ছেদের পাঁচ মাঁস পরে বল্শৈভিক্রা! গোপনে সঙ্গেলন 
করিতে বাধ্য হইল। আর সর্বহার! পার্টির নেতা লেনিন আত্মগোপন করিতে 


৫৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বাধ্য হইলেন। রাজ্লিভ স্টেশনের কাছে একট! পোড়ো ঘরে তিনি আশ্রয়' 
লইলেন। 

অস্থায়ী সরকারের শিকারী কুকুরের দল সর্বত্র তাহার তল্লাস করিয়া 
বেড়াইতেছিল বলিয়া লেনিন কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্ত 
স্টালিন, স্ভের্দ লভ, মলোটভ, অর্জনিকিদ্‌জের মত ঘনিষ্ঠ সহকন্মী ও পেট্রোগ্রাডস্থ 
শিষ্যদের মধ্যস্থতায় তিনি গোপন আশ্রয় স্থান হইতে কংগ্রেসের কাজে 
নেতৃত্ব করেন। 

কংগ্রেসে ভোটের অধিকার লইয়া ১৫৭ জন ডেলিগেট উপস্থিত ছিলেন, 
১২৮ জনের আলোচনায় যোগ দিবায় অধিকার ছিল, ভোটের অধিকার ছিল 
না। সেই সময় পার্টির সভ্য সংখ্যা প্রায় ছুই লক্ষ চল্লিশ হাজারা ৩রা' 
জুলাই তারিখে, অর্থাং শ্রমিকদের মিছিল ভাঙিয়! দিবার পূর্বে, বল্‌্শেভিক্রা 
যখন বৈধভাবে কাজ কর্ম করিত, তখন পার্টির ৪১টি পত্রিকা ছিল; ইহার 
মধ্যে ২৯টি রুশ ভাষায়, বাকী ১২টি অন্য ভাষায় । 

জুলাইয়ের দিনগুলিতে বল্শেভিক্রা ও শ্রমিকশ্রেণী যে-অত্যাচার সহা করে, 
তাহা আমাদের পার্টির প্রভাব ন! কমাইয়া বরং বাড়াইয়া তুলিল। মফঃস্বল 
হইতে যে ডেলিগেটরা আসেন তীহার! বহু ঘটনা দেখাইয়া প্রমাণ করেন 
যে শ্রমিক ও সৈনিকরা সদলবলে মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভলুযুশনারিদের 
ছাড়িয়া যাইতেছে, এবৎ “সোশাল জেলার” বলিয়া! তাহাদের নামকরণ করে। 
যে-সব শ্রমিক ও সৈনিক মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভলুযুশনারি পার্টির সভ্য, 
তাহার রাগে ও বিরক্তিতে পার্টিকার্ড ছিড়িয়া ফেলিতেছিল ও বল্‌্শেভিক 
পার্টিতে যোগ দিবার জন্ত দরখাস্ত করিতেছিল। 

কংগ্রেসে আলোচিত প্রধান বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
রিপোর্ট ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি । এই উভয় বিষয়েই কমরেড স্টালিন রিপোর্ট 
দেন। যথাসম্ভব স্ুম্পষ্টভাবে তিনি দেখাইলেন যে বিপ্লব বুর্জোয়াশ্রেণীর 
সর্বপ্রকার দমন চেষ্টা সন্তেও ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, বিকাশ পাইতেছে । 
তিনি দেখাইলেন যে উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টনে শ্রমিক কর্তৃত্ব স্থাপন, 
কষকদের হাতে জমি তুলিয়া! দেওয়া, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছ থেকে রাষ্ট্রশক্তি 
লইয়! শ্রমিক ও দরিদ্র কষকদের দেওয়ার কাজকে বিপ্লব দৈনন্দিন কর্মতালিকার 
মধ্যে রাখিয়াছে। তিনি বলেন যে বিপ্লব প্রকৃত সোশালিস্ট বিপ্লবের রূপ 
গ্রহণ করিতেছিল। 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির কার্ধ্যকলাপ ২৫১ 


জুলাইয়ের দিনগুলির পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই বদ্লাইয়া 
গিয়াছিল। দ্বিধাবিভক্ত শক্তির অবসান ঘটিয়াছিল। সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি 
ও মেন্শেভিক্দের নেতৃত্বে সোভিয়েটগুলি পূর্ণ রাষ্্রশক্তি তুলিয়া লইতে অস্বীকার 
করিয়া সমস্ত ক্ষমতা হারাইল। রাষ্ট্রশক্তি যে-অস্থায়ী সরকারের কবলে কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছিল, সেই সরকার তখন বিপ্লবীদের অগ্ কাড়িয়া লইতেছিল, বিপ্লবী 
সংগঠনগুলিকে চূর্ণ করিয়া দিতেছিল এবং বল্শেভিক্‌ পার্টিকে ধ্বংস করিতে 
চাহিল। বিপ্লবের শাত্তিপূর্ণ বিকাশের সকল সম্ভাবন! তিরোহিত হইল । কমরেড 
স্টালিন বলিলেন যে একমাত্র একটি জিনিস বাকী আছে অর্থাৎ সবলে 
ক্ষমতা কাঁড়িয়া লইয়া অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করা। কেবলমাত্র, সর্বহারা 
শ্রেণী দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে মিলিয়া নিজের জোরে ক্ষমতা কাড়িতে 
পারিত। 

সোভিয়েটগুলি তখনও মেন্শৈভিক ও সোশালিস্ট-রেভলুশনারিদের 
কর্তৃত্বাধীনে বুর্জৌোয়াদের তাঁবুতেই পড়িয়াছিল বলিয়! তদানীন্তন পরিস্থিতিতে 
তাহারা অস্থায়ী সরকারের সহকারী হইয়াই থাকিতে পারিত। জুলাইয়ের 
দিনগুলির পর তাই কমরেড স্টালিন বলিলেন যে “সোভিয়েটগুলির হাতে 
সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হোক”, এই শ্রোগান প্রত্যাহার করা দরকার। 
যাহা হোক, সাময়িকভাবে এই শ্ত্রোগান প্রত্যাহার করার অর্থ একেবারেই 
এই নয় যে সোভিয়েট শক্তির জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করা হইল। বিপ্লবী 
সংগ্রামের মুখপাত্র হিসাবে সাধারণভাবে সোভিয়েট লইয়া প্রশ্ন উঠে নাই; 
প্রশ্ন উঠিয়াছিল মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের পরিচালিত 
ত্দানীস্তন সোভিয়েটগুলিকে লইয়া । 

কমরেড স্টালিন বলেন, “বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ যুগ শেষ হইয়াছে, শাস্তিহীন 
পর্য্যার আরম্ভ হইয়াছে, সংঘাত ও বিস্ফোটনের যুগ আরম্ভ হইয়াছে ।” 
( লেনিন ও স্টালিন, “৯৯১৭৮, ইতরাজী সংস্করণ পৃঃ ৩০২) 

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অভিমুখে এইবার পার্টি অগ্রসর হইল। 

কংগ্রেসে কেহ কেহ বুর্জোয়। প্রভাবের প্রতিফলনে সোশালিস্ট বিপ্লবের পথ 
গ্রহণ করার বিরোধিতা করে। 

টট্ষির শিষ্য প্রেওব্রাঝেন্সকি প্রস্তাব করেন যে রাষ্ট্রশক্তি দখলসংক্রান্ত 
প্রস্তাবে বলা! উচিত যে পশ্চিমে সর্ধহার! বিপ্লব ন৷ ঘটিলে দেশকে সোশালিজ্মের 
দিকে পরিচালিত কর যাইবে না। 


২৫২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এই ট্রটস্ষিপদ্থী প্রস্তাবের প্রতিবাদে কমরেড জ্টালিন বলেন :__ 

“রুশদেশই যে সোশালিজমের পথের নির্দেশ দিবে, এ সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়। 
যায় না। শুধু ইয়োরোপই যে আমাদের পথ দেখাইবে, এই প্রাচীন ধারণা 
আমাদের ত্যাগ করিতেই হইবে। মার্কস্বাদ ছুই রকম হইতে পারে__ 
শান্্রবিধানসর্বন্ব (€021020০) কিংবা শ্জনশীল। আমি স্জনশীল 
মার্ক স্বাদের পক্ষপাতী |” (প্র পৃঃ ৩০৯) 

টরটস্কিপন্থী মতের সমর্থনে বুখারিন বলেন যে কৃষকরা! যুদ্ধের সমর্থক, তাহারা 
বুজৌয়াদের সঙ্গে মিলিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীকে তাহার! অনুপরণ করিবে ন|। 

বুখারিনকে জবাব দিতে গিয়! কমরেড স্টালিন দেখাইলেন যে বিভিন্ন 
প্রকৃতির কষক আছে; ধনী রুষকর! সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের পক্ষে, কিন্ত 
দরিদ্র কষকর! শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বন্ধুত। চায় এবং বিপ্লবের বিজয়ের জন্য সংগ্রামে 
শ্রমিকশ্রেণীকে সাহাষ্য করিবে । 

কংগ্রেস প্রেওব্রাঝেন্সকি ও বুখারিনের সংশোধক প্রস্তাব অগ্রাহা করিয়া 
কমরেড স্টালিন যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তাহা গ্রহণ করে। 

বল্শেভিকৃদের অর্থ নৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি কংগ্রেসে আলোচিত ও অনুমোদিত 
হয়। ইহার প্রধান কথা হইল জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা, সমস্ত জমিকে রাষ্ট্রের 
সম্পত্তিতে পরিণত করা ব্যাঙ্ক ও বড় বড় শিল্পকেন্দ্রগুলিকে রাষ্ট্রের ' কতৃত্বাধীনে 
আনা, এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের তত্বাবধান কায়েম 
করা । 

উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের কর্তৃত্বস্থাপনের সংগ্রামের গুরুত্ব বিষয়ে কংগ্রেস 
'বেশ জোর দেয়। পরে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করার সময় ইহ! খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। 

সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ের শর্ত-স্বরূপ সর্ধহারা ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে 
মৈত্রী সম্বন্ধে লেনিনের যে নীতি, ষষ্ঠ কংগ্রেসের সকল সিদ্ধান্তে সেই নীতির 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল । 

ট্রেউ-ইউনিয়নগুলি নিরপেক্ষ থাকিবে বলিয়া মেন্শেভিক্রা ষে-মত প্রচার 
করে, কংগ্রেসে তাহার নিন্দা কর! হয়। কংগ্রেস দেখাইয়া দিল যে রুশ 
শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুথে বিরাট কর্মভার রহিয়াছে, তাহা শুধু ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
বল্শেভিক্‌ পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া সংগ্রামশীল শ্রেণীসংগঠন 
হইয়৷ থাকিলেই সুসম্পন্ন করা সম্ভব৷ 
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তখন ঘে যুবসংঘগুলি প্রায়ই স্বতঃম্মপ্ভভাবে উদ্ভৃত হইতেছিল, সেগুলি 
সম্পর্কে কংগ্রেসে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়। পাটির পরবর্তী প্রচেষ্টার ফলে 
এই সব যুবসংগঠনের আসক্তি অর্জনে পার্টি বেশ সাফল্য লাভ করে, ইহারা 
পার্টির সঞ্চিত শক্তি হইয়! দাড়ায় । 

লেনিন বিচারের জন্ত আদালতে হাজির হইবেন কি না, তাই লইয়া! 
কংগ্রেসে আলোচনা হইল। কংগ্রেসে পূর্বেই কামেনেভ, রাইকভ, ট্রটুস্কি 
প্রভৃতির মত ছিল যে লেনিনের পক্ষে বিপ্রববিরোধী আদালতে হাজির হওয়! 
উচিত। লেনিনের পক্ষে বিচাবেব জন্য উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাবে কম"রড 
স্টালিন প্রবল বিরোধিতা করেন। বষ্ঠ কংগ্রেসও এই মনোভাব প্রকাশ করে 
কারণ কংগ্রেস মনে করিত যে লেনিনেব বিচান্ব হইবে না, তাহাকে আইন 
উড়াইয়৷ দিয়া খুন কর! হইবে। কংগ্রেসের ফোন সন্দেহ ছিল না যে বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর সবচেয়ে মারাম্মক শত্রু হিসাবে লেনিনের শারীরিক বিনাশই বুর্জোয়াদের 
একমাত্র কাম্য। বিপ্লবী সর্ধহাবা নেতাদের উপর বুজোবাদের হুকুমে পুলিশ 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ করে এবং গ্লেনিনের কাছে একটা অভিনন্দন 
বাণী পাঠায় । 

ষ্ঠ কংগ্রেসে পার্টির নূতন নিয়মকানুন গৃহীত হয়। এই নিয়ম অনুসারে 
স্থির হয় যে গণতান্ত্রিক কেব্দ্রশাসনের নীতির ভিত্তিতে সমস্ত পার্টিসংগঠন 
গঠিত হইবে । | 

ইহার অর্থ হইল যে : 

(১) সর্ধোচ্চ হইতে সর্বনিয় পধ্যপ্ত পার্টির প্রত্যেকটি পরিচালকপ্রতিষ্ঠান 
নির্বাচিত হইবে : 

(২) পার্টিপ্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের নিজ নিজ পার্টসংগঠনের কাছে মাঝে 
মাঝে কাজের হিসাব জানাইবে ; 

(৩) কঠোর পার্টিশৃঙ্খলা থাকিবে এবং যাহার! সংখ্যাল্প তাহারা সংখ্যাধিকদের 
নির্দেশ মনিরা চলিবে) 

(৪) উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্ত অধস্তন প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত পার্টি 
সভ্যকে সম্পূর্ণ মানিতে হইবে । 

পার্টির নিয়মকানুন অনুসারে ব্যবস্থা ছিল যে ছুইজন পার্টিসভ্যের সুপারিশে 
স্থানীয় পার্টিসংগঠনের মধ্যস্থতায় স্থানীয় সংগঠনের সাধারণ সভ্যদের অনুজ্ঞ] 
লইয়! পার্টিতে নৃতন সভ্য ভত্তি করা হইবে। 


২৫৪ সোভিয়েই ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ষষ্ঠ কংগ্রেসে “মেঝ রাইয়স্তসি” ও তাহাদের নেতা! ট্রটুষ্িকে পার্টিতে ঢুকিতে 
দেওয়া হয়। পেট্রোগ্রাডে এই দল ১৯১৩ থেকে বর্তমান ছিল; ট্রট্স্কিবাদী 
মেন্শেভিক এবং পার্টিপরিত্যাগী প্রাক্তন বল্শেভিকৃদের লইয়া ছিল এই দল। 
যুদ্ধের সময় “মেবঝারাইয়স্ত সি” এক মধ্যপন্থী সংস্থা হইয়া ছিল। তাহার! 
বল্শেভিকৃদের রিরুদ্ধে লড়িত, কিন্তু আবার অনেক বিষয়ে মেন্শেভিক্দের সঙ্গে 
মতভেদ হইত বলিয়৷ তাহার! মাঝামাঝি জায়গায় দোলায়মান অবস্থায় থাকিত। 
ষষ্ঠ পার্টিকংগ্রেসের সময় তাহারা ঘোষণ! করিল যে সর্বাবিষয়ে বল্শেভিক্দের 
সঙ্গে তাহার! একমত এবং পার্টিতে প্রবেশাধিকার চাহিয়া অন্থুরোধ জানাইল। 
তাহারা সময়ে প্রকৃত বল্শৈভিক্‌ হইয়া! উঠিবে, এই ভরসায় কংগ্রেস তাহাদের 
দরখাস্ত মঞ্চুর করে। দ্মেব্রাইয়স্ত পি”্র মধ্যে কেহ কেহ, যেমন ভলোদার্ম্কি ও 
উরিৎস্কি, সত্যই বল্শেতিক্‌ হইয়া উঠে। কিন্তু পরে দেখা যায় যে ট্রটস্কি ও 
তাহার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু পার্টির কল্যাণের জন্ঠ নয়, বরং ভিতর হইতে 
পাটিতে ভাঙন ধরাইয়! ধ্বংস করিবার মতলবে যোগদান করিয়াছিল। 

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সর্ধহারাশ্রেণী এবং দরিদ্রতম কৃষকদের প্ররস্তত করাই 
ছিল ষষ্ঠ কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্ত। ষষ্ঠ কংগ্রেস পার্টিকে সশস্ত্র 
অভ্যুত্থানের দিকে, সোশালিস্ট বিপ্লব অভিমুখে পন্িচালিত করিল । 

বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও রুষকদের 
আহ্বান করিয়া ষষ্ঠ কংগ্রেস একটা পার্টি ইশতেহার প্রচার করে। ইশৃতেহারের 
শেষে এই কয়টা কথা ছিল :_ 

“কমরেডরা সকলে আল্গুন, নৃতন সংগ্রামের জন্ত আমরা উদ্যোগ করি ! অটল, 
সতেজ ও অবিচলিত মনে, প্ররোচকদের ফাদে পা না দিয়, আপনাদের শক্তি 
সমাবেশ করুন, আপনাদেব যোদ্ধদল গঠন করুন ! সর্ধহার। ও শ্রমিকদের 
দল! পার্টির পতাকাতলে সকলে জমায়েৎ হউন! গ্রামের অত্যাচারিত 
জনগণ! আমাদের পতাকাতলে একত্র হউন 1!” 


৫। বিল্টীবের বিরুদ্ধে সেনাপতি কর্নিলভের চক্রান্ত-_ 
চক্রান্ত দমন- _পেট্রোগ্রাড ও মস্কো সোভিয়েটের 
বল্শেভিক্‌ পক্ষে যোগদান 

সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়! বুর্জোয়াশ্রেণী যে পোভিয়েউগুলি সম্প্রতি 
দুর্বল হইয়া! গিয়াছিল সেগুলিকে নষ্ট করা এবং প্রকাশ্ঠ বিপ্লববিরোধী একনায়কত্ব 
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(ডিষ্টেটরশিপ ) স্থাপনের আয়োজন আরম্ভ করিল। কোটিপতি রিয়াবুশিন্সকি 
উদ্ধতভাবে ঘোষণা! করিল যে, দ্ছুভিক্ষের করাল কবল এবং জনছ্র্গতি, যদি 
জনগণের মেকি বন্ধু-গণতান্ত্রিক সোভিয়েট ও তাহার কমিটিগুলিকে-__গল। 
টিপিয়া ধরে,” তাহা হইলেই তখনকাব পবিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইবার উপায় 
মিলিবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক আদালতে সৈনিকদের উপর পাশবিক প্রতিহিৎস 
'লওয়া হইল, পাইকাবীভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওষা হইল। ১৯১৭ সালের ৩রা 
আগস্ট প্রধান দেনাপতি জেনাবেল কনিলভ দাবী কবিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রেব 
পশ্চান্তাগেও দেশের ভিতব এঁবপ প্রাণদণ্ডে ব্যবস্থা হউক । 

১২ই আগন্ট তাবিথে অস্থায়ী নবকাবেব আহ্বানে বুর্জোয়াশ্রেশী ও জমিদারের 
শক্তিকে সুসংহত কবাব উদ্দেশ্তে মস্কোর গ্র্যাণ্ড থিয়েটাব গৃহে একটা রাষ্ট্রসভা 
বসে। এই সভাষ প্রধানতঃ জমিদাব, বুর্জোযা, প্লেনাপতি, সামরিক কর্মচারী 
ও কসাকদেব প্রতিনিধিনা উপস্থিত থাকে । সোভিয়েটগুলিব প্রতিনিধি হিসাবে 
মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-বেভল্যুশনাবিবা' হাজিব হয । 

এই রাষ্ীসভা অধিবেশনেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদম্বরূপ বল্শেভিক্বা সভার 
উদ্বোধনের দিন মস্কোতে এক সাধাবণ ধর্মঘটের ডাক দেষ। অধিকাংশ 
শ্রমিক ধন্মনঘটে যোগ দেষ। সঙ্গে সঙ্গে অন্ত অনেক শঙ্থবে ধর্মঘট হয। 

সোশালিস্ট-রেভলুযুশনাবি কেরেন্স.কি রাষ্ট্রসভায় উদ্ধত ভাষায় বক্ত,তা করিতে 
কবিতে ভয় দেখায় যে, জমিদাবেব সম্পত্তি কাড়িবাব জন্য কৃষকদের অবৈধ 
প্রচেষ্টা প্রস্তুতি বিপ্লবী আন্দোলন বাধাইবাব সমস্ত আযোজনকে “লৌহান্ত্র ও 
রক্তপাতের” ফলে দমন কব হইবে । 

বিপ্লববিরোধী জেনাবেল কনিলভ_ খোলাখুলিভাবে দাবী কবিল যে, “কমিটি 
ও সোভিযেটগুলিকে উচ্ছেদ কবা৷ হউক |” 

ব্যাঙ্কওয়ালা, সওদাগব ও ব্যবসাদাবের দল কণিলভেব প্রধান আড্ডায় 
ছুটিল, টাকাকড়ি ও সম্পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রতি তাহাকে দিল । 

“মিত্রশক্তি” ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবাও জেনারেল কনিলভের কাছে 
যাইয়! বিগ্লবদমনের ব্যবস্থায় যেন বিলম্ব ন! ঘটে বলিয়! দাবী করিল। 

বিপ্লবের বিরুদ্ধে জেনারেল কনিলভেব চক্রান্ত পাকিয়! উঠিতেছিল। 

কমিলভ প্রকাশ্তভাবে আয়োজন করিয়া চলিল। জনসাধারণের মনোযোগ 
বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার মতলবে চক্রান্তকারীব! গুজব রটাইল যে ২৭শে আগস্ট 
তারিখে, বিপ্লবের প্রথম ছয়মাস পূর্ণ হওয়ার সময়, বল্‌্শেতিক্রা পেট্রোগ্রাডে 
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এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগ করিতেছে । কেরেন্সকির নেতৃত্বে অস্থায়ী 
সরকার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া! বল্শেভিকূদের উপর আক্রমণ করিল এবং 
সর্বহারার পার্টিব বিরুদ্ধে সন্ত্রানীতিকে আরও প্রচ করিয়া তুলিল। সঙ্গে 
সঙ্গে জেনারেল কনিলভ বল্শেভিক্দের মারিবার জন্য পেট্রোগ্রাড অভিমুখে 
যাইয়া সোভিয়েটগুলির উচ্ছেদ ঘটানে। ও সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করার 
উদ্দেশ্তে সৈশ্ঠঘমাবেশ করিল । 

এই বিপ্লববিরোধী কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে কনিলভ পূর্ব হইতেই কেরেন্ন কির 
সঙ্গে একট৷ বুঝাপড়া করিয়াছিল। কিন্তু কনিলভ কাজে লাগিতে না লাগিতেই 
কেরেদ্দ€কি হঠাৎ একেবারে মুখ ঘুবাইয়া লইল এবং নিজেকে মিত্রের সঙ্গচ্যুত 
করিল। কেরেন্সকির আতঙ্ক হইল যে তৎক্ষণাৎ কনিলভের চক্রান্তের সঙ্গে 
যোগাযোগকে অস্বীকার না করিলে জনগণ শুধু যে কশিলভের অনুচরদের 
বিরুদ্ধে লাগিয়া তাহাদিগকে চর্ণ করিবে, তাহা! নর, সঙ্গে সঙ্গে কেরেন্স কির 
বুর্জোয়া সরকারকে ও ঝাটাইয়৷ তাড়াইবে। 


২৫শে আগস্ট তারিখে কনিলভ সেনাপতি ক্রাইমভের নেতৃত্বে তৃতীয্ক 
অশ্বারোহীদলকে পেট্রোগ্রাড অভিমুখে পাইল এবং “পিতৃভূমিকে বাঁচানো” 
তাহার সংকল্প বলিয়! ঘোষণ। করিল । কনিলভ-বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়! বল্শেতিক্‌ 
পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি বিপ্লববিরোধীদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ 
চালাইবার আহ্বান শ্রমিক ও সৈনিকদের কাছে জানাইল। শ্রমিকরা সত্বর 
অস্ত্র সংগ্রহ করিয়! প্রতিরোধের আয়োজন করিল। এই কয়েকদিন “রেড 
গার্ডের” সংখ্যা দারুণ বাড়িয়া চলিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাহাদের সকল 
সভ্যকে একত্র করিল। পেট্রোগ্রাডে সৈশ্বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী দলগুলি যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তত রহিল। পেকট্রোগ্রাডের চারিদিকে পরিখা খনন করা হইল, 
কাটা তারের বেড়া খাটানো হইল, এবং শহরে পৌছিবার রেলরাস্ত! খুড়িয়! 
ফেলা! হইল। শহর রক্ষার জন্ ক্রন্দটাড্ট হইতে কয়েক হাজার সশস্ত্র 
নাবিক আসিয়! হাজির হইল। যে “বর্বরবাহিনী” পেট্রোগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছিল, তাহাদের কাছে ডেলিগেট পাঠানে! হইল 7 প্বর্ধবরবাহিনীতে” যে- 
সব ককেশন্‌ পার্বত্য অঞ্চলের যোদ্ধা ছিল, ডেলিগেটর! তাহাদিগকে কমিলভের 
মতলব বুঝাইয়! দিলে তাহার! অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল। কনিলভের 
অন্তান্ত যোদ্ধদলেও প্রচারক পাঠানে৷ হইয়াছিল। বিপদ যেখানেই দেখা দিল, 
সেখানেই কনিলভের সঙ্গে লড়িবার জন্ত বিপ্লবী কমিটি ও খাঁটি খাড়া করা! হইল। 
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সেই সময় প্রাভয়ে ভীত হইয়া! কেরেল্স.কি-প্রমুখ সোশালিস্ট-রেভলাশনান্ি 
ও মেন্শেভিক্‌ নেতা আশ্রয়ের আশায় বল্শেভিক্দের দিকে তাকাইল ; 
তাহার! স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে শহরে কনিলভকে হারাইবার সামর্থ্যসম্পন্ন একমাত্র 
কার্ধ্যকরী শক্তি বল্শেভিকদেরই ছিল। 

কিন্তু কনিলভ-বিদ্রোহ দমনের জন্ত জনসমাবেশ করিবার সময় বল্‌্শেতিক্রা 
কেরেন্ন.কি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামায় নাই । তাহার। জনগণের কাছে 
কেরেন্স.কি-সরকার, মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের আসল চেহারা 
ধবাইয়৷ দিল, এবং তাহাদেব সমগ্র কর্মপ্রণালী যে কাজের ক্ষেত্রে ক্নিলভের 
বিপ্লববিবোধী চক্রান্তেবই সহায়ত! কবে তাহা! দেখাইয়া! দিল । 

এই সব ব্যবস্থার ফলে কনিলভেব বিদ্রোহ চূর্ণ হইল। সেনাপতি ক্রাইমভ 
আত্মহত্যা করিল। কনিলভ এবং তাহাব সহ্‌-ফড়যন্ত্রকাবী দেনিকিন ও 
লুকোমৃক্কিকে গ্রেপ্তাব করা হইল। (কিন্তু শীঘ্রই কেবেন্সকি তাহাদিগকে 
ছাড়িযা দেয় ) 

কনিলভ-বিদ্রোহের পবাজয বিপ্লববিবোধীদেব শক্তির তুলনায় বিপ্লবীদের 
শক্তি যে কত, তাহা যেন হঠাৎ চমক দিষা দেখাঁইল। বেশ দেখা গেল 
যে সেনাপতির দল ও কনৃষ্টিট্যুশনাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি হইতে শুরু করিয়। 
বুর্জোয়াদের জালে আটক মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনাবির1 পর্য্যস্ত 
সমগ্র বিপ্লববিরোধী জমায়েতের বিনাশ আসন্ন। স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল যে যুদ্ধের 
অসহা ভার বাড়াইয়৷ চলিবার কর্মপ্রণালী এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে 
অর্থনৈতিক বিপর্যয়, জনগণের উপর মেনশেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের 
প্রভাবকে একেবারে নষ্ট করিয় দিয়াছে । 

কমিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় আরও দেখাইল যে বল্শেভিক্‌ পার্টিই তখন 
চূড়ান্ত বিপ্লবী শক্তি হুইয়! ছ্াড়াইয়াছে, বিপ্লববিরোধীদের সর্বপ্রকার চেষ্টাকে 
বরবাদ করার ক্ষমত! বল্শেভিক্রা রাখে । আমাদের পার্টি তখনও শাসনভার 
লয় নাই, কিন্তু কনিলভ-বিদ্রোহের সময় পার্টিই প্ররুত শাসকশক্তি 
হিসাবে কাজ করে, পার্টির নির্দেশই শ্রমিক ও সৈনিকর| বিন! দ্বিধায় 
পালন করে। 

সর্বশেষে, করিলভ-বিদ্রোহের পরাজয় দেখাইল যে আপাতদৃষ্টিতে প্রাণহীন 
মনে হুইলেও সত্যই সোভিয়েটগুলির মধ্যে বিপ্লবী প্রতিরোধের নুবিপুল 
শক্তি লুক্কাপ়্িত ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না৷ যে সোভিয়েটগুলি 


৯৭ 
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৬ তাহাদের বিপ্লবী কমিটিরাই কনিলভের বাহিনীর পথ আটকায় এবং শক্তি 
চূর্ণ করিয়া দেয়। 

কনিলভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের অবসন্ন 
সোভিয়েটগুলিতে নূতন প্রাণশক্তি আনিয়া! দিল। আপোস-পন্থার বসশ্ততা হইতে 
তাহার! মুক্ত হইল। বিপ্লবী সংগ্রামের অবারিত পথে তাহারা পরিচালিত 
হইল এবং বল্শেভিক্‌ পার্টির দিকে তাকাইল। 

সোভিয়েটগুলিতে বল্শেভিক্দের প্রভাব পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িল। 

এই প্রভাব গ্রাম অঞ্চলগুলিতেও শীঘ্রই ছড়াইয়! পড়িল। 

কৃষক সাধারণের মধ্যে কনিলভ-বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে বুঝাইল যে জমিদার 
ও সেনাপতিরা বল্শেভিক্‌ ও সোভিয়েটদের নিম্পি্ করিতে পারিলে তাহার 
পরেই কৃষক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিবে । দরিদ্র কৃষকরা তাই দলে দলে 
বল্শেভিকৃ্দের কাছাকাছি আসিয়া াড়াইতে আরম্ভ করিল। যে-মাঝারি 
চাষীদের দোলায়মান মনোভাব ১৯১৭ সালের এপ্রিল হইতে আগস্ট পর্য্য্ত 
বিষ্টাবের বিকাশে বাধাই দিয়াছিল, তাহারাও কনিলভের পরাজয়ের পর 
সুম্পষ্টভাবে বল্শেভিক্‌ পার্টির দিকে ঝুকিভে লাগিল, এবং গরীব চাষীদের 
সঙ্গে হাত মিলাইল। ব্যাপকভাবে ক্ৃষকসাধারণ বুঝিতেছিল যে কেবল 
বল্শেভিক, পার্টিই তাহাদিগকে যুদ্ধের কবল হইতে পরিত্রাণ দিতে পারে 
এবৎ একমাত্র এই পার্টিই জমিদারদের শক্তি চূর্ণ করিতে পারে ও কৃষকদের 
হাতে জমি তুলিয়া দিতে উদ্ত রহিয়াছে । ১৯১৭ সালের সেগ্েম্বর ও 
অক্টোবর মাসে দেখা গেল যে চাষীদের জমিদারী দখলের সংখ্যা দারুণ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। বিনা হুকুমে জমিদারের জমিতে চাষ করার চৃষ্টাম্ত তুরিভূরি 
পাওয়া গেল। বিপ্লবের পথে কৃষকরাও চলিতে শুরু করিয়াছিল ; মিষ্টকথা বলিয়া 
কিঘ্ব। পিটুনি-অভিযান পাঠাইয়! আর তাহাদিগকে থামানে৷ সম্ভব রহিল ন|। 

বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার লাগিয়াছিল। 

ইহার পর আগিল সোভিয়েটগুলির পুনরুখানের যুগ, তাহাদের সভ্য- 
সংখ্যায় পরিবর্তন আসিল, তাহার! বল্শেভিক্‌ হইয়া উঠিতে লাগিল। 
কলকারখানা ও সামরিক সংস্থাগুলিতে নৃতন নির্বাচনের ফলে মেন্শেভিক্‌ 
ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের পরিবর্তে সোভিয়েটগুলিতে বল্শেতিক্‌ পার্টির 
প্রতিনিধিরা যাইল। কনিলভকে হারাইবার পরদিন, ৩১শে আগস্ট তারিখে 
পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট বল্শেভিক্‌ ক্মুনীতি সমর্থন করিল। চিখাইদজের নেতৃতথে 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৫৯ 


পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের যে পুরানো মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেতল্যুশনারি 
সভাপতিমগ্ডলী ছিল তাহারা পদে ইস্তফা দিল। এইভাবে বল্শেভিক্দের 
রাস্তা সাফ হইল। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মস্কোর শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
নোভিয়েট বল্শেভিক্দের পক্ষে যোগ দিল। মস্কো! সোভিয়েটের মেন্শেভিক্‌ 
ও মোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি সভাপতিমণ্ডলীও পদত্যাগ করিয়া বল্‌্শেভিক্দের 
পথ পরিষফ্ার করিয় রাখিল। 

ইহার অর্থ হইল এই যে সকল অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষণগুলি সুপরিণত 
হইয়। উঠিতেছিল। 

আবার “সোভিয়েটগুলিব হাতে সমস্ত রাষ্ক্ষমতা দাও” এই ন্রোগান 
দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে পড়িল । 

কিন্তু ইহা আর সেই প্রাচীন শ্োগান, মেম্শেভিক ও সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারি সোভিয়েটগুলির হাতে ক্ষমতা তুলিয়! দেওয়া! ন্োগান রহিল 
না। এবারকাব শ্রোগান অস্থায়ী সরকাবের বিরুদ্ধে সোভিযেটগুলির অভ্যুত্থানের 
আহ্বান জানাইল, বল্শেভিক্দের নেতৃত্বে সোভিয়েটগুলির হাতে দেশের 
সমগ্র শক্তি তুলিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্ত। 

আপোসপন্থী পার্টিগুলিব মধ্যে ভাঙন ধরিল। 

বিপ্লবী কৃষকের চাপে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি পার্টির মধ্যে “বামপন্থী” 
সোশালিন্ট-রেভল্যুশনারি নামে এক বামপন্থী দল খাড়া হইল। তাহারা 
বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপোসনীতির নিন্দা করিল। 

মেন্শেভিকৃদের মধ্যেও একদল “বামপন্থী” দেখা দিল। এই তথাকথিত 
“আন্তর্জাতিকতাবাদীরা” বল্শেভিক্দের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল । 

নৈরাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে বলা যায় যে দল হিসাবে তাহাদের প্রভাব প্রথম 
ইইতেই নগণ্য ছিল। এখন তাহারা স্পষ্টই অনেকগুলি অতি নুক্ম দলে 
ভাঙিয়। গেল; কেহ কেহ চোর ও গোয়েন্দা-প্ররোচকদের মত নিকট দলে 
মিশিয়। গেল, সমাজের নীচতম অংশে ঢুকিল; কেহ কেহ দবিশ্বাসের 
ফলে” পরস্বাপহারী হইল, কৃষক ও মধ্যবিভ্ত শহ্রবাসীকে লুণ্ঠন করিল, 
শ্রমিকদের ক্লাবের বাড়ী ও টাকা কাড়িয়া লইল; আবার কেহ কেই খোলা- 
খুলিভাবে বিপ্লববিরোধীদের দলে ভিড়িল, এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর ভৃত্য হইয়। 
নিজেদের মতলব হাসিল করার চেষ্টায় লাগিল। তাহারা যে কোন প্রকার 
শাসনের বিরোধী ছিল, বিশেষত তাহার! শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী কর্তৃত্বের 


২৬০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিরোধিত! করিত, কারণ তাহার! জানিত যে বিপ্লবীশাসনে তাহার! জনসাধারণের 
ও সমাজের সম্পত্তি অপহরণের স্থযোগ পাইত না । 

কনিলতের পরাজয়ের পর বিপ্লবের বর্ধমান প্রবাহকে রোধ করিবার 
জন্য মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা আর একবার চেষ্টা করে। 
এই মতলবে ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহারা এক নিখিল 
রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন ডাকে ; ইহাতে সোশালিস্ট পার্টিগুলি এবং আপোসপন্থী 
সোভিয়েট, ট্রেড-ইউনিয়ন, কক্তেম্ট ভো”, ব্যবসা ও শিল্পকেন্দ্র, এবং 
সামরিক সংস্থার প্রতিনিধিরা আসে । প্প্রী-পার্লামেন্ট” € অর্থাৎ পার্লামেন্টের 
উদ্োগ করিবার জন্ঠ প্রারস্তিক পরিষদ ) নামে একটি অস্থায়ী কাউন্সিল 
এই সম্মেলনে খাড়া করা হয়। আপোসপন্ঠীরা আশ! করিতেছিল যে পগ্রী- 
পার্লামেণ্টের” সাহায্যে বিপ্লবকে থামাইয়! দেশকে সোভিয়েট বিপ্লবের পথ 
হইতে বুর্জোয়। নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতি, বুর্জোয়। পার্লামেণ্টারী মনোইত্তির 
দিকে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্ত বিপ্লবের চাকা পিছাইয়া৷ দিবার জন্ 
দেউলিয়। রাজনীতিকদের এই চেষ্টার সাফল্যের কোন আশা ছিল না। এ 
চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ন হইয়া পারিত না, এবং ইহা! সম্পূর্ণ ব্যর্থই হইল । শ্রমিক! 
এই প্গ্রী-পালামেণ্টকে” “প্রেদ্‌্বান্লিক” ( আানকুণ্ডে নামিবার উদ্ভোগ ) বলিয়া 
বিদ্রপ করিল । 

বল্শেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি প্রী-পরর্লামেণ্ট বয়কটের সিদ্ধান্ত করিল। 
অবশ্থ গ্লী-পার্লামেন্টে কামেনেত ও তেওদোরোভিচ_ প্রভৃতিকে লইয়া যে 
বল্‌্শেভিক্‌ দল ছিল, তাহারা আসন পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুকই ছিল) 
কিন্তু পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটি উহাদিগকে আসন পরিত্যাগে বাধ্য করে। 

কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ গ্রী-পার্লামেণ্টে অংশগ্রহণের পক্ষে সজোরে 
যুক্তি দেখাইতে থাকেন, এবং এই উপায়ে অভ্যুখখানের আয়োজন হুইতে পার্টির 
মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। নিখিল রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলনে 
বল্শেভিক্দলের এক সভায় কমরেড স্টালিন প্রী-পার্লমেণ্টে যোগদানের বিরুদ্ধে 
প্রবল প্রতিবাদ করেন। তিনি গ্রী-পার্লামেন্টের নাম দেন “কনিলভের গর্ভআ্রাব”। 

লেনিন এবং স্টালিন মনে করেন যে অন্নকালের জন্তও প্রী-পার্লামেন্টে 
যোগদান কর! একটি গুরুতর ভুল, কারণ তাহা হইলে জনসাধারণের মনে 
একটা মিথ্যা আশার সঞ্চার হইবে যে গ্রী-পার্লামেট সত্যই মেহনৎকারী 
জনগণের কল্যাণে কিছুকরিতে পারে। 


বল্শেতিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৬১ 


এই সময় বল্শেভিক্র! দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস আহ্বানের জন্ত 
প্রবল আয়োজন করে। তাহারা আশ। করিত যে এই কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য 
পাওয়া! যাইবে। বল্শেভিক সোভিয়েটগুলির চাপে এবং নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় 
কা্যনির্বাহক সমিতির মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি সদস্যদের 
গোপন চক্রান্ত সত্বেও ১৯১৭ সালের অক্টোবরের দ্বিতীয়ার্দে দ্বিতীয় নিখিল 
রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস আহ্বান কর! হয । 


৬৭ পোট্রোগ্রাডে অক্টোবর অভ্যুত্থান এবং অস্থায়ী 
সরকারকে গ্রেপ্তার-দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস 
ও সোভিয়েট সরকার গঠন- শাস্তি ও ভূমি 
সম্পর্কে দ্বিতীয় কংগ্রেসের নির্দ্দেশ__ 
সোশালিস্ট বিপ্লবের জয়-সোশালিস্ট 
বিপ্লবের বিজয়ের কারণ 


সশস্ত্র অভ্যুত্থানেব জন্য বল্শেভিক্রা বিশেষ উদ্ভোগ করিতে লাগিল । 
লেনিন ঘোষণা করিলেন যে মস্কো ও পেট্রোগ্রাড উভয় রাজধানীতেই শ্রমিক 
ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটে অধিকাংশ আসন পাইয়া এখন বল্শেভিকৃদের 
উচিত নিজেদের হাতে রাষ্রশক্তি তুলিয়া লওয়া; ুধু উচিত নয়, রী কাজে 
সামর্থটও তাহাদের আছে। এতদিন যে পথ দিয়। অগ্রসর হওয়! গিয়াছিল, 
তাহার বিচার করিয়া লেনিন বিশেষ জোর দিয়া বলিলেন যে “জনগণের 
অধিকাংশ আমাদের স্বপক্ষে ।” তাহার প্রবন্ধাবলীতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটিও 
বল্‌্শেভিক্‌ সংগঠনগুলির উদ্দেস্তে লিখিত প্রাত্রাদিতে তিনি অভ্যুত্থান সম্পর্কে 
একটি বিশদ পরিকল্পনার ছক তৈয়ার করিয়া দেন, এবং কেমন করিয়া 
সৈম্ত ও নৌবাহিনী এবং রেড গার্ডদের ব্যবহার করা হইবে, অভ্যুথানের 
সাফল্যকে নিশ্চিত করিতে হইলে পেট্রোগ্রাডের কোন্‌ কোন্‌ গুরুত্বপূর্ণ খাটি 
দখল করিতে হইবে, প্রভৃতি ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। 

৭ই অক্টোবর তারিখে লেনিন গোপনে ফিন্ল্যাণ্ড হইতে পেট্রোগ্রাডে 
আসিয়। পৌছিলেন। ১০ই অক্টোবর, ১৯১৭, তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
এক ইত্তিহাসপ্রসিন্ধ অধিবেশন হয়। এখানে স্থির হুয় যে পরবর্তী কয়েকদিনের 


২৬২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মধ্যেই সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করিতে হইবে । লেনিন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে 
গৃহীত যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রস্তাবের মুসাবিদ! করেন, তাহাতে বলা হয় £₹__ 


“কেন্দ্রীয় কমিটির অভিমত এই যে, রুশবিপ্লবের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (জার্যান 
নৌবাহিনীতে যে বিদ্রোহ হইল সমস্ত ইয়োরোপে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
বিকাশের চরম লক্ষণ; রুশ বিপ্লবকে গল! টিপিয়। মারিবার উদ্দেন্টে সাম্রাজ্যবাদীরা 
যে শাস্তিস্কাপন করিবার ভয় দেখাইতেছে ১, সঙ্গে সঙ্গে রশ বিপ্লবের সামরিক 
অবস্থা (জার্মানদের হাতে পে্রোগ্রাডকে তুলিয়া দিবার জন্য রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী 
এবং কেরেন্সকির দলের স্ম্পষ্ট সিদ্ধান্ত), এবং সর্ধহারার পার্টি কর্তৃক 
সোভিয়েটগুলির অধিকাংশ আসন অধিকার-_এই সমস্ত ঘটনাকে কৃষকবিদ্রোহ 
এবং আমাদের পার্টির প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়িয়া! চলার ( মস্কোতে 
নির্বাচন ইহার সাক্ষ্য ) সঙ্গে দেখিলে, এবং সর্বশেষে, দ্বিতীয় এক কনিলভী 
কাণ্ডের জন্য যে পরিষ্কার আয়োজন চলিতেছে ( পেট্রোগ্রাড হইতে সৈন্ঠ 
অপসারণ, পেট্রোগ্রাডে কসাক্‌ সৈন্ প্রেরণ, কসাকবাহিনী কর্তৃক মিন্স.ক্‌ ঘেরাও, 
ইত্যাদি )_সে বিষয়ে একত্র পর্যালোচনা করিলে সশস্ত্র অভ্যু্থানকে আজিকার 
কাজের হুকুমনামাতেই দেখা যাইবে । 

পসুতরাং সশস্ত্র অভ্যুত্থান অনিবাধ্য এবং তাহার সময়ও সমুপস্থিত বুঝিয়া 
কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত পার্টি সংগঠনকে তদনুষারী পবিচালিত হইবার নির্দেশ 
দিতেছে, এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্ত কাজের কথা (উত্তর অঞ্চলের সোভিয়েট 
কথগ্রেস, পেট্রোগ্রাড হইতে সৈন্ত অপসারণ, মস্কো ও মিন্সকে আমাদের 
লোকজনের কর্তব্য, ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া দিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
বলিতেছে।” (লেনিন, *সিলেক্টেড ওয়ার্ক স্”, ইংরেজী সংস্করণ, ষষ্ঠ থণ্ড, 
পৃঃ ৩০৩) 

কেন্দ্রীয় কমিটির ছুইজন সদস্ত, কামেনেত ও জিনোভিয়েভ, এই ইতিহাসখ্যাত 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়! বক্তৃতা করেন ও ভোট দেন। মেন্শেভিক্দের মত 
তাহারা বুর্জোয়া পার্লামেন্ট-মার্কা রিপাব্লিকের স্বপ্ন দেখিতেন ও শ্রমিকশ্রেণীকে 
এই বলিয়া অপবাদ দিতেন যে সোশালিস্ট বিপ্লবসাধনের শক্তি তাহাদের নাই, 
রাষ্ট্রক্ষমত! অধিকারের মত পরিপক্কতা তাহাদের ছিল না। 

এই সভায় ট্রট্ক্কি সোজাসুজি প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট না দিলেও এমন একটি 
সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যাহা অভ্যুত্থানের সাফল্য সম্তাবন! নষ্ট করিয়া 
দিয়া ইহাকে একেবারে নিরর৫থক করিয়া দিত। তিনি প্রস্তাব করেন যে দ্বিতীয় 


বল্শেভিক্‌ পার্টিব কার্যকলাপ ২৬৩ 


সোভিয়েট কংগ্রেস বসিবাব আগে অভ্যুখখান আবন্ত কবা যেন না হয। এই 
্রস্তাবেব অর্থ হইল এই যে অভ্যুত্থানে বিলম্ব ঘটিত, অভ্যখানেব তাবিথ প্রকাশ 
হইয! পড়িত, অস্থাষী সবকাব পূর্বব হইতে সাবধান হইতে পাবিত। 

অত্যুতানেব বন্দোবস্ত কবিবাৰ জন্য দনেতস্‌ নদী অঞ্চল, যুবাল্‌ অঞ্চল, 
হেলপিংফর্দ্‌, ক্রন্সট্াড্‌ট্‌, বণক্ষেত্রেব দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও অন্ত্র বল্‌্শেভিক্‌ 
পার্টিব কেন্দ্রীয কমিটি প্রতিনিধি পাঠাইল। বিভিন্ন প্রদেশে অভ্যুত্খানকে 
পবিচালনা কবিবাব ভাব ভবোশিলভ, মলোটভ, জেবঝিন্স কি, অর্জনিকিদ্জে, 
কিবভ, কাগানোভিচ, কুইবিশেভ, ফন্জে, যাবোন্রাভস্কি প্রভৃতি কমবেডেব 
হাতে পার্টি বিশেষভাবে ন্যস্ত কবে। যুবাল অঞ্চলে শা্রিন্সকে সৈন্তদেব মধ্যে 
কাজ চালান কমবেড ঝদানভ | যুদ্ধক্ষেত্রেব পশ্চিমাংশে, শ্বেত কশিয়াতে 
সৈম্ভদেব অভ্যরথান সম্পর্কে আযোজন কবেন কমবেড ইযেঝভ্‌। কেন্্রীষ 
কমিটিব প্রতিনিধিবা প্রদেশ গুলিব ব্লশেভিক্‌ সংগঠনেব প্রধান স্াস্তদিগকে 
অভ্যুর্থানেব পবিকল্পনাব কথা জানাইযা দেন এবং পেস্ট্রোগ্রাডেব সশস্ত্র অভ্যুখানকে 
সমর্থনেব জন্ত সকলকে প্রস্তত বাখিবাব ব্যবস্থা কবেন। 

পার্টিব কেন্দ্রীব কমিটিৰ নির্দেশে, পেট্রোগ্রাডে সোভিযেটেব এক বিপ্লবী 
সামরিক কমিটি খাডা কবা হয। অভ্যু্থানেৰ সমষ এই কমিটিই নিযমিতভাবে 
প্রধান ঘাটি হিসাবে কাজ কবিল। 

ইতিমধ্যে বিপ্লববিবোধীবাও তাডাতাডি নিজেদেব শক্তি একত্রিত কবিতেছিল। 
'অফিসাবদেব লীগ” নামে নামবিক কর্ম্মচাবীব। এক বিপ্লববিবোধী সংগঠন গড়ে । 
সর্বত্রই বিপ্লববিবোধীৰা “শক্-ব্যাটেলিধন্” গডিবাব জন্য ঘাটি তৈযাব কবে। 
অক্টোবব মাস শেষ হওযাব পূর্ববেই এইবপ ৪৩টি ব্যাটেলিষন বিপ্লববিবোধীদেব 
হুকুমে চলিত । দক্যাভালিযর্্” অফ. দি ক্রস্‌ অফ. সেণ্ট জর্জ” নামে এরূপ বিশেষ 
ব্যাটেলিষনও খাড়া কবা হয । 

পেট্রোগ্রাড হইতে মস্কোতে বাজধানী স্থানাস্তবিত কবাব কথ! কেবেন্স কিব 
সবকাব আলোচনা কবে। ইহাতে বেশ বুঝ! গেল যে সবকাব শহবেব অভ্যুত্থান 
ঘটিবাব পূর্বেই পেট্রোগ্রাডকে জার্মানদেব হাতে ছাড়িযা! দিবাব আয়োজন 
কবিতেছিল। পেট্্রোগ্রাডেব শ্রমিক ও সৈনিকদেব প্রতিবাদেব ফলে অস্থাযী 
সবকাৰ পেট্রোগ্রাডে থাকিতে বাধ্য হইল। 

১৬ই অক্টোবব তাবিখে পার্টিব কেন্দ্রীফ কমিটিব এক সভা হইল; কমিটির 
সভ্য ছাড়া কযষেকজনকে ডাক! হইয়াছিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান পবিচালন! করার 


২৬৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টর ইতিহাস 


জন্ত কমরেড স্টালিনের নেতৃত্বে একটি পার্টিকেক্দ্র এই সভায় নির্বাচিত হুয়। 
পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের বিপ্লবী সামরিক কমিটির প্রধান মর্স্থল ছিল এই 
পারটিকেন্্র; ইহাই আসলে সমগ্র অভ্যুতথানকে চালাইয়া যায় 

কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পরাজয়-স্বীকার-নিপুণ কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ 
আবার অভ্যুখানের বিরোধিতা করিলেন। সেখানে ধাক্ক। খাইয়! তাহারা 
প্রকান্তে অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, পার্টির বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রে প্রচার চালাইলেন। 
১৮ই অক্টোবর তারিখে মেন্শেভিক্‌ সংবাদপত্র “নোভাইয়! বিঝ”-এ কামেনেভ ও 
জিনোভিয়েভের যে বিবৃতি ছাপ! হয়, তাহাতে প্রচার কর! হয় যে বল্শেভিকূর 
সশস্্ অভ্যুর্থানের আয়োজন করিতেছে এবং এ দুইজন (কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ) 
ইহাকে ছুঃসাহপিক জুয়াখেলা বলিয়া মনে করেন। এইভাবে কামেনেভ ও 
জিনোভিয়েভ অভ্যুত্থান সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত শক্রকে জানাইয়! দেন, অল্প 
কয়েক দিনের মধ্যেই যে অভ্যুত্থান ঘটিবে এই খবর জাহির করিয়া! দেন । এ বিষয়ে 
লেনিন লেখেন : “রোদ্জিয়াঙ্কো৷ ও কেরেন্নকির কাছে সশন্ত্র অভ্যখখান সম্বন্ধে 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটর সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়া কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ 
বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়াছেন।” পাটি হইতে জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে 
দূর করিয়! দিবার কথ। লেনিন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করেন । 

বিশ্বাসাতকদের কাছে পূর্ব হইতেই সাবধানবাণী পাইয়া বিপ্লীবের 
শক্ররা! অবিলম্বে অত্যুথান আটকাইয়! দিবার জন্ত এব বিপ্লবের কর্ণধার 
বল্শেতিক পার্টিকে ধ্বংস করিবার জণ্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
লাগিল। অস্থায়ী সরকার এক গোপন সভা আহ্বান করিয়৷ বল্শেভিক্দের 
সঙ্গে লড়িবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিল। ১৯শে অক্টোবর তারিখে 
অস্থায়ী সরকার তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্ত সরাইয়া পেট্রোগ্রাডে আনিল। 
রাস্তায় রাস্তায় বছ সশস্ত্র প্রহরী ঘুরিতে লাগিল। বিশেষত মস্কোতে বিপ্লব- 
বিরোধীরা বিপুল শক্তি সমাবেশ করিল। দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের প্রান্ধালে 
অস্থায়ী সরকার এক মতলব স্থির করিল। এই মতলব অনুসারে স্থির ছিল 
যে বল্‌্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান ঘাঁটি “ম্মোল্নি' আক্রমণ করিয়। দখল করা 
হইবে, এবং বল্শেভিক্‌ পরিচালনাকেন্দ্রকে ধ্বংস করা হইবে । এইজন্য সরকার 
পেট্রোগাডে এমন সৈম্ ডাকিয়া পাঠাইল, যাহারা সরকারের অনুগত এবং 
যাহাদের উপর সরকার ভরস। রাখিতে পারে । 

কিন্তু অস্থায়ী সরকারের জীবন তখন মাত্র কয়েকদিন, এমন কি বলা যায় যে 
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মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী আর ছিল না। সোশাগিস্ট বিপ্লবের বিজয় অভিযানকে 
ঠেকাইবার শক্তি তখন কাহারও ছিল ন। 

২১শে অক্টোবব তারিখে সমস্ত বিপ্লবী সৈন্স-স্থাতে বল্শেভিক্রা বিপ্লবী 
সামরিক কমিটির পক্ষ হইতে “কমিসার” পাঠাইল। অভ্যুত্থানের আর যে কয়দিন 
বাকী ছিল, সে কয়দিন সৈন্ঠসংস্থা ও কলকারখানাগুলিতে দারুণ উদ্যোগ চলিল। 
"অরোরা? ও “জাবিযা স্ভোবোদি' নামে ছুইটি যুদ্ধজাহাজেও নিভূল নির্দেশ 
পাঠান হইল । 

পেট্রোগ্রাড সোভিযেটেব এক সভা ট্রটস্কি জীক কবিতে গিয়া বল্শেভিক্ব 
যেদিন সশস্ত্র অভ্যুত্থান আবন্ত কবাব পবিকল্পন। করিয়াছিল সেই দিনের খবব 
শত্রুকে দয! বসেন। কেবেন্সকি সবকাব যাহাতে অভ্যর্থানকে নিশ্ষল করিয়' 
দিতে না পারে, সেজন্ত পার্টিব কেন্্রীবঘ কমিটি স্থিব কবিল যে নির্দিষ্ট সময়ের 
পূর্বেই অভ্যুর্থানেব আবন্ত শেৰ কবিতে হইবে। দ্বিতীয সোভিয়েট কংগ্রেস 
উদ্বোধনেব পূর্ববদিনই অক্যুর্খান আবম্ত হইবে স্থিব হইল । 

২৪শে অক্টোবব ডেই নভেম্বব) প্রত্যুষে কেরেম্সকি আক্রমণ আরম্ভ করিল। 
বল্শেভিক্‌ পার্টিব কেন্দ্রীয় মুখপত্র “বাবোচি পুৎ* শ্রমিকদের পথ) বন্ধ 
করিবার হুকুম জারি হইল, কাগজের সম্পাদকীয় আঁফিসে এবং বল্শেভিক্দের 
ছাঁপাখানায় সবকাবের বশ্মশকট ছুটিযা চলিল। কিন্তু কমরেড স্টালিনের 
নির্দেশে সকাল দশটাব মধ্যে বেড গার্ড ও বিপ্লবী সৈশ্তরা মিলিয়া বর্মশকট- 
গুলিকে হটাইয়! দিল, এবং ছাপাখানা ও “বাবোচি পুতের” সম্পাদকীয় 
আফিসের সম্মুখে নৃতন প্রহরীদল খাড়া কবিয়। রাখে। প্রায় এগারোটার সময় 
অস্থায়ী সরকাবকে উচ্ছেদ্দ করার আহ্বান লইয়া “রাবোচি পু” প্রকাশিত হইল। 
সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকেন্দ্রেব নির্দেশে বিপ্রবী সৈম্ঠ ও রেড গার্ডের দল ““ন্মোল্নির” 
দিকে ছূটিয়া চলিল। 

নশস্ত্র অভ্যুত্থান এইভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। 

২৪শে অক্টোবর রাত্রে লেনিন “ম্মোল্নিতে' উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ং 
অভ্যুত্থানের পরিচালনভাব গ্রহণ করিলেন। সারারাত্রি সৈম্তবাহিনীর বিপ্লবী 
সংস্থা ও রেডগার্ডের পক্ষ হইতে দলে দলে ম্মোল্নিতে আসিয়া অনেকে হাজির 
হইল । শহরের কেন্দ্রন্থলে জারের যে শীতকালিন প্রাসাদে অস্থায়ী সরকার ঘাটি 
করিয়াছিল, বল্শেভিক্র! তাহাদিগকে সেখানে যাইতে বলিল । 

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেঘ্বর ) তারিখে রেডগার্ড ও বিপ্লবী সৈন্যরা রেল- 
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স্টেশন, ডাকঘর, তার-অফিস, মন্ত্রীসভা ও স্টেট ব্যাঙ্কের বাড়ী দখল 
করিল। 

“গ্রী-পার্লামেপ্টকে” ভাঙিয়। দেওয়া হইল। 

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট ও বল্শেভিক্‌ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান বর্স্থল 
ন্মোল্নি এখন হইল বিপ্লবের “হেড-কোয়ার্টার্স”। সংগ্রাম সম্পর্কে সমস্ত 
হুকুম ম্মোল্নি হইতে জারি হইল । 

বল্শেভিক্‌ পার্টির পরিচালনায় পেট্রোগ্রাভের শ্রমিকরা যে কি চমৎকার 
শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহার পরিচয় সেদিন মিলিল। বল্শেভিক্দের কাজের 
ফলে সৈন্ভবাহিনীর যে সমস্ত বিপ্লবী সংস্থা অভ্যুর্খানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, 
তাহার! সংগ্রাম সম্পকিত নিদ্দেশগুলি নিভূরলভাবে পালন করিল এবং রেড 
গার্ডদের পাশাপাশি ফীড়াইয়া লড়িল। নৌবাহিনীও সৈন্তবাহিনীর পশ্চাতে 
পড়িয়া থাকে নাই। ক্রন্সটাড্ট ছিল বল্শেভিক পার্টির একটি বড় ঘাটি; 
বছুদিন ধরিয়! ক্রম্ল টাড্ট. অস্থায়ী সরকারের কর্তৃত্ব মানিতে অস্বীকার 
ক্রিয়াছিল। যুদ্ধজাহাজ “অরোরা” শীতকালীন প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া কামান 
বসাইয়াছিল; ২৫শে অক্টোবর তারিখে এই কামানের গর্জন নূতন এক 
যুগ প্রবর্তন করিল, বিরাট সোশালিস্ট বিপ্রুবের যুগারস্ত ঘটাইল। 

“রুশদেশের নাগরিকদের প্রতি” নামে এক ইশতেহার বল্শেভিক্রী ২৫শে 
অক্টোবর €( ৭ই নভেম্বর ) তারিখে প্রকাশ করিল। ইহাতে বলা হয় যে 
বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারকে নামাইয়া দিযা বাষ্ক্ষমতা সোভিয়েটগুলি স্বহস্তে 
তুলিয়া লইয়াছে। 

ক্যাডেট” ও “শক-ব্যাটেলিয়নগুলির” পাহারায় অস্থায়ী সরকার শীত- 
কালীন প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২৫শে অক্টোবর রাত্রিতে বিপ্রবী শ্রমিক 
সৈনিক ও নাবিকর1 ঝড়ের মত আক্রমণ করিয়া শীতপ্রাসাদ দখল করে ও 
অস্থায়ী সরকারের সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করে । 

পেট্রোগ্রাডে সশস্ত্র অভ্যুর্থান বিজয়মণ্ডিত হইল । 

১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর ) রাত্রি ১০-৪৫ ঘটিকায় 
ন্মোল্নিতে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। 
পেট্রোগ্রাডের অভ্যুত্থান তখন সম্পূর্ণ বিজয়ের উৎসাহে সমুজ্জল ; রাজধানীতে 
রাষ্্শক্তি তখন পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটের কবলিত। 

কংগ্রেসে বল্‌্শেভিক্দের বিপুল ভোটাধিক্য ছিল। দিন ফুরাইয়াছে 
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বুঝিয়া মেন্শেভিক্‌, “বুন্দিস্টত, ও দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারির! 
জানাইল যে তাহারা এই অধিবেশনে যোগ দিতে গর্রাজী। তাহাদের যে 
বিবৃতি সোভিয়েট কংগ্রেসে পঠিত হয়, তাহাতে অক্টোবর বিপ্লবকে “সামরিক 
ষড়যন্ত্র” বলিয়া বর্ণনা কর! হয়। কংগ্রেসে মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিদের নিন্দা করা হয়। তাহাদের সভাত্যাগে কংগ্রেস দুঃখিত 
হয নাই, বরং আনন্দিতই হইয়াছিল। কংগ্রেসে বলা হয় যে বিশ্বাসঘাতকর৷ 
সরিয়। যাওয়ার ফলে কংগ্রেস শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের প্রকৃত 
বিপ্লবী কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে । 

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঘোষণা! করা হইল যে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি সোভিয়েটের 
অধিকারে গিয়াছে। 

দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসেব ঘোষণাতে বল! হইল যে, “বিপুল সংখ্যাধিক্যে 
শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের ইচ্ছা! ও অন্মোদনের জোরে, এবং পোক্রোগ্রাডে 
শ্রমিক ও সৈম্তবাহিনীর বিজয় অভ্যুত্থানের সমর্থন পাইয়া, কংগ্রেস নিজের 
হাতে রাষ্টরশক্তি গ্রহণ করিল ।” 

২৬শে অক্টোবর €৮ই নভেম্বর) ১৯১৭, ত্বারিখে সোভিয়েট কংগ্রেস 
যুন্ধশান্তিবিবয়ক নির্দেশ গ্রহণ করে। শাস্তিবিষয়ে কথাবার্তা চালাইবার 
জন্য অন্তত তিন মাসব্যাপী যুদ্ধনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিবাৰ আহ্বান কংগ্রেস 
যুধ্যমান্‌ দেশগুলিকে জানায় । সমস্ত যুধ্যমান্দেশের সরকার ও জনগণের 
কাছে আহ্বান পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস “পৃথিবীর মধ্যে তিনটি 
সর্বাগ্রগণ্য জাতি, এবং বর্তমানে যুদ্ধে অংশগ্রাহীদের মধ্যে তিনটি বৃহত্তম 
রাষ্ট্র, অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকদের” কাছে 
আবেদন জানায়। ঘোষণাতে বল] হয় যে *শাস্তিকামীদের উদ্দেস্ঠাকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ধপ্রকার দাসত্ব ও শোষণব্যবস্থা 
হইতে শ্রমজীবী, বঞ্চিত জনসাধারণের মুক্তিগ্রচেষ্টাকে” এই শ্রমিকরা সাহায্য 
করুন। 

সেই রাত্রেই দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেস যে-ভুমিবিষয়ক নির্দেশ গ্রহণ 
করে, তাহাতে ঘোষণা কর! হয় ষে “এখনই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া 
জমিতে জমিদারদের সম্পত্তি লোপ করা হইল ।” বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের 
নিকটে পাওয়৷ ২৪২ রকম পরামর্শের সার সংগ্রহ করিয়া কৃষকদের যে-নির্দেশ 
(নাকাজ ) সঙ্কলন করা হুয়, তাহাই এই ক্কষিবিধানের ভিত্তি। এই 
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নির্দেশ অনুসারে ভূমির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি চিরকালের জন্ত রদ কর! 
হইল এবং সেই জায়গায় জমির উপর সাধারণ বা রাষ্ট্রসম্পত্তি স্থাপিত 
হইল। জমিদার, জার পরিবার ও মঠের সমস্ত জমি বিনা খরচে শ্রমিকদের 
ব্যবহারের জন্ত দেওয়া হইল। 

এই নির্দেশ অনুসারে কৃষক্সম্প্রদ্রায় অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের কল্যাণে 
১৮ কোটি “দেসিয়াতিনেরও, অধিক (৪০ কোটি একরের বেশী) জমি 
পাইল। পুর্বে এই জমি ছিল জমিদার, বুর্জোয়া, জার-পরিবার, মঠ ও 
'গীর্জার সম্পত্তি । 

এ ছাড়া কৃষকরা জমিদারদের খাজন! হিসাবে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটি 
স্বর্ণ রুব্‌ল দেওয়ার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইল । 

মস্ত খনিজ সম্পদ ( তৈল, কয়ল।, ধাতু প্রভৃতি ), সমস্ত অরণ্য ও জলাশয় 
জনগণের সম্পত্তি বলিয়৷ পরিগণিত হইল । 

সর্বশেষে দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েট সরকার 
গঠিত হইল, শুধু বল্শেভিক্দের লইয়া 'পীপ্ল্স্‌ কমিসারদের কাউন্সিল 
(জনগণের ভারপ্রাপ্ত কন্মাধ্যক্ষ-সংসদ ) খাড়া কর! হইল। প্রথম পীপ্লস 
কমিসার-কাউন্সিলের সভাপতি হইলেন লেনিন। 

এইভাবে ইতিহাসবিখ্যাত দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের কাজ শেষ হইল । 

পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েটের ৰিজয়সংবাদ ছড়ায়! দিবার জন্য এবং সারাদেশে 
'সোভিয়েটশক্তি সুনিশ্চিতভাবে পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য কংগ্রেস ডেলিগেটরা 
নানাস্থানে চলিয়া গেলেন । 

তৎক্ষণাৎ সর্বত্র সোভিয়েটের হাতে ক্ষমত! যায় নাই। পেড্রোগ্রাডে যখন 
'সোভিয়েট সরকার রহিয়াছে, তখন মস্কোতে আরও কয়েকদিন পথে পথে 
প্রচণ্ড, নিদারুণ সংগ্রাম চলিল। মস্কো! সোভিয়েটের হাতে যাহাতে রষটরশক্তি 
না যায়, সেজন্য বিপ্লববিরোধী মেন্শৈভিক ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি 
পার্টিগুলি শ্বেতরক্ষী ও ক্যাডেটদের সঙ্গে মিলিয়া শ্রমিক ও সৈনিকদের 
বিরুদ্ধে লড়াই লাগাইয়! দেয়। বিদ্রোহদমন এবং মস্কোতে সোভিয়েটশাসন 
স্থাপন করিতে কয়েকদিন লাগিয়াছিল। 

বিপ্লব বিজয়ী হইবার পর প্রথম কয়েক দিনেই খাস পেট্রোগ্রাড ও 
কয়েকটি অঞ্চলে সোভিয়েটশক্তি উচ্ছেদের চেষ্টা বিপ্রববিরোধীরা করে। 
১*ই নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখে যে কেরেন্সকি অভ্যুত্থানে সময় পে্ট্রোগ্রাড 


বল্শৈভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ২৬৯ 


হইতে উত্তর রণক্ষেত্রে পলায়ন করিয্নাছিল, সে কয়েকটি কসাক্‌ দল জড় করিয়া 
সেনাপতি ক্রাস্নভের পরিচালনায় পেট্রোগ্রাড অভিমুখে প্রেরণ করে। ১১ই 
“পিতৃভূমি ও বিপ্লবকে বীচাইবার জন্ত কমিটি” নাম লইয়া সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিদের নেতৃত্বে এক বিপ্লববিরোধী সংগঠন পেট্রোগ্রাডে ক্যাডেটদের 
মধ্যে বিদ্রোহ বাধাইয়া দেয়। কিন্তু দিন সন্ধ্যার মধ্যেই নাবিক ও রেড 
গার্ডভবা বিশেষ অস্থবিধায় না পড়িয়া বিদ্রোহদমন করে, এবং ১৩ই তারিখে 
পুলকোভো৷ পাহাড়ের কাছে জেনারল ক্রাস্ম্ভ পরাজিত হয়। লেনিন 
যেমন নিজে অক্টোববের অভ্যুত্থান পরিচালনা করিয়াছিলেন, তেমনই তিনি 
নিজে এই সোভিয়েটবিবোধী বিদ্রোহ দমনে নেতৃত্ব করেন। তাহার অটল 
দু়তা ও বিজয় সম্বন্ধে নিধ্বিকার প্রত্যয় জনগণকে অনুপ্রাণিত ও সুসংহত, 
কবিল। শক্রর শক্তি চুর্ণ হইল। ক্রাস্নভ্‌ বন্দী হইযা সেভিয়েটশক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামাইবে বলিয়া “ভদ্রলোকের কথা” দিয়া শপথ করিল। 
এই “ভদ্রলোকের কথাব” খাতিবে তাহাকে খালাস দেওয়া হয। কিন্তু 
পবে দেখা গেল যে সেনাপতি তাহার শপথ ভাঙিল। কেরেন্সকির খবর 
হইল এই যে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সে “কোন এফ অজানা দিকে” গাঁ-ঢাকা। 
দিল । 

সৈম্যবাহিনীর মূল ঘাঁটি মোগিলেভে প্রধান সেনাপতি ছুখোনিনও বিদ্রোহের 
চেষ্টা করেন। সোভিয়েট সরকার তাহাকে অবিলম্বে জার্মান সমরাধ্যক্ষদের সঙ্গে 
যুদ্ধবিরতির জন্য কথাবাত্তী চালাইবার নির্দেশ পাঠায়, তখন তিনি তাহা 
মানিতে অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় সোভিয়েট সরকার হুকুম পাঠাইয়া' 
ছুখোনিনকে বরখাস্ত করে। বিপ্লববিরোধী প্রধান ঘাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় 
এবং সৈনিকর! উত্তেজিত হইয়া! ছুখোনিনকে হত্যা করে। 

কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, রাইকভ, গ্লিয়াপ্নিকভ্‌ ইত্যাদি পার্টির মধ্যে 
কয়েকজন কুখ্যাত সুবিধাবাদীও সোভিয়েটশক্তিকে আঘাত দিবার জন্য বাহির 
হয়। তাহারা দাবী করে বে, যে মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা 
তখনই অক্টোবর বিপ্লব কর্তৃক বিপর্যস্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে অস্ততূক্তি 
করিয়া এক “সকল সোশালিস্ট লইয়া সরকার” গঠন করা হোক। ১৫ই 
নভেম্বর, ১৯১৭, তারিখে এই সব বিপ্লববিরোধী পার্টির সঙ্গে মিটমাটের 
কথা অগ্রাহ্ করিয়া* এবং কামেনেভ ও জিনোভিয়েভকে বিপ্লবের সংহতি- 
ভঙ্গকারী ঘোষণা করিয়। এক প্রস্তাব বল্শেভিক্‌ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে 
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গৃহীত হয়। ১৭ই নভেম্বর তারিখে কামেনেভ, জিনোভিয়েত, রাইকভ 
ও মিলিঘুতিন পার্টির নীতি লইয়া মতভেদ ঘটায় কেন্দ্রীয় কমিটি হইতে 
পদত্যাগের খবর জানায়। সেইদিনই নোগিন নিজের নামে এবং “কাউদ্দিল 
অফ পীপ্ল্দ্‌ কনিসার্সের” সভ্য রাইকভ, ভি. মিলিযুতিন, তেওদোরোভিচ., এ. 
শ্লিয়াপ্নিকভ, ডি. রিয়াজানভ, মুরেনেভ ও লারিনের নামে পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির গৃহীত নীতি লইযা মতভেদ এবং কাউন্সিল অফ পীপৃল্স্‌ কমিসার্দ 
হইতে তাহাদের পদত্যাগের খবর প্রকাশ করে। মাত্র এই কয়েকজন 
কাপুরুষের পলায়নে অক্টোবর বিপ্লবের শক্ররা পুলকিত হইয়া উঠিল। 
বুর্জোয়ারা ও তাহাদের অন্ুচরদল হিংসায় জর্জর হইয়াছিল, এখন তাহারা 
আনন্দে ঘোষণা করিল যে বল্শেভিজ্ম্‌ ধ্বসিয়া পড়িতেছে, বল্‌্শেভিক্‌ 
পার্টিরও শীঘ্রই অবপান ঘটিবে। কিন্তু হাতে গণন! কর! যায় এমন কয়েকজন 
পলাতক মৃহূর্তের জন্যও পার্টিকে নাড়াইতে পারে নাই। পার্টির কেন্্রীয় 
কমিটি তাহাদিগকে বিপ্লবত্যাগী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর সহকারী বলিয়া অবক্ঞা 
জানাইল, এবং যথারীতি নিজের কাজ চালাইয়! যাইল। 

কৃষকসাধারণ সুস্পষ্টভাবে বল্শেভিক্দের প্রতি অন্ুরক্ত ছিল বলিয়া 
তাহাদের উপর প্রভাব বজায় বাখার ইচ্ছায় “বামপন্থী” সোশালিস্ট- 
রেভলুযশনারিরা বল্‌শৈভিক্দের সঙ্গে বিবাদ না কর! স্থির করিল, এবং 
তখনকার মত বল্শেভিক্দের সঙ্গে সম্ষিলিত ফ্রণ্ট রক্ষা-করিয়া চলিল। ১৯১৭ 
সালের নভেম্বর মাসে রুষক সোভিয়েটগুলির যে কংগ্রেস বসে, সেখানে অক্টোবর 
সোশালিস্ট বিপ্লবের সমস্ত সাফল্য মানিয়া লওয়া! হয় এবং সোভিয়েট 
সরকারের সকল নির্দেশ অনুমোদিত হয় । “বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি- 
দের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া হয় এবং তাহাদের কয়েকজনকে “কাউন্সিল অফ 
পীপ্ল্স্‌ কমিসার্সে' স্থান দেওয়া হয় ( কোলেগাইয়েভ, ম্পিরিদোনোভা, 
প্রোশিয়ান ও স্টাইন্বের্গ )। যাহা হোক, এই বুঝাপড়া মাত্র ব্রেস্ট-লিটভূক্ক, 
সন্ধি স্বাক্ষর এবং গরীব চাষীদের কমিটি গঠন পর্য্যস্ত স্থায়ী হইল। তখন 
কৃষকদশ্প্রদায়ের মধ্যে একটা! গভীর বিভেদ দেখা দেয় ; “বামপন্থী” সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারির! ক্রমেই বেশী করিয়। কুলাকৃদের ( ধনী চাষী) স্বার্থরক্ষার 
দিকে ঝুঁকিল এবং বল্‌্শেভিক্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ লাগাইতে গিয়া সোভিয়েট 
সরকার কর্তৃক বিধ্বস্ত হইল। 

অক্টোবর ১৯১৭ হুইতে ফেব্রুয়ারী ১৯১৮, এই কয়েক মাসে সোভিয়েট 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টিধ কার্য্যকলাপ ২৭১ 


বিপ্লব সমগ্র দেশে বিপুলভাবে ও জ্রুতবেগে পবিব্যাপ্ত হইল যে লেনিন 
ইহাকে সোভিযেটশক্তিব “বিজবদপ্ত অভিযান” বলিষা বর্ণনা করেন। 
অক্টোববের বিবাট সোশালিস্ট বিপ্লব জযযুক্ত হইল। 

রুশদেশে অপেক্ষাকৃত সহজে সোশালিস্ট বিপ্রব বিজবী হওযাব কষেকটি 
কাবণ ছিল। নিম্নলিখিত প্রধান কাবণগুলি লক্ষ্য কবাব বিষয _- 

(০১) রুশ বুর্জোষাশ্রেণীব মত অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সংগঠন ব্যাপাবে 
অপবিণত ও বাজনীতি বিষষে অনভিজ্ঞ শক্রব সম্মুখীন হইযাছিল অক্টোবব 
বিপ্লব অর্থনীতি দিক হইতে তখনও দুর্বল এবং সবকাবী কন্ট্রান্টেব 
উপব সম্পূর্ন নির্ভবশীল বলিষ' রুশ-বুর্জোযাশ্রেণীব যথেষ্ট বাজনৈতিক আত্মপ্রত্যব 
ছিল না এবং বিপজ্জনক পবিস্থিতি হইতে পথ খুঁজিযা বাহিব হওযাব 
মত উদ্যোগেব অতাব ছিল। দৃষ্টান্তস্বৰপ বলা ঘাষ যে বাজনৈতিক দলগঠন 
এবং ব্যাপকভাবে বাজনৈতিক চাতুবী ব্যাপাবে ফবাসী বুর্জোষাশ্রেণীব মত 
অভিজ্ঞতা তাহাদেব ছিল না, মোটামুটি মতলব কবিষা কুটিল আপোস- 
নিষ্পত্তি ব্যাপাবে বুর্জোষাশ্রেণীৰ মত বহুদশিত! তাহাদেব ছিল ন1) তাহা! 
সম্প্রতিও জাবের সঙ্গে একটা বফা কবিবাব চেষ্টা ছিল, ফেব্রুযাবী 
বিপ্লবে জাব যখন বিপর্যস্ত হইল এবং বুর্জোযাশ্রেণীব হাতেই ক্ষমতা আসিল 
তখন প্রকৃতপক্ষে জাবেব নীতি চালাই যাওব! ছাডা অন্ত কিছু তাহাব! 
ভাবিতেই পাবিল না। জাবেব মতই তাহাবা৷ “শেষ পর্য্যন্ত বিজধী হইবার 
জন্য যুদ্ধ” চালাইবাব অন্থকুলে কথা বলিল, যদিও যুদ্ধ চালানো দেশে 
ক্ষমতাষ কুলাইত না এবং যুদ্ধেব ফলে জনসাধাবণ ও সৈন্তেবা একেবাবে 
অবসন্ন হইযা| পড়িধাছিল। জাবেব মতই তাহা প্রধানত বড বড জমিদারী 
বজায় বাখিতে চাহিল, যদিও কৃষকবা জমিব অভাবে ও জমিদাবেব 
দাসত্ববন্ধনে মবিতে বসিষাছিল। শ্রমিকদেব প্রতি মনোভাব সম্বন্ধে 
বল! যায় যে রুশ বুর্জোযাশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীব প্রতি এমন দ্বণা পোষণ 
কবিত যে তাহাব! জাবকেও হাব মানাইল ; তাহাবা কেবল কাবখানামালিকদের 
কর্তৃত্ব কায়েম বাখিবাব ও বাডাইবাব চেষ্টা কবে নাই, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছ! কবিয়! 
বহু কাবখান! বন্ধ বাথিষা এ কর্তৃত্বকে অসহনীয কবিষা তুলিল। 

জনসাধাবণ যে জাব ও বুর্জোযাশ্রেণীব কর্মপ্রণালীতে কোন মৌলিক 
প্রভেদ দেখে নাই এবং জাবেব প্রতি তাহাদেব স্বণা যে এখন বুজৌয়াদেব অস্থায়ী 
সবকাবেব উপব গিষা! পভিল, ইহাতে বিস্মষেব কিছু নাই। 


২৭২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যতদিন আপোসপন্থী সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেদ্শৈভিক 
পার্টিদের জনসাধারণের মধ্যে কিছু প্রভাব ছিল, ততদিন বুজেয়াদের 
পক্ষে নিজন্ব ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাহাদিগকে একটা আবরণ হিসাবে 
ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। কিন্তু জনসাধারণের চক্ষে মেন্শেভিক ও সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিরা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর দালাল বলিয়! ধরা পড়িয়া প্রভাব 
হারাইবার পর হইতে বুর্জোয়াশ্রেণী ও অস্থায়ী সরকারের আর কোন অবলম্বন 
রহিল না। | 
(২) "অক্টোবর বিপ্লবের পুরোভাগে ছিল রুশ শ্রমিকশ্রেণীর মত একটি বিপ্লব 
শ্রেণী। যুদ্ধের মধ্যে এই শ্রেণী ইস্পাতের মত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল; অল্পকালের 
মধ্যে ছুইটি বিপ্লবের অভিজ্ঞত। ইহার ছিল; তৃতীয় বিপ্লবের প্রাক্কালে এই শ্রেণীই 
যুদ্ধ-শাস্তি, ভূমি, স্বাধীনতা ও দোশালিজমের জন্য সংগ্রামে জনগণের নেতা 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল । কুশ শ্রমিকশ্রেণীর মত পুরোধা যদি বিপ্লব না পাইত, 
জনগনের আস্থ৷ অর্জন করিয়াছে এমন নেতা! যদি না মিলিত, তো! শ্রমিক ও 
কৃষকদের মধ্যে মৈত্রী ঘটিত না, এবং এ মৈত্রীর অবর্তমানে অক্টোবর বিপ্লবের 
বিজয় সম্ভব হইত না। 
তি) কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য, বিপ্লবসাধনে সেই 
দরিদ্র-কৃষকদের মত কর্মক্ষম মিত্র রুশ শ্রমিকশ্রেণী পাইয়াছিল। কৃষিকর্মরত 
কৃষকসাধারণ সম্বন্ধে বলা যায় যে মাত্র আট মাস ব্যাপী বিপ্লবের যে অভিজ্ঞতাকে 
অসঙ্কোচে “নিয়মিত অগ্রগতির” যুগের কয়েক দশকের সঙ্গে তুলনা কর! যায়, 
সেই অভিজ্ঞতা ন্রির্ঘক হয় নাই। এই সময়ে তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে রুশদেশের 
সকল পার্টিকে পরীক্ষা করার স্থযোগ পাইয়াছিল এবং নিজেরা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল ষে 
কনৃষ্রিট্যুশনাল-ডেমোক্রাট কিংবা সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি মেন্শেভিকের দল 
কখনও জমিদারদের সঙ্গে যথার্থ সংঘর্ষে লাগিবে না কিংবা কৃষকদের 
স্বার্থরক্ষার জন্ঠ আত্মোৎসর্গ করিবে ন1) তাহার! বুঝিয়াছিল যে রুশদেশে 
একমাত্র যে পার্টি জমিদারদের সঙ্গে একেবারে জড়িত ছিল না এবং কৃষকদের 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত জমিদারদের শক্তি চূর্ণ করার জন্ত তৈয়ার ছিল, সেই 
পার্টি হইল বল্শেভিক্‌ পা্টি। এই বিশ্বাস হইল সর্বহারাশ্রেণী ও দরিদ্র কষকদের 
মধ্যে মৈত্রীর স্থ্দুঢ় ভিত্তি। যে মাঝারি চাষীরা বহুদিন দোলায়মান অবস্থায় ছিল 
এবং মাত্র অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে সর্ধাস্তঃকরণে বিপ্লবের প্রতি আৰুষ্ট হইয়া 
দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলাইল, সেই মাঝারি চাষীরা যেকি করিবেন। 


বল্শেভিক্‌ পাটির কার্যকলাপ ২৭৩ 


করিবে, তাহা শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে মৈত্রীর জনই নির্ধারিত 
হইতে পারিল। 
এই মৈত্রী বিন! অক্টোবর বিপ্লব যে জয়যুক্ত হইত না তাহা বলাই বাহুল্য । 

(৪) রাজনৈতিক সংগ্রামে বাববার পবীক্ষিত ও পরিশোধিত বল্শেভিক্‌ পাটির 
মত পার্টি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর নেতা। চুড়ান্ত আক্রমণে জনগণকে পরিচালনা করার 
মত সাহস, ও লক্ষ্যস্থলে পৌছিবাৰ পথে যে নানা প্রচ্ছন্ন বাধা থাকে সেগুলি 
কাটাইযা যাইবার মত সতর্কতা ছিল বলিধাই শুরু বল্শেডিক্‌ পার্টির মত পাটি 
এমন নিপুণভাবে একটি ব্যাপক বিপ্লবী প্রবাহের মধ্যে, যুদ্ধ-শাস্তির জন্য সাধারণ 
গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জমিদাবী কাড়িযা লওঘাব উদ্দেশ্তে কৃষকদেব গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন, জাতীষ স্বাধীনত! ও সমানাবিকাবেব জন্য অত্যাচারিত জাতিসমূহের 
আন্দোলন, এবং বুঙ্গোযাশ্রেণীব উচ্ছেদ ও সর্বহারাব একনায়কত্ব স্থাপনের জন্য 
সর্বহারাশ্রেণীব সোশালিস্ট আন্দোলনেব মুত বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে মিশাইয়! 
দিতে পারিল। 

এই বিভিন্ন বিপ্লবী ধারাকে একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী বিপ্রবী প্রবাহের 
অন্তভূক্তি করাই যে কশদেশে ধনতন্ত্রেব ভাগ্য নিষস্ত্রিত করিল, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

(৫) অক্টোবব বিপ্লব যখন আরম্ত হয়, তখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রবলবেগে 
চলিতেছে, তখন প্রধান বুর্জোয় রাষ্ট্রপগুলির মধ্যে শত্রুতা তাহাদিগকে ছুই 
দলে বিভক্ত করিয়াছে, তখন তাহারা পরস্পর বিগ্রহ এবং পরস্পরের সর্বনাশ 
সাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং সেইজন্য তাহারা “রুশদেশের ব্যাপারে” হস্তক্ষেপ 
করিয়া উঠিতে পারে নাই এবং সক্রিয়ভাবে অক্টোবর বিপ্লবের বিরোধিতা 
করিতে পারে নাই। 

অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের বিজয়ে ইহ! যে অনেকটা সাহাব্য করিয়াছিল 
তাহা! নিঃসন্দেহ | 


৭। (সোভিয়েট শক্তিকে স্ুসংস্থাপিত করার জন্য 
বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির সংগ্রাম__ব্রেস্ট লিটভ ক্ষ, 
সন্ষি-_সপ্তম পার্টি কংগ্রেস 


সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করার জন্ত পুরাতন বুর্জোয়! রাষ্যন্ত্রকে 
ভাঙিম্া চুরিয়। নষ্ট করা এবং নূতন সোভিয়েট রাষ্টব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন 


১৮ 
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ছিল। এ ছাড়া, সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ ও এক জাতি কর্তৃক অন্ত জাতির 
উপর অত্যাচার চলিতেছে তাহাকে নষ্ট করা, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ 
অধিকার উঠাইয়া দেওয়া, সর্বপ্রকার বৈধ ও অবৈধ বিপ্লববিরোধী পত্রিক৷ 
ও সংগঠনকে দমন করা, এবং বুর্জোয়া গণপরিষদকে ( কনৃষ্িট্যুয়েপ্ট আযাসেম্ব লি) 
ভাডিয়া৷ দেওয়। দরকার ছিল। দেশের জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত 
করার পর সমস্ত, বড় কারখানাকেও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দরকার 
ছিল। সর্বশেষে, যে যুদ্ধ সোভিয়েট শক্তিকে স্থসংস্থাপিত করার পথে সব 
চেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি করিতেছিল, সেই যুদ্ধেরও অবসান ঘটানো দরকার 
ছিল। 

১৯১৭ সালের শেষভাগ হইতে ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মাত্র কয়েক 
মাসে এই সমস্ত কাজ স্ুুসম্পন্ন হইল। 

সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও গ্লেনশেভিক্দের কৌশলী পরিচালনায় পুরাতন 
মন্ত্রিসভার কর্মচারীর! যে ধ্বংসকার্ধ্য চালাইতেছিল, তাহাকে চূর্ণ ও পধুর্যদস্ত 
করা হইল। মন্ত্রিসভাগুলি উঠাইয়! দিয়া সেই জায়গায় সোভিয়েট শাসনবন্ত 
এবং যথোপযুক্ত “পীপৃল্স্‌ কমিসারিয়েট্‌” স্থাপন করা হইল। দেশের শিল্পকে 
পরিচালন! করার জন্ত “জাতীয় অর্থব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ” (সুপ্রীম কাউন্সিল 
অফ ন্যাশনাল ইকনমি ) প্রতিষ্ঠিত হইল। বিপ্লববিরোধ ও ধ্বংসকাধ্্যের 
বিরুদ্ধে লড়িবার জন্ত এফ, জেন্নঝিন্স কির নেতৃত্বে “নিখিল রুশ বিশেষ কমিশন” 
( ভেচেকা) নিযুক্ত করা হইল। লালফৌজ ও নৌবাহিনী গঠন সম্পকে 
নির্দেশ জানানো হইল। অক্টোবর বিপ্লবের পুর্ক্বেই যে গণপরিষদের নির্বাচন 
প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, নেই গণপরিষদ যুদ্ধশাস্তি, তূম্বত্ব ও সোভিয়েটের হাতে 
রাষ্ট্শক্তি দেওয়! সম্বন্ধে দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসের নির্দেশ মানিয়। লইতে 
অস্বীকার করায় তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়৷ দেওয়৷ হয়। 

সামস্ততন্ত্রে ধ্বংসাবশেষ, জমিদারী ব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে 
অধিকার ভেদের অবসান ঘটাইবার জন্ঠ, জমিদারী, উঠাইয়া দিয়া, জাতি ও 
ধর্মের ভিত্তিতে অধিকারবিলোপপ্রথা বন্ধ করিয়া, রাষ্ট হইতে ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে 
পৃথক্‌ করিয়া দিপা, স্ত্রীলোকদের এবং রুশদেশের বিভিন্ন জাতিসমূহের সমান 
অধিকার প্রতিষ্ঠ। করিয়া রাষ্ট্রের নির্দেশ প্রচারিত হইল । 

প্রুশদেশের জনগণের অধিকার ঘোষণা” শীর্ষক সোভিয়েট সরকারের এক 
বিশেষ নির্দেশে বলা হয় যে রুশদেশের জনগণের অবাধ অগ্রগতি ও সম্পূর্ণ 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ২৭৫ 


বৈষম্যবিলোপ সাব্যস্ত করার অধিকারকে বাষ্ট্রবিধানের মৃত সুপ্রতিষিত করা 
হইল। 

বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক শক্তি নষ্ট করিয়া নূতন সোভিয়েট জাতীয় 
অর্থব্যবস্থা স্থষ্টি করার জন্য, এবং প্রথমত নূতন লোভিয়েট শিল্পপ্রতিষ্ঠার 
জন্য, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, বিদেশী বাণিজ্য, বাণিজ্য নৌ-বাহিনী এবং কয়লা, 
ধাতুশিল্প, তৈল, রসায়নশিল্প, যন্ত্রশিল্ন, বস্ত্রশিল্প, চিনির কারবার ইত্যাদি শিল্পের 
নকল বিভাগে বড় বড় কারখানাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর। হইল ॥ 

বিদেশী ধনিকদের কবল হইতে আমাদের দেশের আধিক স্বাত্ত্য, এবং 
বিদেশীদের শোষণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রুশ জার এবং অস্থায়ী সরকার 
বিদেশে যে খণ গ্রহণ করিয়াছিল, সেই খণকে বন্ববাদ করা হয়। পরদেশ 
জয় করার উদ্দেশে যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে খণ জমিয়! উঠিয়াছিল এবং যাহা 
বিদেশী ধনিকদের কাছে রুশদেশকে শৃঙ্ঘলিত কবিয়া রাখিয়াছিল, আমাদের 
দেক্শর লোক সেই খণ পরিশোধ করিতে অন্বীকৃত হইল। 

ইহারই অনুরূপ ব্যবস্থার ফলে বুর্জোয়া, জমিদাব প্রতিক্রিয়াশীল 
বাজকর্মচারী ও, বিপ্লববিবোধী পার্টিগুলির শক্তি ছুলোৎপাটিত হইয়া গেল 
এবং দেশের রে সোভিয়েট সরকাবের অবস্থা অনেক ভাল হইল। 

কিন্ত যতদিন রুশদেশ জার্মানী ও অস্ট্ীয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, ততদিন 
সোভিয়েট সরকারের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে কর! চলিল না। সোভিয়েট 
শক্তিকে চূড়ান্তভাবে নুসংস্থাপিত কবিতে হইলে যুদ্ধ শেষ কর! প্রয়োজন ছিল। 
তাই অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পাটি যুদ্ধ-শাস্তির জন্য 
সংগ্রামে নামিল। 

“সকল যুধ্যমান দেশ ও তাহাদের সরকারকে অবিলঘ্ধে স্ায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক 
শাস্তির জগ আলোচনা আরম্ভ করিতে” সৌভিয়েট সরকার ডাক দিল। কিন্তু 
মিত্রপক্ষ, অর্থাৎ বৃটেন ও ফ্রান্স, সোভিয়েট সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 
গব্রাজী হইল । ইহার ফলে সোভিয়েটগুলির ইচ্ছা অনুসারে সোভিয়েট সরকার 
জার্মানী ও অল্ট্রীয়ার সঙ্গে কথাবার্তী আরম্ভ কর! স্থির করিল। 

৩র। ডিসেম্বর তারিথে ব্রেস্ট -লিটভ্গ্কে আলোচনা আরম্ভ হইল। ঘুদ্ধ-শাস্তির 
শর্ত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষর করা হইল । 

এই আলোচনা যখন হয়, তখন দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলিতেছিল, 
তখন দেশের সকলে যুদ্ধের ভারে অবসন্ন হুইয়! পড়িম়াছিল, তখন আমাদের 
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সৈন্েরা পরিখ। ছাড়িয়া যাইতেছিল, রণক্ষেত্র তখন ভাতিয়! পড়িতেছিল। 
আলোচনার মধ্যে পরিফার জান! গেল যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীর1 প্রাক্তন 
জার-সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ দখল করিয়! বসিতে চায়, এবং পোলা, ঘুক্রেন 
ও বল্টিক্‌ দেশগুলিকে জার্মানীর অধীন করিতে চায় । 

এমন অবস্থায় যুদ্ধ চালাইয়! যাইবার অর্থ হইল নবজাত সোভিয়েট 
রিপাবলিকের অস্তিত্ব লইয়া জুয়াখেল!। শ্রমিকশ্রেণী ও রুষকসম্প্রদায়ের সম্মুখে 
আসিল শাস্তির দূর্বহ শর্তকেও স্বীকার করার প্রয়োজন, এবং তখনকার 
সবচেয়ে সাংঘাতিক লুঠননিপুণ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাছে হটিয়া গিয়া এমন 
একটি" অবসর সংগ্রহ করার প্রয়োজন, যে অবসরে সোভিয়েটশক্তিকে প্রতি 
কর! যাইবে এবং শক্রর আক্রমণ থেকে দেশরক্ষায় সমর্থ নূতন লালফৌজ 
গড়িয়। তুলা যাইবে। 

মেন্শ্ভিক্‌ ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি হইতে আরম্ভ করিয়! সবচেয়ে 
উদ্ধত “ম্থেতরক্ষী” পর্যন্ত সকল বিপ্লববিরোধীই শাস্তিস্থাপনের বিরুদ্ধে উদ্ম 
প্রচার চালাইল। তাহাদের কর্মপ্রণালী ছিল বেশ নুম্পষ্ট : শাস্তিবিষয়ে আলোচনা 
পণ্ড করিয়। জার্ধান আক্রমণের প্ররোচনা দেওয়া এবং এই উপায়ে যে 
সোভিয়েটশক্তি তখনও দুর্বল তাহাকে বিপন্ন করা এবং শ্রমিক ও কৃষকদের 
সমস্ত সাফল্য কাড়িয়! লওয়ার চেষ্টাই তাহাদের উদ্দেশ্ত ছিল। 

এই সাংঘাতিক চক্রান্তে তাহাদের মিত্র ছিল ট্ুটস্কি ও তাহার সহকন্ী 
বুখারিন। রাডেক ও পিয়াটাকভকে লইয়া বুখারিন “বামপন্থী কমিউনিস্ট” 
ছন্মবেশে পার্টির প্রতি শত্রুতা করার জন্য একটি দলের নেতৃত্ব করে। পার্টির 
মধ্যে ট্রটুষ্কি ও “বামপন্থী কমিউনিস্ট” দল লেনিনের বিরুদ্ধে দারুণ সংগ্রাম 
লাগাইল, যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার দাবী উপস্থাপিত করিল। পরিঞ্ার দেখ! গেল 
যে এইসব লোক জার্মান সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশের মধ্যে বিপ্লববিরোধীদের 
চক্রান্তেরই সমর্থন করিত, কারণ যে নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের তখনও কোন 
নৈন্ুবাহিনী-ছিল না, তাহাকেই জার্যান সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের সম্মুখে অরক্ষিত 
অবস্থায় ছাড়িয়া দিবার চেষ্টায় ছিল। 

বামপন্থী বাক্বিস্তারের জালে নিপুণভাবে ঢাকিয়! রাখিয়! ইহা প্রকৃতপক্ষে 
প্ররোচকদেরই কর্মপ্রণালী হইয়| রহিল। 

২৯১৮ সালের ১*ই ফেব্রুয়ারী তারিথে ব্রেস্ট-লিটভ্ষ্কে শাস্তির জন্য 
আলোচন! ভাঙ্গিয়! গেল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নামে লেনিন এবং স্টালিন 
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শাস্তির শর্ত স্বাক্ষর করা সম্বন্ধে জোর করিয়া জানাইলেও, ব্রেস্ট -লিটভস্কে 
সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা ট্রটুস্কি বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া বল্শৈভিক্‌ পাটির 
সুম্পষ্ট নির্দেশ ভঙ্গ করে। জার্মানী যে-সব শর্ত উপস্থাপিত করে, সে-শর্তে 
সোভিয়েট রাষ্ট্র শাস্তিস্থাপনে অস্বীক্ৃত বলিয়া ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে সে 
জার্মীনদের জানাইয়া দেয় যে সোভিয়েট রাষ্ট্র লড়িবে না এবং সৈন্ঠবাহিনীকে 
সাধারণ নাগরিক জীবনে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে । 

এরূপ কাণ্ডের ফলাফল ভয়াবহ হইল । সোভিয়েট দেশের স্বার্থের প্রতি যে 
বিশ্বাসঘাতকত! করে, তাহার কাছে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীর। ইহার বেশী কিছু 
চাহিতে পারিত ন!। 

জার্মান সরকার যুদ্ধবিরতির শর্তগুলি ভাগ্গিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। 
আমাদের পুরাতন বাহিনীর অবশিষ্টাংশ জার্মান সৈম্তদের আক্রমণের ধাক্কায় 
ভাঙ্গিয়া পড়িল, ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। জার্মানবা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়! বিপুল 
এলাকা দখল করিল, পেট্রোগ্রাডকে পর্যযস্ত বিপন্ন করিয়া তুলিল। সোঁভিয়েট 
শক্তির উচ্ছেদ ঘটাইয়া আমাদের দেশকে মধীন করার মতলবে জার্মান সাআজ্যবাদ্‌ 
সোভিয়েট দেশকে আক্রমণ করিল। প্রাচীন জারবাহিনীর ধ্বংসাবশেষ জার্মীন 
সাম্রাঙ্যবাদের সুসজ্জিত ফৌজকে ঠেকাইতে পারিল না, আঘাত খাইয়া ক্রমাগতই 
পিছু হটিতে লাগিল। 

কিন্তু জার্মানদের এই আক্রমণ হইল দেশব্যাপী এক বিপুল বিপ্লবী অভ্যুর্থানের 
সন্কেত। “সোশালিস্ট পিতৃভূমি বিপন্ন” বলিয়া পার্টি ও সোভিয়েট সরকার 
ডাক দ্দিল। এই ডাকের জবাবে শ্রমিকশ্রেণী সোৎসাহে লালফৌজের পল্টন 
বানাইতে লাগিল। নুতন ফৌজের স্গঠিত দলগুলি বিপ্লবী জনতার 
সৈম্তবাহিনীরর্পে বীরদর্পে সর্বপ্রকার অস্ত্রসজ্জায় সুসক্জিত জার্মান লুষ্ঠকদের 
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাইল। নার্ভা ও পস্কভে জার্মান আক্রমণকারীরা অটল 
প্রতিরোধের জোরে পরাভূত হইল । পেট্রোগ্রাড অভিমুখে তাহাদের অভিঘান 
আটুকাইয়! গেল। যে-দিন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সৈন্যবাহিনীকে হটাইয়! 
দেওয়া হয়, সেই ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লালফৌজের জন্মদিন বলিয়! ধরা হয়। 

১৯১৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অবিলম্বে শাস্তিস্থাপনের কথা তুলিয়া 
জার্মান সরকারের কাছে তার পাঠানো সম্পর্কে লেনিনের প্রস্তাব পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি অনুমোদন করে। কিন্ত আরও স্ুবিপাজনক- শর্ত পাইবার উদ্দেস্তে 
জার্ধানরা আরও বেশী দূৰ অগ্রসর হইতে লাগিল ; কেবল ২২শে ফেব্রুয়ারী 


২৭৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তারিখে জার্মান সরকার সদ্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছুক বলিয়া জানায়। প্রথমে 
শান্তির ষে-শর্ত প্রস্তাবিত হুইয়াছিল, তাহার চেয়ে এখনকার শর্ত অনেক বেশী 
দুর্বহ হইল। 

শান্তিস্বাপনের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে গৃহীত হইবার পূর্বে কেন্ত্রীয় 
কমিটিতে ট্রটুদ্বি, বুখারিন ও অন্ান্ ট্রটুক্কিপন্থীর বিরুদ্ধে লেনিন, স্টালিন 'ও 
স্ভেদ্গলভূকে তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। লেনিন ঘোষণা করেন যে বুখারিন 
ও ট্রট্‌স্কি “আসলে-জার্মান সাম্াজ্যবাদীদের সাহাষ্য করিয়াছে এবং জার্মানীতে 
বিপ্লবের উদ্ভব ও বিকাশকে বাঁধা দিয়াছে ।” (লেনিন, “কলেক্টেড ওয়ার্ক স্৮, 
রুশ সংস্করণ, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩০৭ ) 

২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মান কর্তৃপক্ষের শর্ত গ্রহণ করিয়া 
সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার দিদ্ধান্ত করে। সোভিয়েট রিপাব্লিক্কে ট্রস্কি ও 
বুখারিনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য উচ্চ মুল্য দিতে হইয়াছিল। লাটভিয়া, 
এন্তোনিয়া,_পোলাণ্ডের তো কথাই নাই- জার্মানদের হাতে চলিয়া যায়; 
নোভিয়েট রাষ্ট হইতে যুক্রেনকে ছিন্ন করিয়! লইয়৷ জার্মানীর অধীন. দেশে 
পরিণত করা হয়। জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দিতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে, অঙ্গীকার 
করিতে হয় । | 

ইতিমধ্যে, বিশ্বাসঘাতকতার পঙ্কে আরও গভীরভাবে নিমজ্জিত হ্ইয়া 
প্বামপন্থী কমিউনিস্টরা” লেনিনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়! যাইল। 

প্বামপন্থী কমিউনিস্টরা” ( বুখারিন, ওসিন্সকি, ইয়াকোভলেভাঁ, স্টকভ. ও 
মাণ্ট সেভ ) সাময়িকভাবে পার্টির যে মস্কো অঞ্চলস্থ কর্্টকেন্ত্র দখল করিয়া বসে, 
দেখানে পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরাইবার মতলবে কেন্দ্রীয় কমিটির উপর অনাস্থা 
জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কর্মকেন্ত্র (ব্যুরো ) হইতে ঘোষণা করা 
হয় যে ইহার বিবেচনায় *খুবই নিকট ভবিষ্যতে পাটির মধ্যে ভাঙন একরকম 
অনিধাধ্য।” এমনকি পবামপন্ঠী কমিউনিস্টরা” তাহাদের প্রস্তাবে এতদূর 
অগ্রসর হইল যে তাহার! সোভিয়েটবিরোধী মনোভাবই দেখাইল। তাহারা 
ঘোষণা করিল যে “সোডিয়েটশক্তি এখন নিছক নামমাত্র ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে 
বলিয়া আমর মনে করি যে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের খাতিরে সোভিয়েটশক্তি নষ্ট 
হুইয়! যাইলে আমাদের তাহাতে সম্মত হওয়! উচিত ।” 

এই দিদ্ধান্তকে লেনিন “অন্ভুত ও ভয়াবহ” আখ্যা দেন। 

ট্ষি ও “বামপন্থী কমিউনিস্টদের” এই পার্টিবিরোধী আচরণের প্র্কত স্ষারণ 
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তখনও পার্টির কাছে পরিষ্কার হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি (১৯৩৮এর প্রথমে 
লিখিত ) সোভিয়েটবিরোধী “্দক্ষিণপন্থী ও ট্রটুস্বিপন্থীদের দলের” যে বিচার 
হইয়াছে, সেখানে প্রমাণ হয় যে বুখারিন তাহার নেতৃত্বে "বামপন্থী কমিউনিস্টের” 
দল, ট্টস্কি ও প্বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে মিলিয়া তখন 
সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চালাইতেছিল। এখন জান৷ 
গিয়াছে যে বুখারিন, ট্রটুষ্কি ও তাহাদের সহ-যড়যন্ত্রকারীর! ব্রেস্ট -লিটভ্স্ক 
সন্ধিকে লণ্ডভণ্ড করা, লেনিন, স্টালিন ও স্ভের্ট লভ্কে গ্রেপ্তার করিয়! খুন করা, 
এবং বুখারিন ও টুটস্কির অন্ুচর ও “বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেভল্যশনারিদের 
লইয়া নূতন সরকার গঠন সম্বন্ধে দৃঢ়সঙ্কল্ন হইয়াছিল। 

এই প্রচ্ছন্ন বিপ্লববিরোধী চক্রান্ত পাকাইবাব সময় প্বামপন্থী কমিউনিস্টের” 
দল টুটস্কির সহায়তায় খোলাখুলিভাবে বল্শেভিক্‌ পার্টিকে আক্রমণ করে, পার্টিকে 
ভাঙিয়া সভ্যদের মধ্যে সংহতিভেদ ঘটাইবার চেষ্টা করে। কিন্ত এই দারুণ 
দ্ঃসময়ে পাটি লেনিন, স্টালিন ও স্ভের্দলিভকে ঘিরিয়া সম্মিলিত হয় এবং শাস্তি 
ও অন্তান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটিকে সমর্থন করে । 

“বামপন্থী কমিউনিস্ট” দল কোণঠাস। হইয়! পড়িয়া! পরাজিত হয় । 

যুদ্ধশাস্তিবিষয়ে পার্টি যাহাতে চরম সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে পারে সেভন্ত 
সপ্তম পার্টি কংগ্রেস আহ্ত হয়। 

১৯১৮ সালের ৬ই মার্চ তারিখে কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। আমাদের 
পার্টি বাষ্রশক্তি লইবার পর ইহাই প্রথম কংগ্রেস। একলক্ষ পঁয়তাল্লিশ 
হাজার পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে যে-ডেলিগেটরা আসে, তাহাদের 
মধ্যে ৪৬ জনের ভোট দিবার অধিকার ছিল, আর ৫৮ জনের ভোট না 
থাকিলেও আলোচনার অধিকার ছিল। বস্তত, তখন পার্টির সভ্য সংখ্যা 
২,৭০১০০০ এর কম ছিল না। জরুরী তাগিদে কংগ্রেস বসার দরুণ অনেকগুলি 
সংগঠনের পক্ষে যথাসময়ে ডেলিগেট পাঠাইতে না পারা, এবং তখন যে-সব 
অঞ্চল জার্ধানদের দখলে ছিল সেখানকার সংগঠনগুলির পক্ষে একেবারেই 
কোঁন ডেলিগেট পাঠাইতে না| পারা হইল সংখ্যার এই অসঙ্গতির 
কারণ । 

ব্রেস্ট -লিটভূস্ক, সন্ধি সম্বন্ধে এই কংগ্রেসে রিপোর্ট দিবার সময় লেনিন 
বলেন যে, *...পার্টির ভিতরে বামপন্থী বিরুন্ধবাদীরা সংগঠিত হওয়ায় পার্টি 
যে কঠোর সম্ধটের অভিজ্ঞতা পাইতেছে, তাহা হইল রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার 


২২৮০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মধ্যে একটি সবচেম্ে গুরুতর সঙ্কট।” (লেনিন, পসিলেন্টেড ওয়ার্কম্*, 
ইংরেজী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-৯৪ ) 

বেস্ট -লিটভ্ম্ক সন্ধি সম্বন্ধে লেনিন ষে প্রস্তাব দাখিল করেন তাহার 
পক্ষে ৩০ ও বিপক্ষে ১২ ভোট হওয়ার ফলে সেটি গৃহীত হয়; পাঁচজন 
কোনপক্ষে ভোট দেয় নাই। 

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরদিন লেনিন, “এক শোকাবহ শাস্তি 
শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন :_ “সন্ধির শর্তগুলি কঠোর এবং প্রায় অপহা। কিন্তু 
ইতিহাস তাহার প্রাপ্য দাবী করিবেই ।. .আস্ুন, আমরা সংগঠন, সংগঠন, 
বার বার সংগঠনের কাজে নামি। সকল পরীক্ষা সত্বেও ভবিষ্যৎ আমাদেরই 
হাতে।” (লেনিন “কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক স্”, রুশ সংস্করণ, দ্বীবিংশ খণ্ড, 
পৃঃ ২৮৮ ) 

কংগ্রেস এই প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্টগুলি যে সোভিয়েট 
দেশকে আবার সামরিক আক্রমণ করিবে তাহা অনিবার্য । সুতরাং বিশেষ 
উৎসাহ ও সংকল্প লইয়া শ্রমিক ও কৃষকদের শৃঙ্খলা ও পার্টির আত্মশৃঙ্খলা 
আরও শক্ত করা, সোভিয়েট দেশরক্ষায় আত্মোৎসর্গের জন্ট জনগণকে 
প্রস্তুত করা, লালফৌজকে সংগঠিত করা) এবং সকলের জন্য সামরিক শিক্ষা 
প্রবর্তন করা হইল কংগ্রেসের মতে পাটির মুলগত কর্তব্য । 

ব্রেস্ট -লিটভূম্ক সন্ধি সম্পর্কে লেনিনের নীতিকে সমর্থন করিয়া কংগ্রেস 
টুস্কি ও:বুখারিনের নিন্দা করিল এবং কংগ্রেসের মধোই দলভাউানে ব্যাপারে 
পরাজিত “বামপন্থী কমিউনিস্টদের” ব্যস্ততাকে কলঙ্কজনক বলিয়! বর্ণনা করিল। 

ব্রেস্ট -লিটভস্ক সন্ধির ফলে কিছু বিরাম পাইয়া! পার্টি সোভিয়েট-শক্তিকে 
হুপ্রতিষ্ঠ করা ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সংগঠিত করার কাজে 
মনোযোগ দিতে পারিল। 

সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের ভিতর যে সংঘাত ছিল (মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া 
ও জার্মানীর লড়াই তখনও চলিতেছিল ), তাহার সুযোগ লইয়া শক্রর 
শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করা, সোভিষেট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংগঠন করা এবং 
লালফৌজ সৃষ্টি কর! এঁ সন্ধির জন্তাই সম্ভব হইল । 

সন্ধির, ফলে সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে কৃষকসন্প্রদায়ের বন্ধুতা না হারাইয়৷ 
গৃহযুদ্ধে শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদিগকে পরাজিত করার মত শক্তি সংগ্রহ কর! 
সম্ভব হইল। 


বল্‌শেভিক্‌ পার্টিব কাধ্যকলাপ ২৮১ 


অবস্থা ষখন অগ্রগমনেব পক্ষে অনুকুল, তখন কেমন কবিষ1 নির্ভয়ে ও 
দৃঢদংকল্প হইয়া অগ্রদব হইতে হয, তাহা! অক্টোবব বিপ্রবেব যুগে লেনিন 
বল্শেতিক্‌ পার্টিকে শিখাইযা দেন। যখন শক্রব শক্তি স্পষ্টই আমাদের 
তুলনা অনেক বেশী তথন পৰে পূর্ণ উৎসাহ লইযা নূতন আক্রমণেব জন্য 
প্রস্তুত হওয[ব উদ্দেস্তে কেমন কবিষ! স্ুুশঙ্খলভাবে পিছু হটিতে হয, তাহা 
ব্রেস্ট -লিটভূস্ক সন্ধিব যুগে লেনিন পার্টিকে শিখাইলেন। 

লেনিনেব নীতি যে নিভু্ল তাহা ইতিহাদ সম্যক প্রমাণ কবিষাছে। 
সপ্তম কংগ্রেসে পার্টিব নাম ও কম্মপদ্ধতি পবিবর্তন কবা স্থিব হয়। পারটিব 
নাম বদ্লাইযা হইল কশ কমিউনিস্ট পার্টি ( বল্শেভিক )__ আব, দি, পি 
(বি)। আমাদের পার্টিকে কমিউনিস্ট পাটি বলাব প্রস্তাব লেনিন কবিলেন 
কাবণ এই নামেব সঙ্গে পার্টিব উদ্দেশ্রু, অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাব সুনির্দিষ্ট 
সামপ্জশ্ত বহিযাছে । 

লেনিন ও স্টালিন-প্রমুখ কযেকজনকে লইয়া একটি বিশেষ কমিশন 
নির্বাচিত ভষ। ইহাব কাজ হইল পার্টিব নৃতন বর্মপদ্ধতি স্থির কব! , 
লেনিনের খসড৷ ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হইল । 

এই ভাবে সপ্তম কংগ্রেপ এক বিবাট এ্রতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য 
সম্পাদন কবিল , পার্টিব ভিতব বামপন্থী কমিউনিস্ট” ও ট্রটস্বীপন্থীর মত 
ছন্নবেশী গোপন শক্রকে ইহা পবাজিত কবিল , সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হইতে 
ইহা দেশকে সবাইযা1 আনতে সফল হইল, শান্তি ও অবকাশ ইহা আনিয়া 
দিল; ইহাব জন্ত লালফৌজ সংগঠনে পার্টি সময পাইল এবং জাতিব 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সোশালিস্ট শৃঙ্খলা প্রবর্তনেব কাজ কংগ্রেস পাটিকে দিল। 


৮। সোশীলিন্ট সমাজ নির্মাণে প্রথম ধাপ সম্বন্ধে লেনিনের 
পরিকল্পনা__গরীব চাবীদের কমিটি ও ধনী চাবীদের 
ক্ষমতা হ্রাস_বামপন্থী সোশালিস্ট-রেভন্যুশনারিদের 
বিদ্রোহ ও তাহার দমন-__-পঞ্চম জোভিয়েট 
কংগ্রেস এবং রুশ সোভিয়েট সোশালিস্ট 
সংঘের শাসনবিধি নিরূপণ 


শাস্তিস্থাপনের ফলে কিছু অবকাশ পাইয! সোভিয়েট সবকাব সোশালিস্ট 
সমাজ নিম্মীণেব কাজে লাগিল। ১৯১৭ সালেব নভেম্বব হইতে ১৯১৮ সালের 


২৮২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়কে লেনিন বলেন প্ধনতন্ত্রেরে বিরুদ্ধে রেডগার্ডদের 
আক্রমণের” স্তর। ১৯১৮ সালের প্রথমার্ধে সোভিয়েট সরকার বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর অর্থ নৈতিক শক্তি চূর্ণ করিল, জাতির অর্থনৈতিক জীবনের আসল 
ঘাটিগুলি ( কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে, বিদেশী বাণিজ্য, বাণিজ্য নৌবাহিনী, 
প্রভৃতি) নিজের মুঠির মধ্যে আনিল, রাষ্ট্রশক্তির বুর্জোয়াযন্ত্রকে ভাঙিয়া 
দিল এবং সোভিয়েট শক্তির উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্ঠ বিপ্লববিরোধীদের প্রথম. 
প্রচেষ্টাকে নিম্পিষ্ট করিতে সফল হইল । 

কিন্ত এই কয়েকটি কাজই যথেষ্ট ছিল না। প্রগতি আনিতে হইলে' 
প্রাচীন ব্যবস্থা ধবংল করার পর নূতন ব্যবস্থানিম্মাণ প্রয়োজন ছিল। তাই 
১৯১৮ সালের বসস্তকালে “উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ” করা থেকে সোশালিস্ট 
সমাজ নির্মাণের নৃতন এক স্তরে রূপান্তর, আরম্ভ হইল-_যে সাফল্য পূর্বে 
অর্জিত হইয়াছিল, সংগঠনের দিক হইতে তাহাকে সুসংগঠিত করা, সোভিয়েট- 
জাতীয় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা আরম্ভ হইল। লেনিন বলিলেন, 
যে সোশালিন্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করিতে লাগিয়া একই, 
অবকাশের সম্পূর্ণ স্থযোগ লওয়া উচিত। নূতনভাবে উৎপাদনকে সংগঠন 
ও পরিচালন করিতে বল্‌্শেভিক্দের শিথিতে হইয়াছিল। লেনিন লিখিলেন 
যে বল্শেভিক্‌ পার্টি রুশদেশকে বুঝাইয়াছে, বল্শেভিক্‌ পার্টি জনগণের 
কল্যাণার্থে ধনীদের কবল হইতে রুশদেশকে ছিনাইয়া লইয়াছে, এখন 
বল্শেভিক্দের রুশদেশ শাসন করিবার শিক্ষা পাইতে হইবে। 

লেনিনের অভিমত ছিল এই যে তখন দেশে উৎপন্ন সমস্ত জিনিসের' 
হিসাব রাখা এবং উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন বিষয়ে তত্বাবধান করাই প্রধান কাজ। 
দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থায় পেটি-বুর্জোয়াদেরই প্রাধান্ত ছিল। শহর ও গ্রামে 
লক্ষ লক্ষ খুদে মালিকদের দলের মধ্যে ধনতত্ত্রেরে পরিপোষণক্ষেত্র রহিয়॥ 
গিয়াছিল। এই ছোট ছোট মালিকর! শ্রমিকশৃঙ্খলা কিংবা! নাগরিক শৃঙ্খল 
মানিত না; তাহার! রাষ্ট্রের তত্বাধান ও হিসাবপরীক্ষাব্যবস্থায় লাজী হইত, 
না। এই সঙ্কটসময়ে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে ঝুঁকি ব্যবসা ও অতিরিক্ত 
মুনাফা, জোগাড় করিবার জন্য কাদা মাখামাধি, এবং জনগণ অভাবধ্রস্ত 
বলিয়! ছোট মালিক ও ব্যবসায়ীদের লাভের চেষ্টা হইল বিশেষ ভয়ঙ্কর । 

কাজে অপরিচ্ছন্নতা এবং শিল্পকর্ে শ্রমিকশৃঙ্খলার অভাবের বিরুদ্ধে পার্টি 
প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। শ্রমসম্পর্কে নূতন অভ্যাম আয়ত্ত করিতে 
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জনগণ বিলম্ব করিতেছিল। ল্ুতরাৎ এই সময়ে শ্রয়িকশৃঙ্খলার জন্ত পূর্ণ 
প্রচেষ্টা হইল প্রধান কাজ। 

শিল্পকর্ম্মে সোশালিস্ট প্রতিযোগিত! বাড়াইয়া৷ যাইয়া, কাজ অনুপাতে 
পারিশ্রমিকের প্রবর্তন করা, সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়ার বিরোধিত। 
করা, এবং বে অলম ও মুনাফালোভীর দল রাষ্ট্রের নিকট হইতে যথাসম্ভব 
বাগাইয়া৷ লওয়ার মতলব করিয়াছিল শিক্ষা ও উপদেশদান ছাড়াও তাহাদের 
সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন লেনিন দেখাইয়া! দেন। 
তিনি বলিলেন যে প্রাত্যহিক কাজের মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত মানুষ নুতন 
শৃঙ্খলা- শ্রমিকশৃঙ্খলা, কমরেড-সম্পর্কজাত শৃঙ্খলা, সোভিয়েট শৃঙ্খলার বিকাশ 
ঘটাইবে, কিন্তু “এই কাজ সম্পূর্ণ এক এঁতিহাসিক যুগ ব্যাপিয়া চলিবে ।” 
( লেনিন, “সিলেক্টেড ওয়াকৃ্স্”, ইৎরেজী সংস্করণ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩ ) 

সোশালিস্ট সমাজ নিন্াণ ও নূতন সোশালিস্ট উৎপাদনসম্পর্ক লইয়া 
এই সমস্ত সমস্তা সম্বন্ধে, লেনিন “সোভিয়েট সবকারের আশু কর্তব্য” শীর্ষক 
বিখ্যাত পুস্তকে আলোচনা করেন । 

সোশালিস্ট-বেভল্যুশনাবি ও মেন্শেভিক্দেব সঙ্গে একজোট হইয়া! 
প্বামপন্থী কমিউনিস্টর” এই সমস্াগুলি লইয়াও লেনিনের বিরুদ্ধে 
লড়িতে থাকে। শৃঙ্খলাপ্রবর্তন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একজন করিয়া তত্বাবধায়ক 
নিয়োগ, শিল্পকর্ম্দে বিচক্ষণ বুর্জোয়াদের কাজ দেওয়া, এবং কার্য্যকরী ব্যবসায় 
পদ্ধতি গ্রহণ বিষয়ে বুখারিন, ওসিন্সকি প্রভৃতি বিরোধিতা করে। লেনিনের 
কর্মপ্রণালী বুর্জোয়া অবস্থাকে ফিরাইয়া আনিবার নামাস্তব বলিয়। তাহাব৷ 
লেনিনের অপবাদ রটাইল। সঙ্গে সঙ্গে “বামপন্থী কমিউনিস্টরা” রুশদেশে 
সোশালিস্ট সমাজ নিন্মাণ ও সোশালিজ্মের বিজয অসম্ভব বলিযা ট্রট্স্কির 
অভিমত প্রচার করিতে থাকিল। 

যে-কুলাক্‌ এবং অলস মুনাফালোভীর৷ সর্বপ্রকার শৃঙ্খলার বিরোধী ছিল 
এবং অর্ুনৈতির ব্যবস্থা, হিসাবপত্র ও তত্বাবধান সম্পর্কে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের 
প্রতিকুলে ছিল, তাহাদেরই পক্ষসমর্থন করিতে যাইয়া প্বামপন্থী কমিউনিস্টয়া” 
“বামপন্থী” বাকৃবিস্তার _দ্বারা ছন্মবেশ পরিধান করিত। 

নূতন সোভিয়েট শিল্পসংগঠনের নীতি স্থির করিয়! পার্টি গ্রাম অঞ্চকের 
মূনস্তা লইয়। পড়িল। এই সময় দেখানে কুলাক্‌ ও গরীব চাষীদের মধ্যে 
সত্ব্ষের তাণ্ডব চলিতেছিল। কুলাক্রা শক্তিশালী হইয়! উঠিতেছিল এবং 


২৮৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জমিদারদের কাছ থেরে বাজেয়াপ্ত করা জমি দখল করিতেছিল। গরীব 
চাষীদের পক্ষে সাহায্য প্রয়োজন ছিল । কুলাকৃরা সর্বহার! সরকারের সঙ্গে লড়িতে 
থাকে, বীধা দরে খাস্যশস্ত বিক্রয় করিতে গররাজী হয়। তাহারা সোভিয়েট 
রাষ্ট্রকে উপবাস করাইয়! সোশালিস্ট ব্যবস্থা পরিত্যাগে বাধ্য করিতে চায়। 
এই বিপ্লববিরোধী কুলাক্দের নিশ্পেষিত করার কাজ পার্টি লইল। গরীব 
চাষীদের সংগঠিত কর এবং যে-কুলাক্রা বাড়তি খাগ্শস্ত আট্রকাইয় রাখিয়াছিল 
তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাফল্যকে নিশ্চিত করার জন্য দলে দলে কারথানা- 
শ্রমিকদের গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হইল । 
লেনিন লিখিলেন, “কমরেড ও শ্রমিকগণ, ন্মরণ রাখুন যে এখন বিপ্লবের 
সন্কটমূহুর্ত। স্মরণ রাখুন যে এখন কেবল আপনাল্সাই বিপ্লবকে বাচাইতে 
পারেন, অন্ত কেহই পারে না। আমরা হাজারে হাজারে স্থনির্বাচিত 
রাজনীতি ব্যাপারে অগ্রসর এমন শ্রমিককে আজ চাই, যাহাদের সোশালিজমের 
লক্ষ্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ আছে, ঘুষ লওয়া ও চুরির লোভে যাহারা 
পথভ্রষ্ট হইতে পারে না, যাহার! কুলাক্‌, মুনাফালোভী, লুগ্ঠক, উৎকোচদাতা 
ও সংগঠনভঙ্গকারকদের বিরুদ্ধে লৌহব্যুই স্থষ্টি করিতে সমর্থ।” (লেনিন, 
“কলেইেড্‌ ওয়াকৃন্”, রুশ সংস্করণ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৫) 
লেনিন বলিলেন, «খাছ্ের জন্ত সংগ্রামই সোশালিজমের জন্য সংগ্রাম। 
এই স্লোগান লইয়া দলে দলে শ্রমিককে গ্রামাঞ্চলে পাঠাইবার ব্যবস্থা সংগঠিত 
হইল। যে-অনেকগুলি সরকারী নির্দেশ প্রকাশিত হইল, তদনুসারে খাগ্ভবিষয়ে 
একনায়কত্বের ( ডিক্টেটরশিপ ) ব্যবস্থা হইল এবং পীপ্ল্স্‌ কমিসারিয়েটের 
মুখপত্রগুলিকে বাধা দরে খাগ্শস্ত কেনা সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইল । 
১৯১৮ সালের ১১ই জুন তারিখে প্রকাশিত এক নির্দেশে গরীব 
চাবীদের কমিটি গড়িবার ব্যবস্থা হইল। কুলাক্দের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বাজেয়াপ্ত 
জমিবণ্টন এবং কৃষিযস্ত্র বিতরণ বিষয়ে, কুলাকৃদের কাছ থেকে বাড়তি 
থাগ্শন্ত সংগ্রহে, এবং শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে ও লালফৌজকে থাগ্ত সরবরাহ 
ব্যাপারে এই কমিটিগুলি খুব জরুরী কাজ করে। কুলাকৃদের ৫ কোটি 
“হেকুটার” জমি গরীব ও মাঝারী চাবীদের হাতে যায়।. কুলাকৃদের উৎপাদন 
প্রকরণের একটা বড় অংশ বাজেয়াপ্ত করিয়৷ গরীব চাষীদের দেওয়! হুয়।' 
গ্রামাঞ্চলে সোশালিস্ট বিপ্লব বিকাশে এই গরীব চাষীদের রুমিটি গঞ্জ 
অগ্রগতির একটি স্তর । গ্রামগুলিতে সর্বহার। একনাপ্কত্বের শক্ত ঘাঁটি ছিল 
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এই কমিটিগুলি। প্রধানত ইহাদেরই মধ্যস্থতায় স্কৃষকদের মধ্য হইতে 
লাল-ফৌজের সৈন্সংগ্রহ হইতে লাগিল । 

গ্রামাঞ্চলে এই সর্বহার! প্রচার এবং গরীব চাষীদের কমিটি সংগঠন 
দেশে সোভিয়েট শক্তিকে সুসংস্থাপিত করিল এব সোভিয়েট সরকারের পক্ষে 
মাঝারি চাষীকে টানিয়া আনাব মধ্যে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ রাজনৌতিক কাজ 
করিল। 

১৯১৮ সালের শেষে যখন তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ হইল তখন গ্রাম 
সোভিয়েটগুলির মধ্যে গরীব চাষীদের কমিটি মিশিয়া গেল, তাহাদের স্বতন্ত 
অস্তিত্বের অবসান ঘটিল। 

১৯১৮ সালের, £ঠা জুলাই তারিখে যে পঞ্চম সোভিয়েট কংগ্রেসের উদ্বোধন 
হয়, সেখানে «বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিবা৷ কুলাকদের স্বপক্ষে ছাড়াইয় 
লেনিনের বিরুদ্ধে নিদারুণ আক্রমণ করে। তাহারা দাবী জানাইল যে 
কুলাকৃদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামাইয়! দেওয়া হোক্‌ এবৎ গ্রামাঞ্চলে থাগ্সংগ্রহের 
জন্ত শ্রমিকদের দল পাঠানো বন্ধ করা হোক্‌। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য 
দৃঢ়সংকল্প হইয়া! তাহাদের কম্মপ্রণালীর বিরোধিতা করিতেছে দেখিয়া! “বামপন্থী 
লোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিবা মস্কোতে এক বিদ্রোহ লাগাইয়া দেয় এবং 
ত্রিয়োখশ্বিয়াতিতেল্স্কি রাস্তাটি দখল করিয়া সেখান থেকে ক্রেম্লিনেব উপর 
গোলা ফেলিতে থাকে । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বল্শেভিকৃ্বা এই কাণগুজ্ঞানহীন 
বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলে। দ্রেশের অন্তান্ট জায়গায় “বামপন্থী” সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারিরা বিদ্রোহ বাধাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু এই সব কাওকে শীঘ্রই 
সর্বত্র দমন কর! হয়। 

সোভিয়েটবিরোধী প্দক্ষিণপন্থী ও ট্রট্‌ক্কিবাদীর দলের” বিচারে এখন প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে বুখারিন ও টুটুস্কি “বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের বিদ্রোহ 
আরম্ভ হইবার পূর্বে সে-বিষয়ে খবব রাখিত ও সম্মতি দিয়াছিল। বুখারিন 
ও ট্রটুষ্কির অনুচরের! , “বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে মিলিয়! 
সোভিয়েট 'শক্তির বিরুদ্ধে যে-ব্যাপক বিপ্লববিরোধী চক্রান্ত করে, ইহা তাহারই 
একাধশ। 

এই সঙ্কট সময়েই বুম্কিন্‌ নামে এক “বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেতল্যশনারি 
জার্মান দৃতাবাসে ঢুকিয় পড়িন্তা মন্কোতে জার্মান রাষ্্রদূত মিরবাথূকে খুন 
করে। পরে এই লোকটি টুটুদ্ির একজন ভাড়াটিয়া হয়। ইহার মতলব ছিল 


২৮৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ লাগাঁইবার প্ররোচনা দেওয়া । কিন্ত সোভিয়েট সরকার যুদ্ধ 
এড়াইয়! বিপ্লববিরোধীদের প্ররোচক পরিকল্পনাকে বাতিল করিয়া দেয়। 

পঞ্চম সোভিয়েট কংগ্রেসে প্রথম সোভিয়েট শাসনবিধি-__সংযুক্ত রুশ 
সোভিয়েট সোশালিস্ট রাষ্ট্রের শাসনবিধি গৃহীত হয় । 


সংক্ষিগুপার 


১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর, এই আট মাসে বল্শেভিক্‌ পাট 
শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশকে এবং অধিকাংশ সোভিয়েটগুলিকে স্বপক্ষে টানিয়া 
আনার অত্যন্ত ছুরহ কাজটি সম্পাদন করিল, এবং সোশালিস্ট বিপ্লবের পক্ষে 
লক্ষ লক্ষ র্ুষকের সমর্থন সংগ্রহ করিল। পেি-বুর্জোয়৷ পার্টিগুলির 
( নোশালিস্ট-রেভলুযশনারি, মেম্শেভিক্‌ ও নৈরাজ্যবাদী ) কর্মপ্রণালীর 
আদল প্রতি ধাপে ধাপে জাহির করিয়া দিয়া এবং তাহার! যে শ্রমরত 
জনগণের স্বার্থের হানি ঘটাইতেছিল দেখাইয়। দিয়া, বল্‌্শেতিক্‌ পার্টি 
জনগণকে তাহাদের প্রভাব হইতে সরাইয়। আনিল। অক্টোবর সোশালিস্ট 
বিপ্লবের জন্য জনগণকে প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্তে বল্শেভিক্‌ পার্টি যুদ্ধক্ষেত্রে 
দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক কাজ চালাইল। 

এই সময় পার্টির ইতিহাসে চূড়ান্ত গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা হইল বিদেশে নির্ব্বাসন 
হইতে লেনিনের প্রত্যাবর্তন, তাহার এপ্রিল দিদ্ধাত্তসমূহ, এপ্রিলের" পার্টি 
সম্মেলন এবং ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস । পাটির সিদ্ধান্তগুলি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শক্তির 
উৎস হুইল এবং বিজয়ে বিশ্বাস জাগাইয়। শ্রমিকশ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করিল; 
বিপ্লবের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান শ্রমিকর! পার্টির সিদ্ধান্তে দেখিতে 
পাইল। এপ্রিলের সম্মেলন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইতে সোশালিস্ট 
বিপ্লবের পর্য্যায়ে রূপাস্তর ঘটাইবার সংগ্রামের দিকে পার্টির চেষ্টাকে 
পরিচালিত করিল। বুর্জোঁয়াশ্রেণী ও তাহাদের অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে 
পার্টির সশস্ত্র অত্যুতথানে ষষ্ঠ কংগ্রেন নেতৃত্ব করিল। 

আপোসপন্থী সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেম্শেভিক্‌ পার্টি, নৈরাজ্যবাদী 
ও অন্তান্ত যে পার্টিগুলি কমিউনিস্ট ছিল না, তাহার! আত্মবিকাঁশের বৃত্ত 
সম্পূর্ণ করিয়৷ সকলেই অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে বুর্জোয়া পার্টিতে পরিপ্রত 
হইল এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অটুট ও কায়েম রাখিবার জন্ত লড়িল। 


বল্শেতিক্‌ পাটির কার্য্যকলাপ ২৮৭ 


ুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সোভিয়েট শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেন্তে জনসংগ্রামে 
'নেতৃত্ব করিল একমাত্র বল্শেভিক্‌ পার্টি। 

এঁ সময়েই পার্টিকে সোশালিস্ট বিপ্লৈবের পথত্ষ্ট করিবার জন্য পার্টির মধ্যে 
জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাইকভ, বুখারিন, ট্রটস্কি ও পিয়াটাকভের মত 
পরাজয়-শ্বীকারোন্ুখদের প্রচেষ্টাকে বল্শেতিক্র! পরাভূত করে। 

বল্শেভিক্‌ পার্টির নেতৃত্বে, দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে একজোট হইয়া এবং সৈনিক 
ও নাবিকদের সমর্থন পাইয়া, শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াদের শক্তিকে উৎপাটিত 
করিল, সোভিয়েটশক্তি প্রতিষ্ঠিত কবিল, নৃতন ধরনের সোশালিস্ট সোভিয়েট 
রাষ্ট্রকে দীড় করাইল, জমি কৃষকদের ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করাইল, 
দেশের সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিল। ধনিকদের উচ্ছেদ 
ঘটাইল, যুদ্ধ হইতে রুশদেশকে সরাইয়া৷ আনিল, যুদ্ধশান্তি অর্থাৎ অত্যন্ত 
প্রয়োজন অবকাশ সংগ্রহ করিল, এবং এইভাবে পৌশালিন্ট সমাজ নির্মাণ 
চালাইবার পক্ষে অনুকুল অবস্থা! স্ষ্টি করিল। 

অক্টোবর দোশালিন্ট বিপ্লব ধনতন্ত্কে চূর্ণ করিল, বুর্জোয়াশ্রেণীর কবল হইতে 
উৎপাদন প্রকরণগুলি ছিনাইয়া লইল, এবং কলকারখানা, জমি, ব্যাঙ্ক, 
রেলওয়ে প্রভ়ৃতিকে সমগ্র জনগণের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিল। 
অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লব সর্হারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিল এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর হাতে বিপুল দেশের শীসনভার দিয়! তাহাকে শ্রমিকশ্রেণীতে 
পরিণত করিল। 

এইভাবে অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লিব মানুষের ইতিহাসে নৃতন যুগ-_ 
সর্ধহার! বিপ্লবের যুগ প্রবর্তন করিল। 


আম অধ্যায় 


বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং গৃহযুদ্ধের যুগে 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ (১৯১৮-২০) 
১। বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরস্ভ-_ 
গৃহযুদ্ধের প্রথম যুগ 


যুদ্ধ যখন পুরাদমে পশ্চিম রণাঙ্গনে চলিতেছে তখন ব্রেস্ট-লিটভূস্ক সন্ধি 
স্বাক্ষর হওয়ায় এবং বিপ্লবী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপরম্পর1 অবলম্বন করার ফলে 
সোভিয়েট শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীর! এবং বিশেষত 
মিত্রদেশগুলির ( বুটেন-ফ্রান্স ) সাম্রাজ্যবাদী! নিদারুণ আতঙ্কিত হইল। 

মিত্রদেশের সাম্রাজ্যবাদীদের আণস্কা হইল যে জামানী ও রুশদেশের মধ্যে 
শাস্তি স্থাপিত হওয়ায় যুদ্ধে জার্মানির অবস্থার উন্নতি ঘটিবে এবং সেই অনুপাতে 
তাহাদের নিজস্ব বাহিনীর অবস্থা খারাপ হইবে। তাহাদের আরও ভয় হইল' 
যে রুশদেশ ও জার্মানির মধ্যে শান্তিস্থাপনের ফলে সকল দেশে 
এবং সকল রণাঙ্গনে শাস্তিকামন! উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে, এবং এইভাবে 
যুদ্ধপরিচালনায় বাধাস্থষ্টি করিবে ও সাগ্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্তহানি ঘটাইবে। 
সবশেষে তাহাদের আতঙ্কের কারণ হইল এই যে বিপুল এক দেশ ব্যাপিয়া 
সোভিয়েট সরকারের অস্তিত্ব এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর "শক্তি উচ্ছেদ করিয়! ইহা 
স্বদেশে যে-সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা বুঝি পশ্চিমের শ্রমিক ও সৈনিকদের 
কাছে এক সংক্রামক দৃষটান্তস্বরূপ হইয়া উঠিবে। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে নিতান্ত 
অসম্ধষ্ট হইয়া শ্রমিক ও সৈনিকরা! রুশদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাহাদের প্রভূ 
ও গীড়কদের বিরুদ্ধে বন্দুকের সঙ্গিন চালাইতে পারে। সুতরাৎ সোভিয়েট 
সরকারের উচ্ছেদ ঘটাইয়া সেখানে বুর্জোয়।৷ সরকার বসাইবার উদ্দেশ্তে মিত্রদেশের 
সরকারগুলি অন্ত্রবলে রশদেশে হস্তক্ষেপ করা স্থির করিল। এই বুর্জোয়! শরকার 
দেশে বুর্জোয়া! ব্যবস্থা! পুনঃপ্রবর্জন করিত, জার্মানদের সঙ্গে সন্ধিপত্রকে নাকচ 


বল্শেভিক্‌ পাটির কার্যকলাপ ২৪৯ 


করিয়া দিত, এবং জার্মানী ও অস্ট্রীযাব বিরুদ্ধে আবার সামবিক কার্যকলাপ 
আরম্ত করিত। 

মিত্রদেশের সাম্রাজ্যবাদীবা যে খুবই তাড়াতাড়ি এই কু-অভিসন্ধি লইয়! 
নামিল, তাহাব কাবণ এই যে সোভিয়েট সরকাবের অস্থািত্ব সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল। তাহাদেব কোনই সন্দেহ ছিল না যে সোভিয়েটেব শক্রবা সামান্য 
চেষ্ট/ করিলেই অবিলম্বে সোভিযেটেব পতন অনিবার্য । 

সোভিয়েট সরকাবেব সাফল্য ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা জমিদার ও পুঁজিদারদের মত ক্ষমতা- 
চ্যুত শ্রেণীর মধ্যে, কনৃষ্টিট্যশনাল-ডেমোক্রাট, মেন্শেভিক্‌, সোশালিস্ট-রেভলুয- 
শনাবি, নৈবাজ্যবাদী এবং সর্ধপ্রকাৰ বুর্জোষা! জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পরাজিত 
পার্টির মধ্যে, এবং শ্বেতবক্ষী সেনাপতি, কনাক সামরিক কর্মচাবী প্রশ্নতির মনে 
আরও আশঙ্কা জাগাইল। 

বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লীবেব প্রথম দিন হইতেই এই সব শক্রপক্ষীয়েরা জোর 
গলায় প্রচার করিতে লাগিল ষে রুশদেশে সোভিয়েট শক্তির কোন স্থান নাই, 
ইহার ধবংন নিশ্চিত, এক সপ্তাহ, কি ছুই সপ্তাহ, এক মাস কিংবা বড়জোর ছুই 
কি তিন মাসেব মধ্যে ইহার পতন অনিবার্ধ্য 1* কিন্তু শত্রুপক্ষের অভিশাপ সত্বেও 
'সোভিয়েট সরকার যখন ধাচিয়! বহিল ও শক্তি সংগ্রহ করিল, তখন রুশদেশের 
মধ্যে শক্ররা স্বীকাব করিতে বাধ্য হইল যে তাহাবা যাহা ভাবিয়াছিল সে-তুলনায় 
সোভিয়েট অনেক বেশী শক্তিশালী এবং সোভিয়েটকে ধ্বংস করিতে হইলে বিপ্লব- 
বিরোধীদের সকল শক্তি লইয়া বহু চেষ্টা করিতে হইবে, দারুণ সংগ্রাম চালানে| 
দবকার হইবে। সুতবাং তাহার! স্থির করিল যে ব্যাপকভাবে বিপ্লববিরোধী 
বিদ্রোহ বাধাইবার কাজে নামিতে হইবে, বিপ্লববিরোধীর্দের শক্তিকে সুসংহত 
করিতে হইবে, সামরিক দলগঠন করিতে হইবে, এবং কসাক্‌ কুলাক্‌ অঞ্চলগুলিতে 
বিশেষ করিয় বিদ্রোহী আন্দোলন সংগঠন কবিতে হইবে । 

এইভাবে, ১৯১৮ সালের প্রথমার্দে, সোভিয়েটশক্তির উচ্ছেদ ঘটাইবার কাজে 
উদ্যোগী হইয়া মিত্রদেশের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং দেশের ভিতর বিপ্লব- 
বিরোধীরা মিলিয়। ছুইটি সুনির্দিষ্ট শক্তি প্রকট হইল। 

এই ছুই শক্তির মধ্যে কাহারও এক সোভিয়েট সরকারকে ধ্বংস করার পক্ষে 
প্রয়োজন ক্ষমত! ছিল ন1। প্রধানত কুলাক্‌ ও কসাক্‌দের মধ্যে উচ্চশ্রেণী হইতে 
সংগৃহীত সামরিক্দল ও যোস্ট্শক্তি রুশবিপ্লনব-বিরোধীদের হাতে ছিল। ইহাতে 
সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করা ষাইত। কিন্তু তাহাদের হাতে 


১৯ 


২৯০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অর্থ বা অস্ত্র ছিল না। অপর পক্ষে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থ ও অস্ত্র থাকিলেও 
তাহারা সোভিয়েট হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্তে যথেষ্ট সংখ্যায় সৈম্ত প্ছাড়িয়া” দিতে 
পারিত না; এই না পারার কারণ শুধু জার্মানী ও অক্্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালাইবার জন্য এই সৈন্যদল প্রয়োজন হইত বলিয়! নয়, সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে তাহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারাও ইহার কারণ। 

সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইলে বিদেশী ও আভ্যন্তরীণ এই 
দুইটি সোভিয়েটবিরোধী শক্তিকে সম্মিলিত করার প্রয়োজন ছিল। ১৯১৮ সালের 
প্রথমার্ধে এই মিলন সংঘটিত হইল । 

এইভাবে সোভিয়েটশক্তির বিরুদ্ধে বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ দেশের 
মধ্যে শক্রদের বিপ্লববিরোধী বিদ্রোহের সমর্থন লইয়া আরন্ত হইল। 

এইভাবে রুশদেশের বিশ্রামকাল শেষ হইল এবং গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
এই গৃহযুদ্ধ হইল সোভিয়েটশক্তির স্বদেশী :ও বিদেশী শক্রদের বিরুদ্ধে 
রুশদেশের বিভিন্ন জাতির শ্রমিক ও কৃষকদের যুদ্ধ। 

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা কোনরূপ যুদ্ধ 
ঘোষণ। ন| করিয়া তাহাদের সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিল, যদিও এই 
হস্তক্ষেপ সত্যই একটি যুদ্ধ, রুশদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এবং অত্যন্ত মারাত্মক 
ধরনের যুদ্ধ। এই “ম্থুসভ্য” লুগ্ঠকরা গোপনে অলক্ষিতভাবে রুশদেশের 
সমুদ্রকূলে গিয়া হাজির হইল এবং রুশভূমিতে সৈন্য নামাইল। 

ব্রিটিশ ও ফরাসীরা উত্তরে সৈন্ত নামাইল, আকেঞ্জেল ও মুর্মান্সক্‌ 
দখল করিল, স্থানীয় “শ্বেতরক্ষীদের” বিদ্রোহকে সমর্থন করিল, সোভিয়েট- 
গুলিকে ধ্বংস করিল এবং “উত্তর রুশ সরকার” নামে এক শ্বেতরক্ষী 
শাসনব্যবস্থা বাহাল করিল। 

জাপানীরা ভ্যাডিভস্টকে সৈন্ভ নামাইল, (সাইবীরিয়।) সমুদ্র-কুলক্থ 
অঞ্চল দখল করিল, সোভিয়েটগুলি ভাঙ্গিয়া দিল এবং যে-শ্বেতরক্ষী 
বিদ্রোহীদের সাহাধ্য করিল তাহারা পরে বুর্জোয়া! ব্যবস্থা ফিরাইয়া 
আনিল। 

উত্তর ককেশসে কনিলভ্‌ আলেক্সিয়েভ ও দেনিকিনের মত সেনাপতি ব্রিটিশ 
ও ফরাসীদের সমর্থন পাইয়া শ্বেতরক্ষী “স্বেচ্ছাবাহিনী” গঠন করিল, কলাকৃদের 
উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহ বাধাইল এবং সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
লাগাইল। 


বল্শেভিক পার্টির কার্যকলাপ ২৯৯ 


ডন্‌ নদীর নিকটবন্তী অঞ্চলে জার্মান সাত্রাজ্যবাদীদের গোপন সাহাব্য 
লইয়া (জার্মানী ও রুশের মধ্যে সন্ধিপত্র থাকার দরুন জার্মানর! তাহাদিগকে 
প্রকাশ্ত সাহায্য দিতে সন্কোচ করে) ক্রান্নভ্‌ ও মামস্তভ্‌ নামে ছুই 
সেনাপতি ডন্‌ কলাকৃদের বিদ্রোহধবজা! ভুলিল, ডন্‌ অঞ্চল দখল করিল এবং 
সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইল। 

মধ্য ভল্গা অঞ্চল এবং সাইবীরিয়াতে ব্রিটিশ ও ফবাসীরা চেকোঙ্লোভাক্‌ 
বাহিনীর এক বিদ্রোহ বাধাইয়। দিল। এই বাহিনীতে ছিল সেই সব 
যুদ্ধবন্দী যাহার! সাইবীরিয়া ও স্থদূন প্রাচ্য হইয়া দেশে ফিরিবার অনুমতি 
সোভিয়েট সরকারের নিকট পাইযাছিল। কিন্তু দেশে ফিরিবার সময় 
তাহাদিগকে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারির৷ এবং ব্রিটিশ ও ফরাসীরা সোভিয়েট 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লাগাইয়া দিল। এই বাহিনীর বিদ্রোহ যেন 
ভল্গা অঞ্চল ও সাইবীবিরাতে কুলাক্দেব বিদ্রোহ এবং সোশালিস্ট- 
বেভল্যুশনাবিদেব প্রভাবাপন্ন ভোটাকিন্সক্‌ ও ইব্ঝেভ্ষ্ক কাবখানায় শ্রমিকদের 
বিদ্রোহের সঙ্কেত-ম্ববপ হইল। সামারা শহবে ভল্গ! অঞ্চলের এক শ্বেতরক্ষী 
সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি সনকার খাড়া হইন্তুঃ এবং ওমন্ক. শহরে সাইবীরিয়ার 
শ্বেতরক্ী সরকার স্থাপিত হইল । 

ব্রিটিশ-ফরাসী-জাপান-আমেরিকান দলের হস্তক্ষেপে জার্খানীর কোন 
অংশ ছিল না) অন্তত এই দলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে বলিয়! জার্মানীর 
ইহাতে কোন অংশ থাকিতেও পারিত না। কিন্তু ইহা সত্বেও রুশ ও 
জার্মানীর মধ্যে সন্ধিপত্র থাকা সত্বেও, কোন বল্শেভিকেরই মনে সন্দেহ 
ছিল না যে (জার্মান) কাইজার উইলিয়মের সরকার ও ব্রিটিশ-ফরাসী- 
জাপানী-আমেরিকান আক্রমণকারীদের মতই সোভিয়েটের এক উৎকট 
শক্র। সত্যই জামান সাত্রাজ্যবাদীরাও সোভিয়েটকে কোণঠেসা 
করিয়া তাহার শক্তিনাশ ও ধ্বংদ ঘটাইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্ট৷ করে। 
তাহারা! সোভিয়েটের কাছ থেকে যুক্রেনকে ছিনাইয়া লয়__-অবশ্ত তাহারা 
বলে যে শ্বেতরক্ষী যুক্রেনীয় “রাদা”র (পরিষদ) সঙ্গে এক চুক্তিপত্রের জোরেই 
এই কাও ঘটিল! তাহারা এ 'রাদশার অন্থরোধে সৈহ্ নামাইল এবং 
নির্শমভাবে যুক্রেনের জনগণকে লুঠন ও উৎপীড়ন করিল, সোভিয়েট রুশের 
সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখিতে বারণ করিল । তাহার! সোভিয়েট রুশ হইতে 
ট্রান্স -ককেশিয়াকে ( ককেশস্‌ পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চল ) ছিনাইয়' লইল, জঙ্িয়! 
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ও আজেরবাইজানের জাতীয়তাবাদীদের অন্থরোধে জার্মান ও তুর্কী সৈন্ত পাঠাইল, 
টিফলিস্‌ ও বাকু শহরে সর্কেসর্বাগিরি ফলাইল। অবশ্ত তাহার! প্রকাশ্তভাবে 
না হইলেও ডন্‌ অঞ্চলে যে সেনাপতি ক্রাস্নভ্‌ সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ লাগাইয়াছিল, তাহাকে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও অন্ঠান্ঠ সামগ্রী সরবরাহ করিল। 

এইভাবে সোভিয়েট রুশকে তাহার খাগ্য, কীচামাল ও জালানির প্রধান 
উৎপতিস্থলগুলি হইতে ছিন্ন করিয়! দেওয়! হয়। 

এই সময় নোভিয়েট রুশের অবস্থা ছঃসহ হইয়া! উঠিয়াছিল। রুটি ও 
মাংসের অভাব ঘটিয়াছিল । শ্রমিকদের উপবাসী থাকিতে হইত। মস্তো 
ও পেট্রোগ্রাডে তাহারা একদিন অন্তর $ পাউও্ড রুটির রেশন” পাইত; 
কখনও কখনও রুটি একেবারে মিলিত না। কীচামাল ও জালানির অভাবে 
সব কারথান! বন্ধ থাকিত কিংবা প্রায় বন্ধ অবস্থায় থাকিত। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী 
নিরুৎসাহ হয় নাই। বল্শেভিক্‌ পার্টিও উদ্দীপন হারায় নাই। এ সময়ের 
অবিশ্বান্ত ছুঃসহনীয়তাকে অতিক্রম করার জন্য যে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে 
হয়, ' ভাহা দেখাইল যে শ্রমিকশ্রেণীর অন্তনিহিত শক্তি কত বিরাট এবং 
বল্শেভিক্‌ পাটির প্রতিপত্তি কত বিপ্লল। 

পার্টি ঘোষণা করিল যে সারা দেশ এক সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হইয়াছে 
এবং দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতির ও রাজনৈতিক জীবনকে সংগ্রামের ভিত্তির 
উপর স্থাপন করাইল। সোভিয়েট সরকার জানাইল যে “লোশালিস্ট পিতৃভূমি 
এখন বিপন্ন” এবং দেশ রক্ষার জন্য সমগ্র জনগণকে আহ্বান দিল। 
লেনিন স্্োগান' প্রচার করিলেন_« যুদ্ধের জন্য সর্বস্ব পণ করে!” লক্ষ 
লক্ষ শ্রমিক ও কুষক স্বেচ্ছায় লালফৌজে (যোগ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে 
রওনা হুইল। পার্টি সভ্যদের মধ্যে এবং তরুণ কমিউনিস্ট সংঘের প্রায় 
অর্ধাংশ যুদ্ধে যাইল। বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এবং যে-শোষক- 
শ্রেণীগুলিতে বিপ্লব পতৃযুদস্ত করিয়াছিল তাহাদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
জন্ত, পিতৃভূমিরক্ষার যুদ্ধের জন্য পার্টি জনগণকে জাগাইয়া তুলিল। 
লেনিন শ্রমিক ও কৃষকদের যে আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠন করিলেন, তাহা 
যুদ্ধক্ষেত্রে খাগ্য, বস্ত্র, অস্ত্র ও অন্ঠান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরান্ের কাজ 
চালাইল। স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানের জায়গায় বাধ্যতামূলক সামরিক কর্ম 
প্রবন্তিত হুওয়ায় লালফৌজে লক্ষ লক্ষ নৃভন লোক আপিল এবৎ শীপ্রই 
ফৌজের সংখ্যাও দশ লক্ষেরও অধিক হইল । 


বল্শেভিক্‌ পাটির কার্যকলাপ ২৯৩ 


দেশের অবস্থা যদিও দুরূহ ছিল এবং যদিও তখনও সম্ভগঠিত লাল- 
ফৌজ সুসংস্থাপিত হয় নাই, তবুও শীঘ্রই এই দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম 
ফল দেখা গেল। যে জারিৎপিন্‌ (পরে ইহার নাম হয় স্টালিনগ্রাড ) দখল 
করা, সম্বন্ধে সেনাপতি ক্রাস্নভের মনে কোন সন্দেহ ছিল না, সেই 
জারিৎসিন্‌ হইতে সেনাপতি ক্রাস্নভকে হটিয়া! যাইতে বাধ্য কর! হয়, তাহাকে 
ডন্‌ নর্দীর পার পধ্যস্ত তাড়াইয়৷ দেওয়া হয়। উত্তর ককেশসে একটি ক্ষুদ্র 
অঞ্চলের মধ্যে সেনাপতি দেনিকিনের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে; লালফৌজের 
সঙ্গে লড়াইয়ে সেনাপতি কনিলভ নিহত হয়। কাজান, পিশ্বিন্ক্‌ ও সামার 
হইতে চেকোশ্নোভাক এবং শ্বেতরক্ষী-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি দলগুলিকে 
খেদাইয়া যুরাল পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লওয়া হয়। শ্বেতরক্ষী সাভিম্কভের নেতৃত্বে 
যারোন্নাভূলে যে বিদ্রোহের বন্দোবস্ত মস্কোতে বৃটিশ মিশনের বড়কর্তা লক্হার্ট 
করিয়াছিল, সেই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং স্বয়ং লক্হা্টকে গ্রেপ্তার কর! 
হয়। যে-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কমরেড উরিতস্কি ও ভোলোদন্কিকে 
খুন করিয়াছিল ও লেনিনের জীবন নাশ করিবার জঘন্ত প্রচেষ্টা করিয়াছিল, 
তাহারা এখন লাল সরকারের সন্ত্রাসব্যবস্থায় দণ্ড পাইল । এই লাল-সন্ত্রাসবাদ 
হইল বল্‌্শেভিকৃ্দের বিরুদ্ধে শ্বেতরক্ষীদের সন্ত্রাসব্যবস্থার প্রতিশোধ । মধ্যরুশের 
প্রত্যেক বড় শহর হইতে সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারির সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত হইল। 

তরুণ লালফৌজ যুদ্ধের মধ্যে বয়প্রাপ্ত হইল, কাঠিন্য অর্জন করিল। 

লালফৌজের প্রতিষ্ঠা ও রাজনীতি শিক্ষাব্যাপারে, এক্স ইহার শৃঙ্খলা ও 
সমরশক্তি বিকাশে কমিউনিস্ট কমিসারদের কাজের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। 

কিন্তু বল্শেভিক্‌ পাটি জানিত যে এগুলি হইল লালফৌজের প্রথম সাফল্য, 
এগুলি চূড়ান্ত সাফল্য নর। পার্টি জানিত যে তখনও অনেক নৃতন ও বহুগুণ 
কঠোর সংগ্রাম বাকী ছিল, এবং শুধু শক্রর সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রামের 
ফলেই দেশ আবার খাছ, কাচামাল ও জালানির যে-সব উৎপত্তিস্থল হারাইয়াছিল 
সেগুলি ফিরিয়া পাইবে । তাই বল্শেভিক্রা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্ত প্রবল 
আয়োজন করিতে লাগিল এবং স্থির করিল যে দেশের সমগ্র শক্তি যুদ্ধের 
জন্া্িধ্যবহৃত হইবে। সোভিয়েট সরকার যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের প্রবর্তন 
করিল। সৈম্তবাহিনী ও কুষকদের ব্যবহারের জন্য সব কিছু সংগ্রহ করিয়। 
রাখিবার জন্য বড় বড় কারান! ছাড়াও মাঝারি ও ছোট ছোট শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ভার সরকার গ্রহণ করিল। থাগ্ভশস্তের ব্যবসায়ে 
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সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রবর্তিত হইল, খাস্শস্ত লইয়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়কে 
উঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং বাড়তি খাগ্শস্ত বাজেয়াপ্ত করার এক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইল। এই ব্যবস্থা অনুসারে চাষীদের হাতে যাহা কিছু বাড়তি 
খাগ্ভশন্ত থাকিবে, তাহা রেজিস্রী করিয়া রাষ্ট্র ধাধা দরে কিনিয়া লইয়1,সৈম্ 
বাহিনী ও শ্রমিকদের প্রয়োজন মিটাইবার জঙ্ শস্ত ভাণ্ডার স্থাপিত করিল। 
এ ছাড়া সকল শ্রেণীর প্রত্যেকের পরিশ্রম করা সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল। বুর্জোয়াদের 
পক্ষে পরিশ্রম বাধ্যতামূলক করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আরও গুরুতর কাজের 
জন্য শ্রমিকদের যাওয়াকে সম্ভব করিয়! পাটি যে-নীতিকে কাজে ফলাইতেছিল, 
তাই এই : “যে কাজ করিবে না, তাহার খাওয়ারও অধিকার. নাই।” 

দেশরক্ষার কর্তব্যপালনের সময় দেশকে অত্যন্ত ছবহ অবস্থার মধ্য দিয়! 
যাইতে হুইস্সাছিল বলিয়া এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন হইল । এই ব্যবস্থা 
ছিল সাময়িক । সমগ্রভাবে ইহা! যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বলিয়া পরিচিত 
হইল। 

দীর্ঘকালব্যাগী গৃহযুদ্ধের জন্ত, সোভিয়েটশক্তিব বিদেশী ভান্তর্জীতিক শক্রদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য, দেশ প্রস্তুত হইল। ১৯১৮ সালের শেষাশেষি লালফৌজের 
শক্তি তিনগুণ বাড়াইতে হইল, এই ফৌজের জন্য সরবরাহ জমাইয়া রাখিতে 
হইল। 

এই সময় লেনিন বলেন :__প্বসস্তকালের মধ্যে দশলক্ষ যোদ্ধা লইয়া ফৌজ 
গড়িবার সিদ্ধান্ত আগর! করিরাছিলাম ; এখন আমাদের দরকার ত্রিশ লক্ষ সৈন্। 
এই ত্রিশ লক্ষ সৈন্য আমর! সংগ্রহ করিতে পারি, সংগ্রহ আমবা করিবও ।৮ 


২। যুদ্ধে জামণনীর পরাজয়__জামণীনীতে বিপ্লব-_তৃতীয় 
ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠা-_অষ্টম পার্টি কংগ্রেস 
সোভিয়েট দেশ যখন বিদেশী হস্তক্ষেপকারী শক্কিবুন্দের বিরুদ্ধে নুতন 
সংগ্রামের জন্ত প্রস্তত হইয়াছিল, তখন পশ্চিম ইয়োরোপের যুধ্যমান দেশগুলিতে, 
যুদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশের অভ্যন্তরে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা! ঘটিতেছিল। যুদ্ধ ও 
খাগ্ সঙ্কটের কবলে পড়িয়া জার্মানী ও অক্লীয়ার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। 
এক পক্ষে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নৃতন নূতন স্থান হইতে 
আবশ্তকমত সামগ্রী ক্রমাগত সংগ্রহ করিতে পারিল; অন্যপক্ষে জার্মানী ও 
অক্্রীয়া্ন সঞ্চিতাবশেষে টান পড়িল। অবস্থা এমন ফড়াইল যে জার্মানী ও 
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অস্ত্রীয়া নিদারুণ ক্রাস্তির স্তরে উপনীত হইয়া প্রায় পরাজিত হইবার উপক্রম 
ঘটিল। 

তী একই সময়ে জার্মীনী ও অক্ট্রীযায় জনগণ মারাত্মক ও অন্তহীন যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে, এবং যে সাম্রাজ্যবাদী সবকাব তাহাদিগকে অবসাদ ও উপবাসথিক্ন 
করিয়াছে সেই সরকাবের বিরদ্ধে বোষে জর্ডর হইয়া উঠিল। অক্টোবর 
বিপ্লবের বিপ্লবী প্রভাব, ব্রেস্ট -লিটভস্ক, সন্ধিব পূর্বেই রণক্ষেত্রে অস্ীয়ান ও 
জার্মান সৈন্যের সঙ্গে সোভিয়েট সৈন্যের ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন, সোভিয়েট রুশের সঙ্গে 
যুদ্ধের প্রকৃত অবসান এবং শাস্তিস্থাপনেব বিবাট ফলাফল দেখা গেল। নিজেদের 
সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করিয়া রশদেশেব জনগণ ঘ্বণিত যুদ্ধের অবসান 
ঘটাইয়াছিল; ইহা! অস্ট্রীান ও জার্মান অমিকদেব কাছে একটা! দৃষ্টান্তম্বরূপ হওয়া 
অনিবাধ্য ছিল। যে-সৈন্যেবা পূর্ব্ব ব্ণক্ষেত্রে লভিয়াছিল এবং ব্রেস্ট -লিটভূঙ্ক 
সন্ধিব পব যাহাদেব পশ্চিম বণক্ষেত্রে বদলী কবা হয়, সোভিয়েট সৈন্তদের সঙ্গে 
ভ্রাতভাব স্থাপন ও দৃদ্ধ শেষ কবাব জন্য সোভিষেট সৈম্তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
সংবাদ প্রচার কবিযা তাহাদেব পক্ষে সেখানকার জার্মান বাহিনীর মনোবল 
টলাইয়! দেওয়া অবশ্যন্তাবী হইয়া পডিল। এ একই কারণে অক্টীয়ান বাহিনীর 
মধ্যে ভাঙন আরও আগে শুক ভইযাছিল। 

এই সব ব্যাপাবে জার্মান সৈন্তদেব মধ্যে শাস্তিকামন। বাড়িয়া চলিল 
তাহার! পূর্বাভ্যস্ত সমব কৌশল ভাবাই! ফেলিল এবং মিত্রসেনাদের আক্রমণে 
তঁটিতে লাগিল । ১৯১৮ সাঁলেব নভেম্ববে জার্মানীতে বিপ্লব আরম্ভ হইল, এবং 
কাইজাব উইলিযাম ও তাহাব সবকাব বিতাড়িত হইল। 

জার্মানী পরাজয় স্বীকাব ও শাস্তিব জন্ঠ আবেদন করিতে বাধ্য হইল । 

এইভাবে এক আঘাতে জার্মানী প্রথম শ্রেণীর শক্তি হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
শক্তিতে নামিয়া গেল। 

সোভিয়েট সরকাবের অবস্থা সম্বন্ধে বলা যায যে এই ব্যাপার ঘটাতে কিছু 
অসুবিধা! দেখা দিল, কাবণ যে-মিত্রদেশগুলি সোভিয়েটশক্তিব বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিষাছিল তাহারা এখন ইয়োরোপ ও এশিয়াতে প্রভৃত্ব করিতে 
পারিল, এবং আরও সক্রিয়ভাবে সোভিয়েটদেশে ঢুকিয়া দেশটাকে অবরোধ 
এবং সোভিয়েট সরকারের গলায় ফাঁসির দড়ি লাগাইয়া! টানিতে পারিল। 
আমরা পরে দেখিব যে ইহাই আসলে ঘটিল। অপরপক্ষে এ ব্যাপারে যে 
সুবিধা হইল তাহা অন্ুবিধাগুলির চেয়ে বেশী, এবং সোভিয়েট রুশের অবস্থা 
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রীতিমত উন্নত হইয়া উঠিল। প্রথমত, সোভিয়েট সরকার এখন ব্রেস্ট -লিটভূষ্কের 
দন্থ্যবৃত্তিমূলক সন্ধি নাকচ করিতে পারিল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিদাবে,.টাক! দেওয়! 
বন্ধ করিল, এবং জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে এস্তোনিয়া, লাটুভিয়া, 
বিয়েলোরুশিয়া, লিখুয়ানিয়া, যুক্রেন ও ট্রান্স -ককেশিয়াকে উদ্ধার করার জন্য 
সামরিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিল। দ্বিতীয় এবং 
প্রধান ফল হইল 'এই যে ইয়োরোপের মধ্যস্থলে, জার্মানীতে, প্রজাতন্ত্র 
এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েটের অস্তিত্ব থাকায় ইয়োরোপের 
দেশগুলিতে বিপ্লব ছড়াইয়া পড়া অনিবাধ্য হইল, আসলে বিপ্লব ছড়াইয়াও 
পড়িল। ইহাতে রুশদেশে সোভিয়েটশক্তির অবস্থা আরও ভাল না হইয়া 
পারির্ল না। অবশ জার্মানীতে সোশালিন্ট বিপ্লব হয় নাই, হইয়াছিল 
বুর্জোয়া বিশ্লুব ; রুশ মেনশৈভিক্দের ধরনের আপোসপন্থী সোশাল-ডেমোক্রাটদের 
প্রাধান্তে সেখানকার সোভিয়েটগুলি ছিল বুর্জোয়া পার্লামেন্টের অনুগত 
হাতিয়ার । ইহাই জার্মান বিপ্লবের দৌর্বল্যের কারণ। এ দৌর্বল্য যে কত 
বেশী ছিল তাহার প্রমাণ মিলিল যখন টৃষ্টান্তশ্বরূপ বল! যায় যে-জার্মান 
শ্বেতরক্ষীরা অবাধে রোজা লুঝক্সেমবুর্গ ও কাল” লিব্নেখ্টের মত বিশিষ্ট 
বিপ্লবীদের হত্যা করিতে পারিল। তাহা হইলেও জার্মীনীতে বিপ্লুবই 
ঘটিয়াছিল। কাইজার উইলিয়ম সিংহাসনচ্যুত হইল, শ্রমিকরা তাহাদের 
শৃঙ্খল ছুড়িয়া ফেলিল। শুধু ইহাতেই পশ্চিমে বিপ্লবের আবির্ভাব অনিবার্ধ্য 
ছিল; ইয়োরোপের নানাদেশে বিপ্লবের জোয়ার উঠাইবার আহ্বান প্রচারিত 
হইল । 

ইয়োরোপে বিপ্লবের জোয়ার বাড়িতে লাগিল। অস্ট্রীয়াতে বিপ্লবী 
আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইল । 
বিশ্বের জোয়ার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি অগ্রসর হুইয়! 
আসিল । 

তৃতীয়, কমিউনিস্ট ইণ্টারভ্তাশনাল গঠন করিয়া! কমিউনিস্ট পার্টিগুলির 
মধ্যে এঁক্যের প্ররুত ভিত্তিভূমি যে রহিয়াছে, তাহা এখন লক্ষ্য করা গেল। 

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে লেনিনের অধিনায়কত্বে, বল্শেভিক্দের উদ্যোগে, 
বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির প্রথম কংগ্রেস মস্কোতে অনুষ্টিত হইল 
ও কমিউনিস্ট ইণ্টারন্াশনাল প্রতিষ্ঠা হইল। অবরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদী 
অত্যাচারের দরুন বহু ডেলিগেট মক্কো পৌছাইতে না পারিলেও প্রথম কংগ্রেসে 
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ইয়োরোপ ও আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলি হুইতে প্রতিনিধি 
উপস্থিত ছিল ॥ কংগ্রেসের কাজ পরিচালনা করেন লেনিন। 

বুর্জোয়া! গণতন্ত্র ও সর্বহারার একনাযকত্ব সম্বন্ধে লেনিন রিপোর্ট উপস্থিত 
কবেন। শ্রমব্যস্ত জনগণের পক্ষে ইহাই যে প্ররুত গণতন্ত্র, তাহ! দেখাইয়া 
তিনি সোভিয়েট ব্যবস্থার গুরুত্ব প্রমাণ করিলেন। সর্বহারা একনায়কত্ব 
স্থাপনের উদ্দেশ্তে দৃঢ় সংকল্প হইয়া সংগ্রামের জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীতে 
সোভিয়েটের বিজয় সংঘটন কবাইবাব জন্য, সকল দেশের সর্ধহারাকে ডাক 
দিয়! কংগ্রেস এক ইশতেহাব গ্রহণ কবে। 

চতুর্থ, কমিউনিস্ট ইশ্টারন্তাশনালেব এক কার্্যনির্বাহক সমিতি ( ই। দি, 
সি, আই) কংগ্রেসে খাড়া করা হয়। 

এইভাবে নূতন ধরনের আন্তর্জাতিক ইমকিলাবী সর্বহারা সংগঠন- কমিউনিস্ট 
ইণ্টারন্তাশনাল, মার্ক স-লেনিনবাদী ইন্টারন্ঠাশনাল-+প্রতিষ্ঠিত হইল । 

১৯১৯ সালেব মার্চ মাসে আমাদেব পার্টির অষ্টম কংগ্রেস বসিল। এই 
অধিবেশনেব সময় চারিদিকে বিভিন্নমুখী শক্তির বিবোধ্ধ চলিতেছিল। একদিকে 
সোভিয়েট সরকাবেব বিরুদ্ধে মিত্রদেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল এঁক্য শক্তিশালী 
হইয়া উঠিয়াছিল আব অন্যদিকে ইয়োবোপে, বিশেষত পবাজিত দেশগুলিতে 
বিপ্লবের প্রবাহে জোয়ার লাগায় সোভিয়েট দেশের অবস্তা অনেকটা উন্নত 
হইয়াছিল। 

পার্টির ৩,১৩,৭৬৩ জন সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসে ভোটাধিকার 
সম্পন্ন ৩০১ জন ডেলিগেট যোগদান করে; ১০২ জন ডেলিগেটের ভোট 
ছিল না, আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল। 

উদ্বোধন বক্তৃতায় লেনিন বল্শেভিক্‌ পার্টির একজন শ্রেষ্ঠ সংগঠন- 
প্রতিভাসম্পন্ন কনা, ওয়াই, এম, স্ভের্দলভের স্মৃতির উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধ। জানান । 
ইনি কংগ্রেস বসিবার পৃর্ধেই মারা যান। 

কংগ্রেসে পার্টির নূতন এক কর্্মপদ্ধতি গৃহীত হয়। এই কর্দাপদ্ধতিতে 
ধনতন্ত্র এবং ইহার সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের বর্ণনা দেওয়া হয়। ইহাতে 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সোভিয়েট ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা কর! হয়। 
বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করা; একটি সোশালিস্ট পরিকল্পনা 
অন্থ্যারী দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করা; দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনে 
ট্রেড ইউনিয়নগুলির অংশ গ্রহণ ; সোশালিস্ট শ্রমিক শৃঙ্খলা ; সোভিয়েটগুলির 


২৯৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কর্তৃত্বে অর্থনৈতিক ব্যাপারে বুর্জোয়! বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো ) সোশালিস্ট 
সমাজ নিম্াণের কাজে ক্রমশ নিয়মিতভাবে মাঝারি চাষীদের টানিয়' আনা 
সোশালিজ্মের জন্য সংগ্রামে পার্টির এই নির্দিষ্ট কাজগুলি সম্বন্ধে বিশদ 
বিবরণ এই কর্মমপদ্ধতিতে দেওয়1 হয়। 

ধনতন্ের সর্বোচ্চ স্তর বলিয়া সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দেওয়া! ছাড়া, 
শিল্লোপজীবী এবং প্রাথমিক পণ্য বিনিময় সমাজের € 51115 ০0101700167 
0০৫000017 ) যে বর্ণনা দ্বিতীয় পাটি কংগ্রেঙ্গে গৃহীত প্রাচীন কর্মপদ্ধতিতে 
ছিল, তাহাকে নূতন কর্মপদ্ধতির অন্তভূক্তি করা সম্বন্ধে লেনিনের প্রস্তাব কংগ্রেসে 
গৃহীত হয়। লেনিন মনে করিতেন যে, এই কন্মপদ্ধতিতে আমাদের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতা এবং মাঝারি চাষীরা যে অল্প পণ্য-উৎপাদন 
ব্যবস্থার প্রতিনিধিস্বরূপ ছিল, সেইরূপ দেশের মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক 
বিশ্যাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা খুবই দরকার । স্থতরাং “প্রোগ্রাম 
লইয়া বিতর্কের সময় লেনিন বুখারিনের বল্‌্শেভিকবিরোধী অভিমতের তীব্র 
নিন্দা করেন। বুখারিনের প্রস্তাব অনুসারে প্রোগ্রাম হইতে ধনতন্্ব এবং 
মাঝারি চাষীদের অল্প পণ্য-উতৎপাদন ব্যবস্া সম্পর্কে কথাগুলি সবাইয়! দিতে 
হইত। পোভিয়েট রাষ্ট্রের বিকাশে মাঝারি চাষীর ভূমিকা অস্বীকার করিয়! 
বুখারিন মেন্শেভিক্-টটক্কিবাদী মনোবুত্তি দেখায় । আরও বলা যায় যে, 
চাষীদের অল্প পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা বে "কুলাক্‌” মনোরত্তির জন্ম দেয় ও 
তাহাকে পরিপুষ্ট করে, একথ৷ বুখারিন ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা করিল। 

জাঁতি-সমস্তা সম্বন্ধে বুখারিন ও পিয়াটাকভের বল্শেভিক্বিরোধী মতকেও 
লেনিন খণ্ডন করিলেন । তাহার। বক্তৃতায় বলিয়াছিল ঘে প্রত্যেক জাতির 
আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার সম্পর্কে একটি ধার! যেন প্রোগ্রামের অন্তভূক্ত না করা 
হয়; তাহারা এই বলিয়া সকল জাতির সাম্য স্বীকার করার বিরোধিতা 
করে, যে এই সাম্যের ম্লোগানের ফলে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় এবং বিভিন্ন 
জাতির সর্ধহারাদের মধ্যে এক্য ব্যাহত হইবে। বুখারিন ও পিয়াটাকভের 
এই একান্ত অপকারক, সাম্রাজ্যবাদী, জাতিগবর্ধা অভিমতকে লেনিন সম্পূর্ণ 
বিপর্ধ্যস্ত করেন। 

অষ্টম কংগ্রেসের আলোচনার মধ্যে মাঝারি চাঁবীদের সম্পর্কে নীতি 
নির্ধারণের কথ! গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে | ভূম্বত্ব সম্পর্কে যে নির্দেশ 
প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে মাঝারি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া উঠে, 


বল্শেভিক পাটির কার্যকলাপ ২৯৯, 


এবং এখন কুষকসাধারণের মধ্যে তাহাদেরই সংখ্যা বেশী হইয়াছিল। যে- 
মাঝারি চাষীরা বুর্জোয়৷ ও সর্বহারাদের মাঝামাঝি থাকিয়া মনস্থির করিতে 
পারিত না, তাহাদের মনোভাব ও কার্যক্রম গৃহযুদ্ধ ও সোশালিস্ট সমাজ 
নির্মাণের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । মাঝারি 
চাষী কোন্‌ দিকে ঝুঁকিবে, সর্বহারা ও বুর্জোয়ার মধ্যে কে তাহার 
আনুগত্য পাইবে, এই প্রশ্নের উপর গৃহযুদ্ধের ফলাফল অনেকটা নির্ভর 
করিতেছিল। মাঝারি চাষীদের মধ্যে অনেকের সমর্থন পাইয়াছিল বলিয়াই 
চেকোন্নোভাক্‌, শ্বেতরক্ষী, কুলাক, পোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি ও মেম্শেভিক্রা' 
১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে ভল্গা অঞ্চলে সোভিয়েট শাসন উচ্ছেদ করিতে 
পারিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের শরৎকালে অধিকাধশ মাঝারি চাষী 
সোভিয়েট শক্তির পক্ষে ঝু'কিতে আরম্ভ করিল। চাষীবা দেখিল যে 
বিপ্লববিবোধীদের বিজয়ের পরই জমিদারর! নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে, 
চাষীদের জমি কাড়িয়া লয়, ডাকাতি করে, চাষীদের চাবুক মারে ও 
নানাভাবে যন্ত্রণা দেয়। গরীব চাষীদের যে-কমিটিগুলি কুলাকদের শক্তি 
র্ণ করে, তাহারাও রুষক-সম্প্রদায়ের মনোভাবে এই পরিবর্তন ঘটাইতে 
সাহায্য করে। তাই ১৯১৮ সালের নভেম্বব মাসে লেনিন এই ন্লোগান 
প্রচার করিলেন । 

“এক মুহূর্তের জন্তও কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না ছাড়িয়া এবং সঙ্গে 
সঙ্গে গরীব চাষীদের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিয়া মাঝাবি চাষীদের সঙ্গে 
মিটমাট করিতে শিক্ষা করেন।” (লেনিন, “সিলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক স্‌” ইংরেজী 
সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৫০ ) 

অবশ্ঠ মাঝারি চাষীরা তখনই তাহাদের দোলায়মান মনোভাব একেবারে 
ছাড়িল না। কিন্তু তাহারা সোভিয়েট সরকারের নিকটে আসিল এবং 
যথার্থ সমর্থন আগের চেয়ে বেশী দিতে লাগিল। অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে 
মাঝারি চাষীদের সম্পর্কে যে নীতি নির্ধারিত হয়, সেই জন্তই ইহা! অনেকটা 
সম্ভব হইল। 

মাঝারি চাষীদের সম্পর্কে পার্টির নীতিতে অষ্টম কংগ্রেস একটা বড় 
দরের পরিবর্তন আনিয়া দিল। এই ব্যাপারে লেনিনের রিপোর্ট এবং 
কংগ্রেসে মিদ্ধান্তগুলি পার্টির নূতন এক নীতি স্থির করিয়া! দিল। কংগ্রেসের 
দাবী হইল এই যে সমস্ত পাটি সংগঠন ও সকল কমিউনিস্টকে মাঝারি 


৩৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


চাবী ও কুলাকদের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা টানিতে হইবে, এবং 
মাঝারি চাষীর থাহা প্রয়োজন সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া তাহাকে 
শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে । মাঝারি চাষীর পশ্চাৎপদ 
মনোভাবকে বুঝাইয়া-স্থঝাইয়! ভাঙিতে হইবে, গায়ের জোরে বাধ্য করিয়া 
নয়। কংগ্রেস তাই নিদ্দেশ দিল যে গ্রাম অঞ্চলে সোশালিস্ট বিধান 
( কমিউন্‌ ও কৃষিসমবায় ) স্থাপনে যেন কোনরকম জবরদস্তি না বরা 
হয়। মাঝারি চাষীর প্ররুত স্বার্থ যে-সব ব্যাপারে জড়িত, সেখানে তাহার 
সহিত কাজ-চালানো বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং £সাশালিস্ট ধরনে অদল- 
বদল ঘটাইবার পদ্ধতি সম্পর্কে তাহার সাহাষ্য পাইবার জন্য প্রয়োজনমত 
তাহাকে কিছু সুবিধা দিতে হইবে। কংগ্রেসে মাঝারি চাষীর সঙ্গে স্থায়ী 
বন্ধুতার নীতি নির্ধারিত হইল; ইহাতে অবস্ঠ সর্বহারাই প্রধান ভূমিকা 
লইয়া চলিবে স্থির হইল। 

অষ্টম কংগ্রেসে মাঝারি চাষীদের সম্বন্ধে যে নূতন নীতি লেনিন ঘোষণা 
করিলেন, সে-অন্ুসারে প্রয়োজন হইল যে সর্বহারাশ্রেণী গরীব চাষীদের 
উপর নির্ভর করিবে, মাঝারি চাষীদের সঙ্গে স্থামী বন্ধুতা রক্ষা করিয়া 
চলিবে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে লড়িবে। অষ্টম কংগ্রেসের পূর্বে পার্টির 
নীতি সাধারণত ছিল এই যে মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । ইহার, অর্থ হইল যে মাঝারি চাষীরা যাহাতে কুলাকদের 
পক্ষে এবং মোটের উপর বুর্জোয়াদের পক্ষে না চলিয়! যায়, সে চেষ্টা পার্ট 
করিবে । কিন্তু এখন ইহা যথেষ্ট ছিল না। মাঝারি চাষীকে নিরপেক্ষ 
রাখার নীতি বদ্লাইয়া অষ্টম কংগ্রেস শ্বেতরক্ষী ও বিদেশী আক্রমণকারীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্ত এবং সোশালিস্ট সমাজ নিম্মীণে সাফল্য 
লাভের জন্য মাঝারি চাষীর সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুতা স্থাপনের নীতি গ্রহণ 
করিল। 

যে-মাঝারি চাষীরা ছিল রুষকসাধারণের অধিকাংশ, তাহাদের সম্পর্কে 
কংগ্রেসে এই যে নীতি গৃহীত হইল, তাহা গৃহযুদ্ধে বিদেশী আক্রমণকারী 
ও তাহাদের শ্বেতরক্ষী অন্চরদের বিরুদ্ধে সাফল্যকে নিশ্চিত করার কাজে 
প্রচুর সাহাধ্য করিল। ১৯১৯ সালের শরৎকালে যখন সোভিয়েট শাসন 
ও দেনিকিনের কর্তৃত্ব, এই ছুয়ের মধ্যে একটিকে কৃষকদের বাছিয় 
লইতে হইল, তখন তাহারা সোভিয়েটকে সমর্থন করিল এবং লর্বহার 


বল্শেভিক পার্টির কার্যকলাপ ৩০৯ 


একনায়কত্বের পক্ষে তাহার সবচেয়ে মারাত্মক শক্রকে পরাজিত করা সম্ভব 
হইল । 

খগ্রেসের আলোচনাতে লালফৌজ গঠনসংক্রান্ত সমস্তাগুলি একটি বিশিষ্ট 
স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। কংগ্রেসে তথাকথিত “নামরিক বিরোধী-দল” দেখ! দেয় । 
এই “সামরিক বিরোধীদলের” মধ্যে, “বামপন্থী কমিউনিস্ট” বলিয়া যে-দল 
তখন ছত্রভঙ্গ হুইয়! গিয়াছিল, তাহার অনেকেই ছিল। কিন্তু ইহার মধ্যে 
এমনও কোন কোন পার্টিকম্মী ছিলেন, যাহারা কখনও কোন প্রকার 
বিরোধিত! করেন নাই, কিন্তু যাহারা লালফৌজ পরিচালনা ব্যাপারে ট্টুস্কির 
ধুরনধারণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইতে ছিলেন। ফৌজের প্রতিনিধিদের মধ্যে 
অধিকাংশ স্পষ্টই ট্রটৃস্কির বিরোধী ছিলেন; পুরাতন জার-বাহিনীর সামরিক 
বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে ট্রটুস্কির ভক্তি দেখিরা ইহার! ক্ষুব্ধ হুন। এই বিশেষজ্ঞ- 
দের কেহ কেহ গৃহযুদ্ধে সোজাসুজি আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকৃতা করিতেছিল। ট্র্স্কির দম্ত ও ফৌজে পুবাতন বল্শেভিক্দের 
প্রতি তাহার শক্রতা লক্ষ্য করিরা ডেলিগেউদের অনেকে বিরক্ত হইয়া 
ছিলেন। কংগ্রেসে ট্রট্স্কির “কার্যকলাপের” বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হয়। 
যেমন ব্লা হয় যে কেবল তাহার বিরাগভাজন হইয়াছিল বলিয়। সে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অনেক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট যোদ্ধাকে গুলি করিয়া মারিবার চেষ্টা করে। 
ইহাতে সোজান্গুজি শক্ররই সুবিধা হইত। কেবল কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া এবং অনেক সামরিক কর্মা আপত্তি করায় 
এই কমরেডদের জীবনরক্ষ হয় । 

কিন্ত পার্টির সামরিক কার্যক্রম সম্বন্ধে ট্রটুক্কির বক্রনীতির বিরোধিতা 
করিলেও ফৌজ গঠন ব্যাপারে অনেকগুলি বিষয়ে “সামরিক বিরোধীদল” 
্রাস্ত মত পোষণ করিত । “সামরিক বিরোধীদল” গেরিলা মনোবুত্তিকে 
জিয়াইয়া রাখার পক্ষে লড়িল, এবং নিয়মিত এক লালফৌজ সৃষ্টি, প্রাচীন 
বাহিনীর সামরিক বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো, ও যে-কঠোর শৃঙ্খলা বিনা 
কোন প্ররুত সেনা গঠন কর! যায় না সেই শৃঙ্খলার বিরোধিতা করিল 
বলিয়া লেনিন ও স্টালিন প্রবলভাবে তাহাদের যুক্তি খণ্ডন করেন। কমরেড 
স্টালিন "সামরিক বিরোধীদলের” প্রতিবাদে দাবী করেন যে কঠোরতম 
শৃ্খলায় উদ্দ্ধ এক নিয়মিত বাহিনী স্থষ্টি করা হোক। 

তিনি বলেন £- 


৩০২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


"হয় আমরা প্রকৃত শ্রমিক ও রুষকদের লইয়া প্রধানত ক্লুষকদের 
লইয়া__এক কঠোর শৃঙ্খলাসংহত বাহিনী স্ষ্টি করিব ও দেশ রক্ষা করিব 
নয় আমাদের বিনাশ নিশ্চিত।” 

“সামরিক বিরোধীদলের” অনেকগুলি প্রস্তাব অগ্রাহ্হ করার সঙ্গে সঙ্গে 
কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে উন্নতি দাবী করিয়া এবং 
লালফৌজে কমিউনিস্টদের ভূমিকা বাড়াইবার নির্দেশ দিয়া টরট্স্কির বিরুদ্ধে 
আঘাত করিল। 

কংগ্রেসে একটি সামরিক কমিশন নিযুক্ত করা হয়) ইহারই চেষ্টায় 
সামরিক ব্যাপরে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

এই সিদ্ধান্তের ফলে লালফৌজের শক্তিবৃদ্ধি হইল এবং লালফৌজ পার্টির 
আরও নিকটে আসিল । ূ 

কংগ্রেসে পার্টি ও সোভিয়েটসংক্রাস্ত অন্ঠান্তঠ ব্যাপারের আলোচন! হয়, 
সোভিয়েটগুলিতে পার্টি যাহাতে নেতৃত্ব করিতে পারে, সে-বিবয়ে আলোচনা হয়। 
এ র্রিষয়ে বিতর্কের সময় যে স্থবিধাবাদী সাপ্রোনভ-ওসিন্নকির দল মনে করিত 
'যে পার্টির পক্ষে সোভিয়েটগুলির কাজের তত্বাবধান করা উচিত নয়, কংগ্রেস 
তাহাদের মত অগ্রাহা করে। 

অবশেবে, পারতে বিপুলসংখ্যার নৃতন সভ্য প্রবেশ করার দরুন পাটির 
সামাজিক সংগঠন উন্নত করিবার জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস করে, 
এবং সভ্যদের নাম আবার রেজিস্টী করার ব্যবস্থা করে। 

এই ভাবে পার্টিসভ্যদের মধ্যে বাছাই ও বাতিল করার প্রথম ব্যবস্থা হইল। 


৩। বিদেশীদের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া চলিল- সোভিয়েট দেশ 
অবরোধ- কোলচাকের সংগ্রাম ও পরাজয়__দেনি- 
কিনের সংগ্রাম ও পরাজয় _-তিন মাসের বিশ্রাম 
- নবম পার্টি কংগ্রেস 


জার্মানী ও অস্ট্রীয়াকে হারাইয়া মিত্রশক্তি সোভিয়েটদেশের বিরুদ্ধে বিপুল 
বাহিনী সবেগে নিক্ষেপ করা স্থির করিল। জার্মানী পরাজিত হইয়৷ যুক্রেন ও 
ট্রান্স-ককেশিয়া! হইতে সৈন্য সরাইয়। লইবার পর ইংরেজ ও ফরাসীর। জার্মানীর 
স্থান অধিকার করিল, কৃষ্জপাগরে নৌবাহিনী পাঠাইল এবং ওডেসা বন্দরে ও 
ট্রাঞ্স-ককেশিয়াতে সৈন্য নামাইল। মিত্রশক্তির এই আক্রমণবাহিনী এতই 


বল্শেভিক্‌ পাটিব কাধ্যকলাপ ৩০৩ 


নৃশংস ছিল যে অধিকৃত অঞ্চলে দলে দলে শ্রমিক ও কৃষকদেব গুলি কবিয়। 
মাবিতে তাহাদেব কোন সন্কোচ হইত না। শেষকালে তাহাদেব দৌবাজ্যু এতই 
চবমে উঠিল যে তুকিস্তান দখল কবাব পব তাহাবা! শাউমিযান, (ফিযোলেতোভ, 
দ্জাপাবিদজে, মালিগিন, আজিজবেকভ, কর্ণীনভ প্রভৃতি কমবেডদেব লহ্‌য। 
বাকুব ছাব্বিখজন প্রধান বল্শেভিক্কে পাকডাও কবিযাট্রান্পস-ধাম্পযান্‌ অঞ্চলে 
চালান দেষ, এবং সেখানে সোশালিস্ট-বেভল্যুশনাধিদেব সহাযতাষ তাহাদিগকে 
নৃশসভাবে গুলি কবিযা মাবে। 

বিদেশী হন্তক্ষেপকাবী শাদ্বুহ সমগ্র কশদেশ অবরোধ কবাব ঘোষণ। গ্রচাব 
কবিল। বহিজগতেব সঙ্গে যোগাযোগেব সব বাপ্ত। কাটিযা দেওয] হইল, সকল 
সমুদ্রপথ বন্ধ হইল। 

প্রা চানিদিক হইতে সোডিযেটদেশ পথিবেষ্টিত হহয়। পডিল । 

সাইবিবীযাব অমৃন্কে তাহাদেখ হাতেব পুতুণ নৌশ্সেনাপতি কোল্চাকেব 
উপব মিত্রশক্তিব প্রধান ভবস। ছিল। “কশদেশেব সর্বোচ্চ শাসক”? বলিষ। তাহাৰ 
নাম ঘে।বণ। কব! হয, এব, শেখ সমগ্র বিপ্রববিবোধা শক্তিকে তাহাব 
কর্তৃত্বাধান কবা হয । 

এহভাবে পুর্ব বণক্ষেত্র প্রধান বণন্দেত্র হহয। দাভায । 

কোল্চাক এক বিপুলবাহিনী সমবেত কবিষা ১৯১৯ সালে বসস্তকালে 
এরা ভল্গ! নদী পথ্যন্ত পৌছিয। যাঘ। হ'হাদেব বিকদ্ধে লডিতে শ্রেষ্ঠ বল্শেভিক্‌ 
যোদ্ধাদেব পাঠানো! হয , কমিউনিস্ট যুবস-ঘেব সভ্য ও শ্রমিকদেব দলে দলে 
সৈন্তবাহিনীতে আনা হয। ১৯১৯ সালেব এপ্রল মাসে লালফৌজেব কাছে 
কোল্চাকেব বাহিনী নিদাকণ পবাজিত হয, এব, শাপ্ুই সমগ্র বণন্ষেত্র ব্যাপিয! 
1পছু হটিতে শুক কবে । 

পূর্বব ব্ণক্ষেত্রে লালফৌজেব অগ্রগমন যখন সর্ববোচ্চস্তবে উঠিযাছে, তখন 
ট্চষ্কি এক সন্দেহজনক পবিকল্পন| উপস্থাপিত কবে , তাহাব প্রস্তাব ছিল এই 
যে খুবাল অঞ্চলে পৌছিবাব পুব্বে লালফৌজেব অগ্রগতি থামানো উচিত, 
কোল্চাকেব সৈন্তদেব পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ কৰা উচিত, এবং পূর্বে বণক্ষেত্র হইতে 
সৈন্ত সবাইধ। দক্ষিণ বণক্ষেত্রে বদলী কব! উচিত। পার্টির কেন্ত্রীয় কমিটি 
পবিষ্কাৰ বুঝিধাছিল যে কোল্চাকেব হাতে ঘুবাল ও সাইবীবিয়! ছাড়িয়া] দেওয়া 
যায না, কারণ সেখানে জাপানী ও ইংবেজদেব সহায়তায় সে আবাব শক্তিসংগ্রহ 
৷ কথিষা! প্রাক্তন অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবিতে পাবে। সুতরাং কমিটি সির 


৩০৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


কল্পনা] নাকচ করে এবং লালফৌজকে আগাইয়! চলিবার নির্দেশ জানায় ।' 
এই নির্দেশে অসম্মত হইয়1 ট্রটুষ্কি তাহার পদত্যাগপত্র দাথিল করে। কেন্ত্রীয 
কমিটি এই পদত্যাগপত্র লইতে অস্বীকার করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে উটুস্কির 
উপর তখনই হুকুম দেয় যে সে যেন পূর্ববরণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনব্যাপারে 
কোন অংশ গ্রহণ না করে। লালফৌজ পূর্ববাপেক্ষা প্রবলবেগে কোল্চাকের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, অনেক নূতন যুদ্ধে তাহাকে পরাভূত করে এবং 
যুরাল ও সাইবীরিয়াকে শ্বেতরক্ষী কবল হইতে মুক্ত করে। এখানে বিপ্লুব- 
বিরোধীদের পিছনে বল্শেভিক্দের পক্ষপাতী দেশভক্তদের শক্তিশালী আন্দোলন 
লালফৌজকে সাহায্য করে 

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিমে € বল্শেভিক্‌ দেশসমূহ এবং 
পেট্রোগ্রাডের নিকটস্থ অঞ্চল) বিপ্লববিরোধীদের নেতা সেনাপতি যুদেনিচের 
হাতে সাগ্রাজ্যবাদীরা ভার দেয় যে সে যেন পেট্রোগ্রাড আক্রমণ করিয়! 
পূর্ব রণক্ষেত্র হইতে ললালফৌজের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে। প্রাক্তন সামরিক 
কর্মচারীদের বিপ্লববিরোধী প্রচারে প্রভাবিত হইয় পেট্রাগ্নাডের নিকটে ছুইটি, 
কেল্লার সিপাহীরা সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সঙ্গে সঙ্গে 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান ঘাটির মধ্যে বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র ধর! পড়ে । শক্র পেট্রোগ্রাডকে 
বিপন্ন করিয়া তুলে। কিন্তু শ্রমিক ও নাবিকদের সমর্থন পাইয়া! সোভিয়েট- 
সরকার যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহার ফলস্বরূপ বিদ্রোহী কেল্লাগুলি হইতে 
শ্বেরক্ষীদের বিদুরিত করা৷ হয়, এবং যুদেনিচের সৈম্তকে পরাজিত করিয়া 
এন্তোনিয়াতে ঠেলিয়। দেওয়। হয়। 

পেট্রোগ্রাডের কাছে যুদেনিচের পরাজয় ঘটাতে কোল্চাককে ঠাণ্ডা কর! সহজ 
হইল ; ১৯১৯ সালের শেষাশেষি কোল্চাকের বাহিনী সম্পূর্ণ পর্ূযদন্ত হইল ? স্বয়ং 
কোল্চাক বন্দী হইল এবং ইরুকুটুস্কে বিপ্লবী কমিটির বিচারে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইল। 

এইভাবে কোল্চাকের পর্ধব শেষ হয়। 

সাইবীরিয়ানদের মধ্যে এই সময় কোল্চাক সম্বন্ধে একটি গান খুবই জনপ্রিয় 
হইয়াছিল : 


ইংরেজের উদ্দী উদ্দী আজ ছিন্নভিন্ন 
আর ফরাসীর সজ, নিরুদ্দেশ বেশ, 
জাপানী তামাক খেয়ে তামাকের চিহ্ন নাই, 


কোল্চাকের নাচ, কোল্চাকের শেব। 


বল্শেভিক্‌ পাটির কার্যকলাপ ৩০৫ 


কোল্চাক তাহাদের আশা পুর্ণ ন1 করিতে পারায় বিদেশী হস্তক্ষেপকারীর! 
সোভিয়েটদেশ আক্রমণের পরিকল্পন! বদলাইল। যে-সৈন্তকে ওডেসা বন্দরে 
নামানো হইয়াছিল, তাহাদিগকে সরানো দরকার ছিল, কারণ সোভিয়েট 
ফৌজের সংস্পর্শে আসিয়া! তাহাদের মধ্যে ইন্কিলাবী মনোবৃত্তি সংক্রমিত 
হইতেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাহার! শুরু করিতেছিল। 
ৃষ্টান্তস্বূপ বলা যায় যে ওডেসাতে আদরে মাঁন্তিব নেতৃত্বে ফরানী নাবিকদের 
বিদ্রোহ ঘটে। স্থতরাৎ কোল্চাক পবাভৃত ভওয়ায় কমিলভের চক্রান্তে 
সহযোগী এবং “স্বেচ্ছাবাহিনী”্র সংগঠক সেনাপতি দেনিকিনের উপর মিত্রশক্তির 
মনোযোগ পড়িল। এই সময় দেনিকিন দক্ষিণে কুবাম্‌ অঞ্চলে সোভিয়েট 
সরকারের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল। মিত্রশক্তি তাহার সৈম্তের জন্য প্রচুর 
গোলাগুলি ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিল। 

দক্ষিণ রণক্ষেত্রই এখন প্রধান রণক্ষেত্র হইয়। ফাড়াইল। 

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে দেনিকিন সোভিয়েট-দরকারের বিরুদ্ধে তাহার 
প্রধান সংগ্রাম চালাইতে আরম্ভ করে। ট্ুটষ্কির দোষে দক্ষিণ রণক্ষেত্র 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এবং আমাদের ফৌজ বার বাব পরাজিত হইল । 
অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি বিপ্লবের শক্ররা সমস্ত যুক্রেন দখল করিয়! 
বসিল, এবং ওরেল কাড়িরা লইয়া! টুলার কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। 
এই টুল হইতে আমাদের ফৌজকে টোটা, বন্দুক, মেশিনগান্‌ সরবরাহ 
করা হইত। বিপ্লীবের শক্রর! মস্কোর কাছাকাছি পৌছিয়৷ পড়িল। সোভিয়েট 
রিপাবুলিকের অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়। উঠিল। পার্টি সকলকে 
সঙ্কটের কথা জানাইয়! সাবধান করিয়া! দিল এবং প্রতিরোধ করার জন্য 
জনগণকে আহ্বান জানাইল। লেনিন শ্লোগান দিলেন, ৭দেনিকিনের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বস্ব পণ করো!” বল্শেভিক্দের অনুপ্রেরণায় শ্রমিক ও 
কৃষকরা শত্রুকে চূর্ণ করিবার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি সুসংহত করিল। 

দেনিকিনের পরাজয় ঘটাইবার উদ্মোগ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি 
স্টালিন, ভরোশিলভ, অর্জনিকিদ্জে এবং বুদিয়েনি, এই চার জন কমরেডকে 
দক্ষিণ বরণাঙ্গণে পাঠাইল। দক্ষিণে লালফৌজের সংগ্রাম পরিচালনার কাজ 
থেকে ট্রটস্িকে সরাইয়! দেওয়া হইল। কমরেড স্টালিন পৌছিবার পূর্বে 
টুটক্কির সহযোগিতায় দক্ষিণ রণাঙগণের কর্তৃপক্ষ জারিৎসিন্‌ হইতে ডন্‌ অঞ্চলের 
প্রস্তর দিয়া নভোরসিস্কের দিকে দেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চাঁলাঁনে। 

৮ 


৩৪৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সম্বন্ধে পরিকল্পন। স্থির করিয়াছিল । এখানে কোন রাস্তা ছিল না, আর 
যে-কলাকৃরা তখন প্রধানত শ্বেতরক্ষীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাহার! 
যেখানে বাস করে সেই অঞ্চপ দিয়া লালফৌজকে যাইতে হইত। কমরেড 
স্টালিন এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন এবং দেনিকিনকে 
হারাইবার জন্য তাহার নিজের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে 
দাখিল করেন। এই পরিকল্পন। অনুসারে খারকভ্‌-_দনেৎস অববাহিক-_ 
রস্মভ, এই পথে প্রধান আক্রমণ চালাইবার কথা হয়। এই 
পরিকল্পনা অনুসারে পেনিকিনের বিরুদ্ধে আমাদের ফৌজের পক্ষে ভ্রুত 
অগ্রসর হওয়! নিশ্চিত হইল। কারণ, তাহার যে অঞ্চল দিয়! যাইবে 
সেখানে বাস করে শ্রমিক ও কৃষক এবং লালফৌজ তাহাদের পূর্ণ সহানুভূতি 
পাইবে। আরও বল! যায় ষে এই অঞ্চলে ঘনসন্নিবিষ্ট রেল লাইন থাকায় 
আমাদের ফৌজ নিয়মিত ও নিশ্চিতভাবে সরবরাহ পাইতে থাকিবে। 
সবশেষে দেখ! যায় যে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হইলে দনেৎস্‌ 
অঞ্চলের কারখানাগুলিকে মুক্ত করিয়া আমাদের দেশের জালানি সরবরাহ 
ব্যবস্থা পাক। কর! সম্ভব হইবে। 

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমরেড স্টালিনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। 
১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধে তুমুল প্রতিরোধের পর ওরেল 
ও ভরোনেঝের চূড়ান্ত যুদ্ধে দেনিকিন লালফৌজের কাছে পরাজিত হয়। 
তখন সে ক্রত পশ্চা্গমন আর্ত করে, এবং আমাদের সৈন্য দ্বার 
বিতাড়িত হইয় দক্ষিণে পলায়ন করে। ১৯২০ সালের প্রথমে দেখ! গেল 
যে সমগ্র যুক্রেন ও উত্তর ককেশস্‌ বিপ্ব-শত্রদের কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত । 

দক্ষিণ রণালণে চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্জযবাদীরা আবার আমাদের 
বাহিনীকে দক্ষিণ হইতে সরাইবার মতলবে পেট্রোগ্রাডের বিরুদ্ধে যুদেনিচের 
সৈম্তকে লাগাইয়া দেনিকিনের ফৌজের অবস্থা উন্নত করার চেষ্টা করে। 
বিপ্লবের শক্রর! প্রায় পেট্রোগ্রাডের ফটক পর্য্যন্ত পৌছিয়! যায়। প্রধান 
ইম্কিলাবী শহরের বীর সর্বহায়ার দল শহর রক্ষার জন্য অটল প্রাকার 
গড়িয়। ফাড়ায়। সর্বদা যেমন ঘটে, ত্মেনই এখনও কমিউনিস্টরা ছিল 
সর্বাগ্রে । তুমুল সংগ্রামের পর বিপ্লবের শত্ররা পরাজিত হয় ও আবার 
আমাদের সীমাস্ত পার করাইয়া তাহাদিগকে এস্তোনিয়াতে ঠেলিয়। দেওয়া হয় । 

এইভাবে দেনিকিনের পর্ব ফুরাইল। 


ধল্শেতিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩১ 


কোল্চাক ও দেনিকিনের পবাজয়েব পব কিছুকাল অবসব পাওয়া যায়। 

সাত্রাজ্যবাদীবা যখন দেখিল যে শ্বেতবক্ষীবাহিনীগুলি চূর্ণ হইয়াছে, 
বিদেশীদেব হস্তক্ষেপ বিফল হইয়াছে এবং দেশেব সর্ধত্র সোভিয়েট সবকাৰ 
নিজেকে স্ুপ্রতিষ্ঠ কবিতেছে, আব সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইযোবোপে শ্রমিকদের 
মধ্যে সোভিষেটে সামবিক হস্তক্ষেপেব বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিতেছে, তথন 
তাহাবা সোভিষেট বাষঙ্টেব প্রতি মনোভাব বদলাইতে আবন্ত কবিল। ১৯২০ 
সালেব জান্রযাবী মাসে বুটেন, ফ্রান্স ও ইতালী সোভিযেট রুশ অববোধে 
ক্ষাস্ত হওযা স্থিব কবিল। 

হস্তক্ষেপেব দেওযালে ইহা হইল একটি বড বকম ফাটল । 

অবশ্ত ইহাব অর্থ এই নয যে সোভিয়েট দেশ বিদেশীদেব হস্তক্ষেপ ও 
গৃহযুদ্ধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। তখনও সাম্রাজ্যবাদী পোলাও কর্তৃক আক্রমণের 
বিপদ ছিল। দূৰ প্রাচ্য, ট্রান্স ককেশিযা ও ক্রাইমিয! হইতে হস্তক্ষেপকাী 
শক্তিকে চুডান্তভাবে বিতাভিত কব! হয নাই। কিন্তু সোভিয়েট রুশ সামগ্িক- 
ভাবে নিশ্বাস লইবাব সময় পাইল এবং অর্থ নৈত্তিফ বিকাশের দিকে আরও 
শক্তি প্রয়োগ কবিতে পাবিল। পার্টি এখন অর্থ নৈতিক সমস্তাব দিকে মনোযোগ 
দিতে পাবিল। 

গৃহযুদ্ধেব সময় অনেক সুদক্ষ শ্রমিক কলকাবখানা বন্ধ হওয়াব দরুন কাজ 
ছাডিধা গিযাছিল। তাহাদিগকে কাবখানায় ফেবত পাঠাইয়) কাজে লাগাইবাৰ 
ব্যবস্থা পার্টি এখন কবিল। বেলওযেগুলিব অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক ছিল; 
তাই কযেক হাজাব কমিউনিস্টকে বেলবাস্তাকে আবার চালু কবিবাব ভার 
দেওয়া হইল। এ কাজটি না হইলে শিল্পেব প্রধান শাখাগুলিব পুনর্গঠন 
সম্ভব হইত না। থাগ্ধ সবববাহে্ব ব্যবস্থা উন্নত ও পবিব্যাপ্ত কব! হইল। রুশ 
দেশে ব্যাপকভাবে বৈহ্যতিক শক্তি ব্যবহাবেব এক পবিকল্পনাব খসড আরম্ত 
কবা হইল। যুদ্ধে বিপদ তখনও ছিল বলিষা প্রায় ৫০ লক্ষ লালফৌজ সশস্ত্র 
হইযা৷ প্রস্তুত ছিল, তাহাদিগকে সাধাবণ নাগবিক জীবনে ফিবাইয়! দেওয়া 
যাষ নাই। তাই লালফৌজেব একাংশকে শ্রম সেনাতে পবিণত কবা! হয় 
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত কর! হয়। শ্রমিক ও কৃষকদের 
আত্মরক্ষা সমিতিকে শ্রম ও দেশরক্ষা সমিতিতে বপান্তবিত কবা হয, 
এবং ইহাকে সাহায্য কবাব জন্ত এক রাষ্ত্রীয় পরিকল্পন! কমিশন (গ্প্লান) 
স্থাপিত হয়। 


৩৩৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নবম পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় এইরূপ পরিস্থিতি ছিল। 

১৯২০ সালের মার্চ মানের শেষে কংগ্রেস বসে। ৬১১,৯৭৮ জন পার্টি 
সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ভোটাধিকারসম্পন্ন ৫৫৪ জন ডেলিগেট কংগ্রেসে 
উপস্থিত থাকেন; ১৬২ জন ডেলিগেটের ভোট না থাকিলেও আলোচনায় 
যোগদানের অধিকার ছিল। 

যানবাহন ও শিল্পসংক্রান্ত বাপারে দেশের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী কাজের 
নির্ধেশ কংগ্রেসে পাওয়! গেল। অর্থনৈতিক জীবন গঠনের কাজে ট্রেড 
ইউনিয়নগুলির পক্ষে ভার গ্রহণ করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে কংগ্রেস বিশেষ 
জোর করিয়া বলিল । 

প্রথমে রেলপথ, জ্বালানি শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প পুনর্গঠন সম্বন্ধে 
একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পন! বিষয়ে কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ দিল। এই 
পরিকল্পনায় প্রধান কথ! ছিল দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি পরিব্যাপ্ত করার ব্যবস্থা । 
ইহাকেই লেনিন “আগামী দশ কি বিশ বৎসরের জন্য একটি বিরাট কার্ধ্যক্রম” 
বলিয়া উপস্থিত করেন। রুশদেশে বৈদ্যতিক শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে রাষ্্রীয 
কমিশনের যে বিখ্যাত পরিকল্পনা (গোয়েলরো!) আজ সম্পূর্ণ হওয়ার চেয়েও 
বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তি স্থাপন তখন হইয়াছিল। 

“গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসন দল” বলিয়! যে পার্টিবিরোধী দল নিজেদের পরিচয় 
দিত, কংগ্রেস তাহাদের মতামত নাকচ করে। এই দল একজনকে তত্বাবধানের 
ভার দেওয়া, এবং শিল্পাধ্যক্ষদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আরোপ করার বিরোধী 
ছিল। ইহার! চাহিত অবাধ “যৌথ তত্বাবধান,” যাহাতে শিল্পপরিচালন। বিষয়ে 
কেহই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী রহিবে না। এই পার্টিবিরোধী দলে প্রধান ছিল 
সাপ্রোনোভ, ওসিন্স.কি এবং ভি.ম্মিরভ্‌। 

কংগ্রেসে রাইকভ ও টমৃস্থি ইহাদের সমর্থন করে। 


৪। পোলাণ্ডের ভদ্্রসম্প্রদায় কর্তৃক সোভিয়েট রুশ 
আক্রমণ--সেনাপতি রাংগেলের যুদ্ধ পরিচালন।__ 
পোলিশ পরিকল্পনীয় অসাফল্য-_রাংগেলের 
নিপাত-_বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান 


কোল্চাক ও দেনিকিনের পরাজয় সত্বেও, উত্তর অঞ্চল, তুকিস্থান, 
লাইবীরিয়া, ডন্‌ অঞ্চল, যুক্রেন প্রভৃতি জায়গায় শ্বেতরক্গী ও বিদেশী 


বল্শেতিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩০৯ 


আক্রমণকাবীদের বিতাড়িত করিয়া পসোভিয়েট বা অটলভাবে ক্ষমতা 
পুনরধিকার করিতে থাকিলেও, রুশদেশ অববোধ করার সংকল্প ছাড়িতে মিত্রশক্তি 
বাধ্য হইলেও, সোভিযেট শক্তি যে অপবাজেয় প্রমাণিত হইয়াছিল এবং বিজয় গৌরব* 
মণ্ডিত হইয়াছিল তাহা মিত্রশক্তি কিছুতেই মানিষা লইতে চাহিল না । তাই 
আর একবাব সোভিয়েট রুশে হস্তক্ষেপ কবার সংকল্প তাহারা কবিল। এবার 
তাহাবা স্থির করিল যে পোলিশ বাষ্ট্রের প্রকৃত অধিনায়ক, বুর্জোয়া! বিপ্লববিরোধী 
জাতীয়তাবাদী পিল্স্থাস্কি, এবং যে সেনাপতি বাংগেল ক্রাইমিযাতে দেনিকিনের 
ফৌজেব ধ্বংসাবশেষকে একত্রিত কবিষ! তখন দনেতস্‌ অঞ্চল ও যুক্রেনকে বিপন্ন 
করিতেছিল, সেই ছুই জনকে কাজে লাগানো যাইবে । 


লেনিনের ভাবায় বলিতে গেলে পোলাণ্ডের ভদ্রলোকরা! এবং রাংগেল 
দোভিয়েট রুশকে শ্বাসরুদ্ধ কবিষা মাবিতে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের ছুই হাত 
হিসাবে কাজ করিল । 

পোল্দের মতলব হইল নীপাব নদীর পশ্চিমে সোঁভিয়েট যুক্রেন দখল করা, 
সোভিয়েট বিয়েলোরুশিষা! অধিকার করিষ! বসা, এই সব অঞ্চলে পোলিশ ধন- 
কুবেবদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবা, "সাগর হইতে পলাগব”, দান্তসিগ হইতে 
ওডেন! পর্যযস্ত পোলিশ বাষ্ট্রের সীমাস্ত বিস্তাব করা, এবং রাংগেলের সাহায্যের 
প্রতিদান হিসাবে লালফৌজকে চূর্ণ কবিয়া সোভিয়েট রুশে জমিদার ও পুজিদার- 
দের ক্ষমতা ফিরাইযা! আনাব জন্য রাংগেলকে সাহাষ্য করা। 

মিত্ররা ই্রসমূহ এই পরিকল্পনা মঞ্জুব করে। 

শাস্তি রক্ষা ও যুদ্ধ এড়াইবার উদ্দেস্তে পোলাণ্ডের সঙ্গে আলোচনার জন্য 
সোভিয়েট সরকার বহু বিফল চেষ্টা কবিল। পিলন্থুদৃস্কি শাস্তি বিষয়ে আলোচনায় 
অন্বীকৃত হইল । সে চাহিল যুদ্ধ। তাহাব হিসাবে লালফৌজ কোল্চাক ও 
দেনিকিনের সঙ্ষে লড়িয়া এমনই অবসন্ন, যে পোলিশ সৈন্যের আক্রমণ 
ঠেকাইবার শক্তি তাহার ছিল না 

সামান্ত হাফ ফেলিবাব অবকাশ এখন ফুরাইয়া। গেল। 

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে পোল্বা সোভিযেট যুক্রেন আক্রমণ করিল 
ও কীয়েভ দখল করিয়া! বসিল। সঙ্গে সঙ্গে রাংগেল আক্রমণ আরম্ভ করিল 
ও দনেৎস্‌ অঞ্চলকে বিপন্ন করিয়। তুলিল। 

রত্যুত্তরে লালফৌজ সমগ্র রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া পোলদের বিরুদ্ধে পাণ্টা- 
আক্রমণ আরম্ভ করিল। আবার কীয়েভ শহর দখল করা হইল, ফুক্রেন 
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ও বিয়েলোরুশিয়া হইতে পোলিশ যুদ্ধ নায়কদের তাড়াইয়! দেওয়া হুইল। 
দক্ষিণ রণাঙ্গণে লালফৌজের অত্যুগ্র অগ্রগতির ফলে তাহারা গালিপিয়াতে 
ল্ভোভ্‌ শহুরের প্রায় ফটক পর্য্যস্ত পৌছিয়। গেল, আর পশ্চিম রণালণে ওয়ারস 
শহরের কাছাকাছি পৌছিল। পোলিশ সৈন্তদলগুলি চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হইল। 


কিন্তু লালফৌজের প্রধান কর্ম্নকেন্দ্রে ট্রটস্কির ও তাহার অনুচরদের 
সন্দেহজনক কার্যকলাপের ফলে সমস্ত সাফল্য বাতিল হইয়া গেল। ট্রস্টি 
ও তুখাচেভ্ষ্কির দোষে পশ্চিম রণাঙ্গণে লালফৌজের ওয়ারস* অভিমুখে অভিযান 
একেবারে অসংহতভাবে চলিল; বিজিত অঞ্চলে ক্ষমত। স্থপ্রুতিষ্ঠিত করার 
স্থযোগ সৈন্ৃদের দেওয়া! হয় নাই, অগ্রগামী দলগুলি অতিরিক্ত দুরে 
পরিচালিত হইতেছিল, আর মজুদ সৈম্ত ও যুদ্ধোপকরণ অনেক পিছনে 
পড়িয়া রহিল। ফলে অগ্রগামী দলগুলির পক্ষে প্রয়োজন মজুদ সৈহ্য ও 
যুদ্ধোপকরণ তাহার! পাইল না, এবং অন্তহীন বণাঙ্গণ সুদৃূব পরিব্যাপ্ত 
অবস্থায় রহিল। ইহাতে যুদ্ধাঞ্চলে জোর করিয়! ভাঙ্গন ঘটানো সহজ হইয়া! 
পড়িল। ফলে যখন পোলবাহিনীর সামান্ট একাংশ একজায়গায় আমাদের 
পশ্চিম রণাঙ্গন ভেদ করিল, তখন যুদ্ধোপকরণের অভাবে আমাদের ফৌজ পিছু 
হটিতে বাধ্য হইল। দক্ষিণ রণাঙ্গনে লালফৌজ ল্ভোভের ফটক পর্য্যন্ত 
পৌছিয়৷! পোল্দের দারুণ বেগ দিতেছিল, কিন্ত বিপ্লবী সামরিক কাউন্দিলের 
সভাপতি” নামে কুখ্যাত ট্রটুক্কি তাহাদিগকে ল্ভোভ দখল করিতে বারণ 
করে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে প্রধান শক্তি যাহারা, সেই অশ্বারোহী বাহিনীকে 
টরট্‌ষ্কি সুদূর উত্তর পুর্বে বদ্লী করার হুকুম দেয়। যদিও সহজে দেখা 
যায় যে পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র সম্ভব উপায় 
হইল ল্ভোভ্‌ দখল করা, তাহা হইলেও পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহাধ্য পাঠাইবার 
অজুহাতে এই হুকুম জারি হয়। কিন্তু দক্ষিণ রণাঙ্গন হইতে অশ্বারোহী 
বাহিনীকে স্থানান্তরিত করিয়া ল্ভোভ্‌ হইতে সরাইবার প্রকৃত অর্থ হইল 
এই যে দক্ষিণ রণাঙ্গনেও আমাদের ফৌজকে পিছু হটিতে হইল । এইভাবে 
টক্কির কাজ ভেম্তাইবার যে আদেশ দেয়, তাহার ফলে আমাদেব ফৌজকে 
দক্ষিণ রণাঙ্গণে কিছুই না বুঝিতে পারিয়। সম্পূর্ণ অকারণ পশ্চাদগমন করিতে 
হইল, পোলাগ্ডের ভদ্রলোকের! আহলাদে আটখান1 হইল। 

বাস্তবিক এইরূপ কাগডকারখানায় আমাদের পশ্চিম রণাঙ্গন সাহায্য পাইল 
না, সাহাব্য পাইল পোলাগ্ডের অভিজাতসব্প্রদায় ও সিত্রশক্তি। 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩১৯ 


কয়েকদিনের মধ্যে পোলদের অগ্রগতি থামানে! গল এবং আমাদের ফৌজ 
নৃতন পাণ্টা-আক্রমণের আয়োজন আরম্ভ করিল। কিন্তু যুদ্ধ চালাইতে 
অসমর্থ হইয়া এবং লালফৌজের পাণ্টা-আক্রমণের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হুইয়া, 
পোলাও নীপারের পশ্চিমে যুক্রেন এবং বিয়েলোরুশিয় সম্পর্কে দাবী ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য ভইল, এবং সন্ধিস্থাপনই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়৷ স্থির করিল। 
১৯২০ সালের ২০শে অক্টোবর তারিখে রিগাতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল । 
এই সন্ধি অনুসারে পোলাও, গ্যালিসিয়া এবং বিয়েলোরুশিয়ার কিয়দংশ অধিকার 
করিয়া রাখিল। 

পোলাগ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপনেব পব সোভিয়েট রাষ্ট্র রাংগেলকে উচ্ছেদ 
করা স্থির করিল। ইংবেজ ও ফবালীবা তাহাকে কামান, বন্দুক, বর্মশকট, 
ট্যাঙ্ক, বিমান ও সবচেষে নূতন ধবনেন গোলাগুপি সরবরাহ করিয়াছিল। 
প্রধানত উচ্চকম্মচারীদের লইয1 শ্রেষ্ঠ শ্বেতবক্ষী পল্টন তাহার সঙ্গে ছিল। 
কিন্তু কুবান্‌ ও ডন্‌ অঞ্চলে যে-সৈম্ত সে অবতরণ করায়, তাহাদের সমর্থনে 
বেণী চাবী ও কদসাকৃকে সে একত্রিত করিতে পাঁরে নাই। তাহা সত্বেও 
সে দনেৎস্‌ অববাহিকার খুব কাছাকাছি গিযা পৌছাব এবং আমাদের 
কঘলাথনি অঞ্চলকে বিপন্ন কবে । তখন সোভিয়েট সবকারের পক্ষে একটি 
বিশেষ মুশকিল ছিল এই যে লালক্ষৌজ অত্যন্ত অবসন্ন ছিল। নিতান্ত 
দুৰহ অবস্থায় লালফৌজকে আগাইঘা যাইতে হয়; রাঘগেলের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালাইবাব সঙ্গে সঙ্গে বাংগেলেব সহকারী মাথ্নোব নৈরাজ্যবাদী 
দলকেও নিশ্পিষ্ট করাব কাজ আসিয়া পড়ে। যুদ্ধসঙ্জা বিষয়ে রাংগেলের 
শক্তি বেণী থাকিলেও, লালফৌজের কোন ট্যাঙ্ক না থাকা সত্তেও, রাংগেলকে 
ক্রাইমিয়া উপদ্বীপে তাড়াইযা লইযা গিয়া সেখানে বোতলবন্দী করিয়! রাখা 
হয়। ১৯২* সালের নভেম্বব মাসে লালফৌজ পেরিকোপের দুর্ভেগ্ রগ 
দখল করে, ক্রাইমিয়ার মধ্যে সবেগে ছড়াইয়া পড়ে, রাধগেলের বাহিনীকে 
চর্ণ করিয়া দেয়, ও শ্বেতরক্ষী এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের উপদ্বীপ 
হইতে দূর করে। ক্রাইমিয়৷ আবার সোভিয়েটদেশের মধ্যে আসে। 


পোলাগ্ডের সাম্রাজ্যবাদী মতলবের অসাফল্য এবং রাংগেলের পরাজয়ের সঙ্গে 
বিদেশীদের হস্তক্ষেপের অধ্যায় শেষ হয়। 

১৯২০ সালের শেবে ট্রন্দককেশিয়ার মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয়) বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী মুসাবাতিস্টদের কবল হইতে আজের্বাইজান মুক্তি লাভ করে ? 
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মেন্শেতিক্‌ জাতীয়তাবাদীদের হাত থেকে জজিয়ান্বা মুক্তি পায় , দাশ্নাকদের 
কবল হুইতে আর্মানীরা মুক্তি পায়। আজেরবাইজান, আর্মীনিয়া ও জজিয়াতে 
সোভিয়েটশক্তি বিজয় মণ্ডিত হইল । 

সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপে যে এখন শেষ হইল, তাহা নয়। সুদুর প্রাচ্যে 
জাপানীদের আক্রমণ ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত চলিল। এছাড়া নূতন আক্রমণের 
চেষ্টাও হইতে লাগিল [ প্রাচ্যে আটামান্‌ (€ সন্ধার ) সোমিয়োনোভ এবং 
ব্যারম্‌ উল্লেন্্‌, ১৯২১ সালে কারিলিয়াতে ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষীরা ]। কিন্তু 
১৯২০ সালের শেষাশেধি সোভিয়েটদেশের প্রধান শক্ররা, প্রধান বিদেশী 
হস্তক্ষেপকারীর পযু[্দস্ত হইয়াছিল । 

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী ও রুশ শ্বেতরক্ষীদের সংগ্রাম 
শেষ হইল সোভিয়েটের বিজয়ে । 

সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহার স্বাধীনত! বজায় রাখিল। 

বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ শেষ হইল। 

সোভিম্বেটশক্তির এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিজয় ঘটিল। 


৫। ইংরেজ-ফরাসী-জাপানী-পোলিশ আক্রমণ ও রুশদেশে 
বুর্জোয়া-জমিদার-শ্বেতরক্ষী-বিশ্লববিরোধীদের সমবেত 
শক্তিকে সোিয়েট রিপাবলিক কেন এবং 
কিভাবে পরাজিত করিয়াছিল 


আমরা যদ্দি বিদেশী হস্তক্ষেপের যুগে প্রধান ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান 
থবরের কাগজ ও পত্রিকাদি পড়ি, তাহা হইলে সহজেই দেখিতে পাইব যে এমন 
একজনও বিশিষ্ট সামরিক বা বে-সামরিক লেখক ছিল না, এমন একজনও 
সামরিক বিশেবজ্ঞ ছিল না, যে সোভিয়েট সরকার জিতিতে পারে বিশ্বাস করিত। 
অপরপক্ষে, সমস্ত বিখ্যাত লেখক, সর্বদেশ ও সর্বজাতির সামরিক বিশেষজ্ঞ ও 
বিপ্লবের ইতিহাস লেখক, সমস্ত তথাকথিত মনীধীই একবাক্যে প্রচার করিতেছিল 
যে সোভিয়েটর দিন ফুরাইয়াছে, সোভিয়েটের পরাজয় অনিবার্ধ্য | 

বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের বিজয় সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাসের ভিত্তি হইল 
এই যে, একদিকে সোভিয়েট রশের কোন সুসংহত বাহিনী ছিল না এবং 
লালফৌজকে বলিতে গেলে অগ্নিবর্ষণের মধ্যেই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, আর 


বল্শেভিক্‌ পার্টির কাধ্যকলাপ ৩১৩ 


অন্যদিকে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের হাতে অল্লাধিক সুসংহত বাহিনী 
মজুর ছিল। 

তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাসেব আবও একটি কাবণ এই যে লালফৌজে কান অভিজ্ঞ 
সামরিক নেতা! ছিল না; এঁকপ অধিকাংশ লোকই বিপ্লববিবোধীদেব পক্ষে চলিয়া 
গিয়াছিল। অপর পক্ষে বিদেশী হস্তক্ষেপকাবী ও শ্বেতবক্ষীদেব মধ্যে সেরূপ 
অনেকে ছিল। 

এ দুঢ়বিশ্বাসেব অপব কাবণ হইল এই যে রুশদেশের যুদ্ধশিল্প পশ্চাৎপদ 
বলিয়া লালফৌজ অস্ত্বশস্ত্র ও গোলাগুলিব অনটনে ভূগিতেছিল ; লালফৌজের 
যে-যুদ্ধোপকরণ ছিল তাহা খারাপ ধবনেব। অবরুদ্ধ হইয়া চতুদ্দিক হইতে 
কশদেশে একেবাবে আটক অবস্থায ছিল বলিয়া বিদেশ হইতে লালফৌজ সরবরাহ 
আনাইতেও পারিত না। অন্তদিকে হস্তক্ষেপকারী ও স্ব্বেতরক্ষীদের বাহিনী প্রচুর 
সববরাহ পাইত, প্রথম শ্রেণীর অস্ত্র, গোলাগুলি ও যুদ্ধসম্ভাব তাহার! বেশ 
পাইয়া! চলিত। 

এঁ দৃঢ়বিশ্বাসের কারণ সম্বন্ধে অবশেষে বলা ঘায় যে হস্তক্ষেপকারী ও 
'শ্বেতরক্ষীদেব বাহিনী রুশদেশের মধ্যে সব চেয়ে সহজ খান্োৎপাদক অঞ্চলগুলি 
অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু অপবপক্ষে লালফৌজের দ্বখলে সেরূপ কোন অঞ্চল 
ছিল না, খাগ্চসামগ্রীব অভাবে লালফৌজ কষ্ট পাইত। 

লালফৌজ যে এইসব অসুবিধা ও অভাব ভোগ করিত, তাহা সত্য। 

এই বিষয়ে-_কিন্তু শুধু এই বিষয়েই- হস্তক্ষেপকারী ভদ্রলোকদের কথ 
একেবারে ঠিক। 

তাহ! হইলে এরূপ গুরুতর অসুবিধা ভোগ করিয়াও, যে-বিদেশী আক্রমণকারী 
ও শ্বেতরক্ষীদেব অনুরূপ অস্তুবিধা ছিল না, তাহাদিগকে লালফৌজ কেমন করিয় 
হারাইতে পারিল ? 

১। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ সোভিয়েট সরকারের যে-নীতির পক্ষে 
পালফৌজ লড়িতেছিল, সে-নীতি ছিল ন্যায়সঙ্গত, জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে 
সে-নীতির সামগ্তন্ত ছিল, এবং জনসাধারণ এঁ নীতিকে ন্তায় সঙ্গত, তাহাদের 
নিজন্ব নীতি জানিয়। ও বুঝিয়! পুরাপুরি সমর্থন কবিত। 

বল্শেভিক্রা জানিত যে অন্যায় নীতির জন্য ঘে-ফৌজ লড়ে, জনগণের সমর্থন 
যে লীতির প্রতি নাই, সে-নীতির জন্য যে-ফৌজ লড়ে, সে-ফৌজ জিতিতে 
পারে নাঁ। হৃস্তক্ষেপকাবী ও শ্বেতরক্ষীদের ফৌজ ছিল এরূপ এক ফৌজ। 


৩১৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ইহার ছিল সবই ; অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল, প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রশ্্র, গোলাগুলি, 
ুদ্ধস্ভার ও খাগ্ঘসামগ্রী ছিল। ইহার মাত্র একটি জিনিস ছিল নাঁ_ 
রুশদেশের জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল না; কারণ জনগণের প্রতি 
শক্রভাবাপন্ন বলিয়া হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষী “শাসকদের” নীতিকে তাহারা 
সমর্থন করিত না, সমর্থন করিতে পারিত না । এইভাবে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী 
ও শ্বেতরক্ষীদের বাহিনী পরাজিত হইল । 

২। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ জনগণের প্রতি ইহার নিষ্ঠা ও 
অনুরাগ অবিচলিত ছিল; এইজন্য জনগণ লালফৌজকে ভালবাসিত ও সাহায্য 
করিত, সত্যই আপন ফৌজ বলিয়া মনে করিত। লালফৌজ জনগণেরই 
সম্তান; সন্তান যেমন জননীর প্রতি নিষ্ঠা রাখে, তেমনই লালফৌজ 
জনগণের প্রতি অনুরক্ত থাকিলে জনগণের সমর্থন ইহা! পাইবেই এবং নিশ্চয়ই 
জয়লাভ করিতে পারিবে । কিন্তু যে-ফৌজ নিজস্ব জনগণের বিরুদ্ধে যায়, 
সে-ফৌজ পরাজিত হইবেই। 

৩৭ লালফৌজ বিজয়ী হইল, কার্ণ : সোভিয়েট সরকার সমগ্র দেশকে 
ঘুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে, সকলকে হুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন মিটাইবর কাজে স্থসংগঠিত 
করিতে পারিয়াছিল। রণাঙ্জনকে সর্বপ্রকারে সমর্থন করার মত শক্তিশালী 
সংহতি দেশের মধ্যে না থাকিলে ঘে-কোন ফৌজ হারিয়া যাইতে বাধ্য। 
বল্শেভিক্রা ইহা জানিত এবং সেই জন্যই তাহারা দেশটাকে রণাঙ্গনে 
অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, মুদ্ধসস্তার, খাগ্সামগ্রী ও নৃতন সৈন্ঠ পাগানোর জন্য এক 
সশস্ত্র শিবিরে পরিণত করিয়াছিল । 

৪। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ : (€ ক) লালফৌজের যোদ্ধারা যুদ্ধের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ যে কি তাহা বুঝিত, এবং তাহা যে সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত 
জানিত; (খ) যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্তের ন্ঠায়ত্ব বুঝিত বলিয়া! তাহাদের 
শৃঙ্খল ও সংগ্রাম শক্তি উৎকর্ষ লাভ করিল, এবং গ) ইহার ফলে শক্রুর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে লালফৌজ সর্বক্ষেত্রেই অতুল আত্মোৎসর্গ ও অদৃষ্পূ্ব 
জনপরাক্রম দেখাইল। 

৫। লালফৌজ বিজয়ী হইল, কারণ রণক্ষেত্রে ও দেশের অভ্যন্তরে 
ইহার প্রধান প্রাণকেন্ত্র হইল বল্শেভিক্‌ পার্টি। এরই বল্শেতিক্‌ পার্টি ছিল 
সংহতি ও শৃঙ্খলাদ্বার। এঁক্যবদ্ধ, বিপ্লবী মনোবলে বলীয়ান, জনগণের উদ্দেস্ত- 
সাধনের চেষ্টায় যে-কোন প্রকার আত্মোৎসর্গের জন্ত প্রস্তত, এবং লক্ষ লক্ষ 


বল্শেভিক্‌ পার্টিব কার্যকলাপ ৩১৫ 


লোককে সংগঠিত কবিয়া জটিল পবিস্থিতিব মধ্যে যথোচিতভাবে পরিচালিত 
কবার ক্ষমতাব অনতিক্রম্য ৷ 

লেনিন বলেন, “কেবল পার্টিব সজাগ সতর্কতা ও কঠোব শৃঙ্খলা ছিল 
বলিষা , পার্টিব কর্তৃত্বে সবকাবী বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানগুলি একত্র গ্রথিত 
ছিল বলিষা , কেন্দ্রীয কমিটি হইতে যে-ন্রোগান প্রচাবিত হইত তাহা দশে 
দশে, শতে শতে, হাজাবে হাজাবে এবং অবশেষে লাখে লাখে লোক সম্পূর্ণ 
এক্যবন্ধ হইযা অনুসবণ কবিত বলিষা , অবিশ্বান্ত আত্মোৎসর্ণ কব হইতেছিল 
বলিযা) এই অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হইল, এব২ আমবা মিত্রশক্তিব 
সাম্রাজ্যবাদীদেব ও সমগ্র জগতেব বাব বাব আক্রমণ সত্বেও জযলাভ 
কবিতে পাবিলাম।” (লেনিন, “কলেক্টেড ওযার্ক স+” কণ স্কবণ, পঞ্চবিংশ 
থণ্ড,পৃঃ ৯৬) 

৬। লালফৌজ বিজযী হইল, কাবণ (ক) নিজোদব মধ্য হইতে 
লালফৌজ ফ্রুন্জে, ভবোশিলভ, বুপিবেশি প্রভৃতি মত নূতন ধবনেব সামবিক 
সেনাপতি হাজিব কবাইতে পাবিল , (খ) লালফৌজ্েব সাধাবণ সৈনিকদের 
মধ্যে কোটোভস্ক , চাপাযেভ, লাজো, শচোর্স, পাখোমেঙ্কো ও অন্তান্ঠ অনেক 
প্রতিভাবান বীব জনসাধাবণেব মধ্য হইতে উদ্ভৃত তইযাঁ লডিলেন, (গ) 
লালফৌজেব বাজটনতিক শিক্ষাৰ ভাব পড়িল লেনিন, স্টালিন, , মলোটভ, 
কালিনিন, স্ভের্দ লভ, কাগানোভিচ, অর্জনিকিদজে, কিবভ, কুইবিশেভ, 
মিকোইযান, ঝদানভ, আন্দ্রেইযেভ, পেট্রোভক্বি, বাবাশ্রাভস্কি, যেঝভ, 
জেবঝিন্স কি, শচাদেনকো, মেখলিস, খখশচেভ, শভেনিক্‌, শকিবিযাতোভ, 
প্রভৃতিব মত লোকেব তাতে, (ঘ) লালফৌজেব সামবিক কমিসাবব 
সংগঠক ও আন্দোলক হিসাবে অসাধাবণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, ইহাবা 
লালফৌজেব সকলকে একক্ছাত্র গ্রথিত কবেন, ফৌজেব মধ্যে শৃঙ্খলা ও 
সামবিক সাহস সংবদ্ধিত কবেন, এবং প্রব্ল, দ্রুত ও নির্মমভাবে বযেকজন 
সেনাপতিব বিশ্বামঘাতী কার্য্যকলাপকে অস্কুবেই বিনষ্ট কবেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্তদিকে 
পার্টিব ভিতবে ও বাহিবে যে-সব সেনাপতি সোভিযেট শক্তিব প্রতি নিষ্ঠার 
প্রমাণ দিয়াছিলেন এবং দৃঁচভাবে পণ্টনকে পবিচালনা কবিতে পারিতেন, 
তাহাদের মর্যাদা ও খ্যাতিকে অটল ও অকুতোভষ হইয1 সমর্থন কবিতেন। 

লেনিন বলিতেন যে, “এই সামবিক কমিসাবব1 ন! থাকিলে আমবা৷ লালফৌজ 
গড়িতে পাবিতাম ন11” 


৩১৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


৭। লালফৌজ বিজরী হইল, কারণ শ্বেতরক্গী বাহিনীসমূহের পশ্চাতে, 
কোল্চাক, দেনিকিন, ক্রাস্নভ্‌ ও রাংগেলের পশ্চাতে, পার্টির ভিতর ও 
বাহিরে অসমসাহুসিক বল্শেভিক্রা গোপনে কাজ করিতেছিলেন, আক্রমণকারী 
ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কুষকের বিদ্রোহ জাগাইতেছিলেন, সোভিয়েট 
সরকারের যে শক্র, রণাঙ্গণের পিছন হইতে তাহার সর্বনাশ করিতেছিলেন, 
এবং এই উপায়ে লালফৌজের অগ্রগতিকে সাহায্য করিতেছিলেন। সকলেই 
জানে যে যুক্রেন, সাইবীরিয়া, সুদূর প্রাচ্য, যুরাল্‌, বিয়েলোরুশিয়া এবং ভল্গা 
অঞ্চলের দেশভক্তদল শ্বেতরক্গী ও আক্রমণকারীদের পিছন হইতে তাহাদের 
অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিয়া লালফৌজের পক্ষে অমূল্য কাজ করিয়াছিলেন । 

৮। লালফৌন্ত বিজয়ী হইল, কারণ শ্বেতরক্ষী বিপ্লববিরোধ ও বিদেশী- 
হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে এক! লড়িতে হয় নাই, কারণ সোভিয়েট 
সরকারের সংগ্রাম ও সাফল্য সার! ছুনিয়ার সর্ধহারাদের সহানুভূতি ও 
সমর্থন অর্জন করিল। সাভ্রাজ্যবাদীরা যখন হস্তক্ষেপ ও অবরোধ দ্বার 
'দোভিয়েট রিপাব্লিকৃকে টুণটি টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করে, তখন সাম্রাজ্যবাদী 
'দেশগুলির শ্রমিকরা! সোভিয়েটের পক্ষে গেল, সোভিয়েটকে সাহায্য করিল। 
'সোভিয়েট রিপাব্লিকের প্রতি যে-সব দেশ শক্রতা করিতেছিল, সেই সব 
দেশের ধনিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম অবশেষে সাম্রাজ্যবাদীদের 
হস্তক্ষেপ বন্ধ করাইতে সাহায্য করিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্ঠান্ত হস্তক্ষেপকারী 
দেশের শ্রমিকর! ধর্মঘট করিল, আক্রমণকারী শ্বেতরক্ষী সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে 
'প্রেরিত যুদ্ধসামগ্রী .জাহাজে চাঁপাইতে অস্বীকার করিল, এবং “রুশদেশে 
হস্তক্ষেপ বন্ধ করো” বলিয়া প্লোগানে পরিচালিত হইয়া কাজ করিবার জন্য 
সংগঠন (০০010011501 9.০6101) ) খাড়া করিল। 

লেনিন বলিয়াছেন যে, “আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের বিরুদ্ধে হাত 
ভূলিলেই তাহাদের নিজের দেশের শ্রমিকর! সে-হাতকে পাকড়াইয়া লইবে । 
€ এ, পৃঃ ৪০৫) 


সংক্ষিগুলার 
অক্টোবর বিপ্লবের কাছে পরাজিত হইবার পর জমিদার ও পুঁজিদাররা 
শ্বেতরক্দী সেনাপতিদের সঙ্গে মিলিয়, পোভিয়েটদেশের উপর একজোট 
হুইয়! সশস্ত্র আক্রমণের ফলে সোভিয়েট-সরকারকে উচ্ছেদ করার মতলবে 


বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির কার্যকলাপ ৩১৭ 


মিত্রদেশগুলির সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিল। কশদেশের সীমান্ত অঞ্চলে 
মিত্রশক্তির সামরিক হস্তক্ষেপ ও শ্বেতবক্ষীদেব বিদ্রোহের ভিত্তি এইভাবে 
স্থাপিত হয়। ইহার ফলে খাস্ভ সামগ্রী ও কাচামালেব উৎপত্তিস্থলগুলি 
হইতে রুশদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়! দে ওয়! হয় । 


জার্মানীর সামরিক পরাজয় এবং ইয়োরোপের ছইটি সাম্রাজ্যবাদী সমবায়েব 
মধ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ায় মিত্রপক্ষ আরও শক্তিশালী হইল, আরও প্রবলভাবে 
হস্তক্ষেপ চালাইতে লাগিল এবং সোভিয়েট রুশকে নূতন ধরনের মুশকিলে 
ফেলিল। 


অন্যদিকে জার্মানীতে বিপ্লব ঘটায় এবং ইযোবোপের নানাদেশে ইন্কিলাবী 
আন্দোলনেব উপক্রম দেখা ষাওয়াষ সোভিযেটশক্তির পক্ষে অন্তর্জাতিক পরি- 
স্থিতি আরও অনুকূল হইল এব সোভিযেট বিপাবলিকেব সঙ্কট কিছু কমিল। 


বল্শেভিক্‌ পাটি পিতৃভূমির জন্য সংগ্রামে, বিদেশী আঁক্রমণকাবী এবং বুর্জোয়া 
ও জমিদার শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, শ্রধিক ও কৃষকদের জাগ্রত 
করিল। সোভিয়েট রিপাবলিক এবং ইহাব লালফৌদছ একে একে কোল্চাক্‌, 
যুদেনিচ, দেনিকিন, ক্রাস্নভ, বাংগেল প্রভৃতি মিত্রশক্তির হাতের পুতুলকে 
পরাজিত করিল, যুক্রেন ও বিয়েলোরুশিয়! হইতে মিত্রশক্তির আর এক 
ক্রীড়নক, পিলন্ুদৃস্কিকে তাড়াইল, এবং এইভাবে সকল বিদেশী আক্রমণ- 
কারীকেই হারাইয়া সোভিয়েউদেশ হইতে দূব করিঘ1 দিল। 

এইভাবে সোশালিজ্মের দেশের উপর আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের প্রথম সশস্ত্র 
আক্রমণ সম্পূর্ণ পণ্ড হইয়া গেল । 

হস্তক্ষেপেব যুগে, যে-সমস্ত পার্টিকে বিপ্লব চূর্ণ কবিয়া দিয়াছিল, সেই 
সোশালিস্ট-রেভলুযশনারি, মেনশেভিক্‌, নৈরাজ্যবারদদীও জাতীয়তাবাদীর দল 
শ্বেতরক্ষী সেনাপতি ও আক্রমণকারীদের সাহায্য করিল, সোভিয়েটরাষ্রের 
বিরুদ্ধে বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র পাকাইল, এবং সোভিয়েট নেতাদের বিরুদ্ধে 
সন্ত্রাসনীতি প্রয়োগ করিল। অক্টোবর বিপ্লবের পুর্বে এই যে সব পার্ট 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কিছু প্রভাবহবিস্তার কবিয়াছিল, তাহারা গৃহযুদ্ধের সময় 
বিপ্লববিরোধী পার্টি হিসাবে জনগণের চোখে সম্পূর্ণ ধর! পড়িয়া গেল। 

গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের যুগে এই পার্টিগুলির চূড়াস্ত বিপর্য্যব্ন ঘটিল এবং 
সোভিয়েট রুশে পরিপূর্ণভাবে কমিউনিস্ট পার্টির জয় জয়কার পড়িয়া গেল। 


নব্য অধ্যায় 


অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের শাস্তিপুর্ণ কার্যক্রমে 
সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পাটি ১৯২১-১৯২৫) 
১। হস্তক্ষেপকারীদের পরাজয় ও গৃহযুদ্ধের অবসানের 
পর সোভিয়েট রাষ্ট্রের অবস্থা_ পুনর্গ ঠন-যুগের বহু বিশ্ব 


যুদ্ধ শেষ করিয়! সোভিয়েট রাষ্ট্র শাস্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশের কাজে মন 
দিল। যুদ্ধের ক্ষত তখনও শুকায় নাই। দেশের যে অর্থনৈতিক জীবন 
লগুভগ্ হুইয়া গিয়াছিল তাহাকে আবার নিম্াণ করা প্রয়োজন ছিল ; দেশের 
শিল্প, রেলপথ ও কৃষিব্যবস্থার পুনর্গ ঠন প্রয়োজন ছিল। 

কিন্তু শান্তিপূর্ণ বিকাশের কাজের ভার নিতান্ত হুরূহ অবস্থার মধ্যে লইতে 
হইল। গৃহযুদ্ধে জয়লাভ সহজে ঘটে নাই। চার বংসর ধরিয়া সাম্রাজ্যবাদী 
'যুদ্ধ এবং তিন বৎসর ধরিয়া হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে দেশ উৎসন্ন 
যাইবার উপক্রম হইয়াছিল । 

যুদ্ধের পূর্বে, জারের আমলের দারিজ্রযপ্রপীড়িত রুশ গ্রামাঞ্চলের কৃষি 
উৎপাদন যত ছিল, ১৯২৫ সালে মোট উৎপাদন হইল মাত্র তাহার অর্ধেক। 
১৯২০ সালে অনেকগুলি প্রদেশে অজন্ম৷ হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হইল। 
কুষি নিদারুণ সন্কটাপন্ন হইল । 

শিল্পের দুরবস্থা ছিল আরও সাংঘাতিক । শিল্পব্যবস্থা একেবারে ভাঙ্গিয়! 
পড়িয়াছিল। ১৯২০ সালে বড়দরের শিল্পোৎপাদন যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় 
ছিল এক-সপ্তমাংশের সামান্ত বেশী। অধিকাংশ কলকারখানা বন্ধ হয়া 
গিয়াছিল; কয়লা! ও অন্যান্য খনি ধ্বংস করা হইয়াছিল কিংবা জলে ভাসাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। লৌহ ও ইম্পাত ॥শিল্পের অবস্থা ছিল সবচেয়ে সঙ্গীন। 
১৯২১ সালে অসংস্কৃত লৌহের উৎপাদন হইল সর্বসমেত ১,১৬,৩০০ টন্‌ 
( এক টন ২৭ মনের কিছু বেশী) অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বযুগের তুলনায় শতকর! 
প্রায় তিন টভাগ মাত্র। জালানির খুব অনটন ছিল। যানবাহন ব্যবস্থা! 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল। দেশে ধাতু ও কাপড়-চোপড়ের ভাগ্ার প্রায় নিঃশেষ 


সংক্রমণের ঘুগে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৩১৯ 


হইয়া আলিযাছিল। রুটি, চব্ব, মাংস, জুত।, কাপড়-জামা, দেশলাই, 
লবণ, কেবোসিন ও সাবানেব মত নিতান্ত প্রয়োজন জিনিসেব দারুণ অভাব 
পড়িয়া গিয়াছিল। 

যুদ্ধ বখন চলিতেছিল, তখন জনসাধাবণ এই অভাব অনটন সহা কবিষা 
চলিয়াছিল, এমন কি কখনও কখনও সমস্ত হুঃখকষ্ট ভূলিষা থাকিত। কিন্তু 
এখন যুদ্ধ শেষ হওযাব সঙ্গে সঙ্গে তাহাব! হঠাৎ যেন অনুভব কবিল যে 
এই অভাব অনটন একেবাবে অসহ্য, এবং অবিলম্বে ইহাব প্রতিকার 
ঘটাইবাব দাবী জানাইল। 

কৃষকদেব মধ্যে অসন্তোষ দেখ! দ্িল। গৃহঘুদ্ধেব আগুনে শ্রমিকশ্েণী 
ও কৃষকদেব মধ্যে সামবিক ও বাজনৈতিক মৈত্রী গড়িবা পিটিষ! ইস্পাতেব 
মৃত কঠিন হইবাছিল। এই মৈত্রাব একটি সুনিদ্দিষ্ট ভিত্তি ছিল. কৃষকব৷ 
সোভিযেট-সবকাবেব কাছে জমি পাইল এব, জমিরাঁঘও * কুলাকৃদেব কবল 
হইতে আশ্রষ পাইল; শ্রমিকব! কৃষকদেব কাছ থেকে উৎপন্ন শস্তেব 
বাডতি অংশ বাজেয়াপ্ত কবাব ব্যবস্থা অন্থসাবে খাগ্ধদ্রব্য পাইল । 


কিন্ত এখন আব এই ভিত্তি পর্যাপ্ত বহিল না। 

দেশবক্ষাব প্রয়োজন মিটাইবাব জন্য সোভিযেট বাসী রুষকদের কাছে 
থেন্ডে উৎপন্ন শস্তেব বাড়তি অংশ বাজেযাপ্ত কবিতে বাধ্য হইযাছিল। 
এই ব্যবস্থা বিনা, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ বিনা» গৃহযুদ্ধে জযলাভ সম্ভব হইত 
না। যুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপেব জন্য এ ব্যবস্থ। প্রযোজন হইযাছিল। যুদ্ধ 
যতদিন চলিল, ততদিন কৃষকসম্প্রদাষ বাডতি উৎপাদনে বাজেয়াপ্ত কবাব 
এই ব্যবস্থাতে সাঘ দ্িযাছিল এবং পণ্যদ্রব্যেব অনটনেব দিকে ভ্রক্ষেপ কবে 
নাই কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হইল এবং জমিদাবদেব ফিবিবাব আশঙ্কা আব 
ছিল না, তখন কৃষকব! বাড়তি-উতৎপাদন বাজেষান্ত কবাব ব্যবস্থা অনুসাবে 
নিজেদেব সমস্ত বাডতি পণ্য বাষ্ট্রেব হাতে তুলিষা দেওযা ব্যাপাবে অসন্তোষ 
প্রকাশ কবিতে লাগিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে জিনিষপত্রেব সববরাহ দাবী 
কবিল। 

লেনিন দেখাইয|! দিলেন ষে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদেব ব্যবস্থাব সঙ্গে 
একেবাবে কৃষকদেব স্বার্থেব সঙ্গে সংঘর্ষ আসিয়! পড়িয়াছিল। 

অসস্তোষেব মনোভাব শ্রমিকশ্রেণীব মধ্যেও ছড়াইযা পড়িল। সর্ধবহবাশেণী 
গৃহ্যুদ্ধেব গুরুভদ্ররী বহন কবিষাছিল, শ্বেতবক্ষগী ও বিদেশী পঙ্গপালের এবং 


৩২০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে তেজন্বিতা ও আত্মোৎসর্গের 
মনোভাব লইয়! লড়িয়াছিল। শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, যাহার! সর্বাপেক্ষা 
শ্রেণীনচেতন, যাহারা সবচেয়ে স্থুশৃঙ্খল ও আত্মোৎসর্গের জন্ত প্রস্তুত, তাহার। 
সোশালিস্ট উদ্দীপনায় অনুপ্রেরিত হ্ইয়াছিল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর উপরও 
নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রভাব পড়িল। যে কয়েকটি কলকারখানা 
তখনও চালু ছিল, সেগুলি মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া চলিতেছিল। 
শ্রমিকের! বাধ্য হইয়া জীবিকার্জনের জন্ত যাহা পাইত সেই কাজই করিত, 
সিগারেট জ্বালাইবার কল বানাইত আর গ্রামে গ্রামে খাগ্চসংগ্রহের জন্য 
সামান্ত বস্ত বিনিময় (থপি-ব্যবসা) করিত। সর্বহারার একাধিপত্যের 
শ্রেণীভিত্তি এইভাবে হৃর্বল হইয়া পড়িতেছিল; শ্রমিকর! ছড়াইয়! পড়িতেছিল, 
গ্রামে পলাইয়া যাইতেছিল, শ্রমিকসত্তা হারাইতেছিল ও শ্রেণীচ্যুত হইতেছিল। 
অনাহার ও অবলাদের দরুন কোন কোন শ্রমিক অসন্তোষের লক্ষণ 
দেখাইতেছিল। 

দেশের অর্থনৈতিক জীবনসংক্রাস্ত সমস্ত সমস্তা সম্বন্ধে নূতন এক কার্যক্রমের 
নীতি যাহা নৃতন পরিস্থিতির উপযোগী হইবে, তাহাই নির্ঘারণ করার কাজ 
পার্টির সম্মুথে আদিল । 

আর পার্টি অর্থনৈতিক বিকাশ সংক্রান্ত সমস্তা সম্বন্ধে সেইরূপ এক 
কার্য্যক্রমের নীতি নির্ধারণের কাজ লইয়! পড়িল। 

কিন্তু শ্রেণীশক্র ঝিমাইয়া পড়ে নাই। সে নিজের মতলব হাসিল করার 
জন্য কৃষকদের অসন্তোষ এবং সঙ্কটাপন্ন অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ লইবার 
চেষ্টা করিল। শ্বেতরক্ষী ও সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের চক্রান্তে সাইবীরিয়াতে 
যুক্রেন ও ডান্ভ্‌ প্রদেশে € আণ্টোনভের বিদ্রোহ ) কুলাকৃদের বিদ্রোহ বাধিয়া 
গেল। মেম্শেভিক্‌, সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি, নৈরাজ্যবাদী, শ্বেতরক্ষী, বুর্জোয়া 
জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপ্লববিরোধী দল আবার কাজ আরম্ভ 
করিল। সোভিযেট শক্তির বিরুদ্ধে শক্ত নূতন সংগ্রাম কৌশল অবলম্বন 
করিল। নে সোভিয়েটেরই পোশাক ধার করিতে লাগিল; এখন আর তাহার 
সেই পুরাতন ফতুর ন্লোগান রহিল না; «সোভিয়েট নিপাত যাক্‌” না বলিয়! 
সে নুতন আওয়াঙ্গ তুলিল, “সোভিয়েটের পক্ষে, কিন্তু কমিউনিস্টদের বিপক্ষে !” 

শ্রেণীশক্রর নূতন কৌশলের এক জাজল্যমান দৃষ্টান্ত হইল ব্রহ্ম টাড্‌টে 
বিপ্নববিরোধীদের বিদ্রোহ। ইহা আরম্ভ হয় ১৯২১ সালের মার্চ মালে, দশম 
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পার্টি কংগ্রেসের এক সপ্তাই পুর্ববে। সোশালিস্ট-রেভ্ল্যশনারি, মেদ্‌শেভিক্‌ 
ও বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সহিত জুটিয়া শ্বেতরক্ষীরা এই বিদ্রোহে সর্দারী 
করে। পুঁজিদার ও জমিদারদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টকে 
ঢাকিয়া রাখিবার মতলবে বিদ্রোহীব! প্রথমে এক পসোভিয়েট” সাইন-বোর্ড 
ব্যবহার করে। তাহারা আওযাঁজ তুলে : “কমিউনিস্টদের বাদ দিয়া সোঁভিয়েট 
চাই !” দসোভিয়েট-ছদ্মবেশী স্ত্রোগান তুলিয়া সোভিয়েটেব শক্তি উচ্ছেদ করার 
জন্যই বিল্লববিরোধীরা পেট-বুর্জোঘা জনসাধারণের অসন্তোষকে নিজেদের কাজে 
লাগাইবার চেষ্টা করিল। 

জাহাজের নাবিকদের মধ্যে অবনতি এবং ক্রন্স টাড টে বল্শৈভিক্‌ সংগঠনের 
দুর্বলতা, এই ছুই কাবণে ক্রন্সটাডটে বিদ্রোহ সহজে বাধিতে পারিল। যে- 
পুরাতন নাবিকরা অক্টোবর বিপ্লবে অংশ গ্রহণ ক্ষবিয়াছিল, তাহার! প্রায় 
সকলে রণাঙ্গনে থাকিয়া লালফৌজেব পক্ষে অসমসাহসে লড়িতেছিল। যাহাদের 
আনিয়া! নৌবাহিনী পরিপুবণ কবা হইল, তাহাবা নূতন লোক, বিপ্লবের 
কঠোর শিক্ষা তাহারা পায় নাই। ইহাব! ছিল একেবারে আন্‌কোর] সাধারণ 
চাষী, এবং বাড় তি-উৎপাদন-বাজেয়াপ্ত কবাব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষীদের অসস্তোষ 
ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়। বাববাব রণাঙ্গনের জন্ত সৈশ্ঠ প্রেরণ করার পর 
ক্রন্স টাড়টে বল্শেভিক্‌ সংগঠন বীতিমত দূর্বল হইয়া পড়ে। ইহার ফলে 
সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি, মেন্শৈভিক্‌ ও শ্বেতরক্ষীদের পক্ষে সুকৌশলে 
ক্রন্স টাডটে ঢুকিয়! পড়িয়া সেখানে কর্তৃত্ব কবা সম্ভব হুইয়াছিল। 

বিদ্রোহীরা একটি প্রথমশ্রেণীর ত্র্গ, নৌবাহিনী এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি হস্তগত করে। আন্তর্জাতিক বিপ্লববিরোধীরা বিজয়ী 
হইল। কিন্তু তাহাদের স্কুত্তিব ঠিক সময় হয় নাই। শীঘ্রই সোভিয়েট মেন! 
বিদ্রোহ দমন করিল। ক্রন্সটাড্‌ট বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কমরেড ভরোশিলভের 
নেতৃত্বে পার্টির শ্রেষ্ঠ সন্তান, দশম কংগ্রেসের ডেলিগেটদের পাঠানো হুইল। 
পাতলা বরফেব উপর দিয়া লালফৌজ ক্রন্স টাড্টু অভিমুখে অগ্রসর হয়) 
কোন কোন জায়গায় বরফ গলিয়! যায় ও অনেকে ডুবিয়া মরে। সহসা আক্রমণ 
করিয়া ক্রন্সটাডটের প্রায় অভেছ্য ছুর্গ দখল করা দরকার ছিল; কিন্তু বিপ্লবের 
প্রতি নিষ্ঠা, নিভিকত্ব এবং সোভিয়েটের জন্ জীবন দিবার আগ্রহ শেষ পর্ধ্যস্ত 
বিজরী হুইল। লালফৌজের আক্রমণে ক্রন্সটাড্টু ছর্শের পতন ঘটিল। 
ক্রস টাড্ট্‌ বিদ্রোহ দমন করা হইল। 
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২। ট্রেড ইউনিয়ন সন্বন্ধে পার্টিতে আলোচনা_দশম 
পাটি কংগ্রেস- বিরোধীদের পরাজয়-_নূতন 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ( নেপ.) গ্রহণ 


পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ লেনিনপন্থী সভ্য পরিষ্কার দেখিল যে 
যুদ্ধবশেষ এবং অর্থ নৈতিক বিকাশের দিকে দেশ ঝুঁকিবার পর আর যুদ্ধ ও 
অবরোধের ফলম্বরূপ যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিবার 
কোন কারণ নাই। 
কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে বাড়তি উৎপাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন 
কাটিয়া গিয়াছে, চাষীরা যাহাতে নিজেদের ইচ্ছামত বাড়তি উৎপাদনের 
অধিকাংশ ব্যবহার করিতে পারে সেজন্ এ ব্যবস্থার পরিবর্তে ফসলের একটা অংশ 
খাজনা হিসাবে [0৪:11 0:10] লওয়ার বন্দোবস্ত চাই। কেন্দ্রীয় কমিটি 
বুঝিল যে ইহার ফলে চাষবাসকে আবার উজ্জীবিত কর! যাইবে, শিল্প বিকাশের 
জন্থ প্রয়োজন শস্ত উৎপাদন বিস্তার করা যাইবে, পণ্যদ্রব্যের চলাচলকে আবার 
বাচানো! যাইবে, শহরের সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নত কর! যাইবে, এবং শ্রমিক ও 
র্লুষকদের মৈত্রীর নূতন এক অর্থ নৈতিক ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। 
কেন্দ্রীয় কমিটি বুঝিল যে প্রধান কাজ হুইল শিল্পের পুনরুজ্জীবন, কিন্তু কমিটি 
মনে করিত যে শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সমর্থন বিনা ইহ? সম্ভব নয়; 
কমিটি মনে করিত যে বিদেশী হন্তক্ষেপ ও অবরোধের মতই অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয় 
যে জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক তাহ! দেখাইতে পারিলে শ্রমিকরা একাজে সাহায্য 
করিবে, এবং রণাঙ্গনে যে-হুকুম দেওয়! প্রকৃতই প্রয়োজন, সেই রকম সামরিক 
হুকুম না দিয়া বরং যুক্তির সাহায্যে বুঝাইয়। পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি 
শ্রমিকশ্রেণীর উপর প্রভাব থাটায়, তাহা হইলে এ কাজে সাফল্যলাভ করা 
নিশ্চয়ই সম্ভব। 
কিন্তু পার্টির সকল সভ্য কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে একমত ছিল ন1। ট্রটুক্কিবাদী 
“শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা”, প্বামপন্থী কমিউনিস্ট”, “গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদী” 
ইত্যাদি ছোট ছোট বিরোধী দল পরস্পর ঝগড়া করিতেছিল, এবং শান্তিপূর্ণ 
অর্থনৈতিক গঠনকার্য্যের ভার লওয়ার পথে বু বিদ্ল দেখিয়া সাতপাঁচ ভাবিতেছিল 
'ও নানাপ্রকার ঘিধা করিতেছিল। মেন্শেভিক, সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারি, 
বুন্দ,ও বরোটবিস্ট দলের অনেক প্রাচীন সভ্য, এবং রুশদেশের সীমান্ত অঞ্চল 


সংক্রমণের যুগে বল্শেতিক্‌ পার্টি ৩২৩ 


হইতে অনেক অর্ধজাতীয়তাবাদী তখন পার্টিতে ছিল। তাহাদের অধিকাংশ 
কোন-না-কোন বিরোধীদলের সঙ্গে মিতালি করিত। ইহার! প্রক্কত মাব্স্বাদী 
ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের বিধান সম্বন্ধে ইহারা ছিল অজ্ঞ, লেনিনপন্থী 
পার্টির কঠোর শিক্ষা! ইহারা পায় নাই ? তাহারা কেবল বিরোধীদলগুলির বুদ্ধি 
বিকৃতি ও অস্থিরমতিকেই বাড়াইয়! ভূলিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিত 
যে যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের কঠোর শাসনকে শিথিল করিয়া দেওয়া ভূল, বরং "ক 
আরও কষিয়া আটিতে হইবে”। অপর কেহ কেহ ভাবিত যে অর্থ নৈতিক 
পুনর্গঠনের কাক্ত থেকে পার্টি ও রাষ্ট্র যেন সবিয়া থাকে, এবং কেবল ট্রেড 
ইউনিয়নগুলিরই পুবাপুবি এই কাজ কব! উচিত। 

পরিফাব দেখা গেল যে পার্টিব মধ্যে কযেকটি দলে এপ বুদ্ধি বিরুতি 
থাকিলে, যাহারা! বিতগ্াপ্রিয় সেই বিভিন্ন প্রক্কতিব বিরোধী “নেতারা” নিশ্চয়ই 
পার্টি উপর জোব করিয়! তর্কবিতর্ক চাপাইবে। 

আব ঠিক ইহাই ঘটিল। 

তখন ট্রেড ইউনিয়নগুলি পার্টির কর্মননীতিসংক্রাস্ত প্রধান সমস্তা না হইলেও 
ট্রেউইউনিয়নের ভূমিকা লইয়! আলোচনা আরম্ত হইয়া! গেল। 

লেনিনের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীয় কমিটির লেনিনপক্থী সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ও আলোচনা আরম্ভ করিল ট্রটস্কি। পরিস্থিতিকে আরও পাকাইয়! 
তুলিবার জন্ত, ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমে পঞ্চম নিখিল রুশ ট্রেড 
ইউনিয়ন কনফারেন্সে কমিউনিস্ট ডেলিগেটদের এক সভায় ট্রটুষ্কি ন্তু আরও 
কষিয়। আটো” এবং *ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নাড়া দাও” বলিয়। সন্দেহজনক 
স্লোগান প্রচার করিল। টুটস্কির দাবী হইল এই যে ট্রেডইউনিয়নগুলিকে 
তৎক্ষণাৎ “সরকারী বানাইয়া” দেওয়া হোক। শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আলোচনায় 
যুক্তিতর্ক ব্যবহারের সে বিরোধী ছিল, এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে সামরিক 
কায়দা প্রবর্তন করিতে চাহিল। ট্রেড ইউনিয়নে গণতন্ত্রের বিস্তার এবং ট্রেড 
ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের নীতির ট্রট্স্কি বিরোধিতা করিল। 

আলোচনা দ্বারা বুঝাইবার যে-পদ্ধতি বিনা শ্রমিকশ্রেণীর কোন সক্রিয় সংগঠন 
কল্পনাই কর! যায় না, তাহার পরিবর্তে ট্রট্ষ্কিবাদীর৷ সোজান্ুজি জবরদস্তি ও 
হুকুম চালাইবার প্রস্তাব করিল। যখনই তাহারা ট্রেডে ইউনিয়নে উচ্চপদ অধিকার 
করিয়া থাকিত, তখনই এই কর্রনীতি প্রয়োগ করিয়া উ্রট্ক্ষিবাদীর! ইউনিয়নগুলিতে 
বিবাদ বিসম্বাদ, অনৈক্য ও আশাভঙ্গের কারণ হইত। তাহাদের কর্মনীতি 


২৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অনুসরণ করিয়! ট্র্ক্কিবাদীরা সার্টির বাহিরের শ্রমিকসাধারণকে পার্টির বিরুদ্ধে 
প্ররোচিত করিত, শ্রর্নিকশ্রেণীতে ভাঙন ধরাইত | 

বাস্তবিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনা ছিল মাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সমস্তার 
চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক । পরবর্তী কালে ১৯২৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী 
তারিখে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্‌শেভিক্‌ ) কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে 
গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে আসল তর্কের বিষয় ছিল : “যে-কৃষকর! যুদ্ধকালীন 
সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ঠাড়াইতেছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এবং পার্টিবহিভূ্ত 
শ্রমিকসাধারণ সম্বন্ধে কি কন্মনীতি গ্রহণ কর! হইবে, এবং গৃহযুদ্ধ যখন শেষ হইয়া 
আসিতেছিল, সেই যুগে জনসাধারণের কাছে পাটি মোটের উপর কি মনোভাব 
লইয়! যাইবে ?” [ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌ ) 
প্রস্তাবাবলী, রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৬৫১] 

"্শ্রমিকদিগের বিরোধী সংস্থা” ( শ্রিয়াপ্নিকভ, মেদ্ভে, কলোস্তাই প্রভৃতি ), 
“গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাস্নবাদী” (শাপ্রোনোভ, দ্রোবনিস, বাগুস্লাভস্কি, 
ওসিম্সকি, ভি, শ্মির্ঘভ প্রভৃতি ), প্বামপন্থী কমিউনিস্ট” (বুখারিন, 
প্রেওব্রাবেন্স কি), এই পার্টিবিরোধী দলগুলি টট্স্কির নির্দেশ অনুসরণ করিল। 

একটি ন্লোগান উঠাইয়! “শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা” দাবী করিল যে জাতির 
অর্থ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিচালনভার এক পনিখিল রুশ উৎপাদক কংগ্রেসের” হাতে 
দেওয়া! হোক। তাহার! পার্টির ভূমিকাকে একেবারে কমাইয়! দিতে চাহিল এবং 
অর্থনৈতিক বিকাশের পক্ষে সর্বহারার একাধিপত্যের গুরুত্ব অস্বীকার করিল । 
“শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা” বলিল ষে ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বার্থ হইল সোভিয়েট 
ষাষ্্র ও কমিউনিস্ট পার্টির স্বার্থের বিরোধী । তাহাদের মতে শ্রমিকশ্রেণী- 
সংগঠনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় ট্রেড ইউনিয়নে, পার্টিতে নয়। মুলত 
“শ্রমিকদের বিরোধীসংস্থা” ছিল এক পার্টিবিরোধী নৈরাজ্যবাদী__“সিশ্ডিকালিস্ট” 
দল | 

গণতান্ত্রিক কেন্দ্র-শাসনবাদীরা” (ডিসিস্ট ) দাবী করিল যে সকল দল ও 
উপদলকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। ট্রটুস্কিবাদীদের মত তাহারাও 
সোভিয়েট ও ট্রেড ইউনিয়নে পাটির নেতৃত্বকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিল। 
প্ঠাণতান্ত্রিক কেন্ত্র-শাসনবাদীদের” সম্বন্ধে লেনিন বলেন যে ইহারা “চীৎকার 
দিগ্গজ* ; তিনি বলেন যে ইহাদের প্রচারমঞ্চ হইল সোশালিস্ট-রেভলুযশনারি-" 


ৈন্শেভিক্-প্রচারমঞ্চ । 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পার্ট ৩২৫ 


লেনিন ও পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ট্রট্স্ষির সহায়ত করে বুখারিন। 
প্রেওব্রাঝেন্স.কি, সেবেব্রিয়াকত ও সকোল্নিকভূকে লইয়া বুখারিন এক 
“মাঝামাঝি” দল খাড়া কবে। এই দলবিভেদ-বিশারদদেব মধ্যে যাহারা 
সবচেয়ে দুরাচাবী, এই দল সেই ট্রটুষ্ষিবাদীদেব পক্ষ সমর্থন করিত ও আশ্রয় 
দিত। লেনিন বলেন ষে বুখাবিনেব ব্যবহাৰ হইল “মতবাদ ব্যাপাবে 
চবিত্রত্রঘশের চূড়ান্ত ।”৮ খুবই শীঘ্র বুখাবিনেব অন্ুচরেরা প্রকাশ্তভাবে 
টুটস্কিবাদীদেব সঙ্গে মিলিয়া লেনিনের বিকদ্ধে দাঢ়াইল। 

পার্টিবিবোধী দলগুলিব মেকদণ্ড বলিয! ট্রটুস্কিবাদীদেব বিরুদ্ধে লেনিন 
ও লেনিনবাদীবা একাগ্রমনে অগ্নিবর্ষণ কবিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন ও সামবিক 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তফাৎকে উভাইয়া দেওযাব জন্য তাহারা ট্রটক্কিবাদীদের 
তীব্র নিন্দা করিলেন এবং ট্রেড ইউনিয়নে সামরিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা 
যাইবে না বলিয়া সাবধান কবিষা দিলেন। ফ্লেনিন ও লেনিনবাদীরা 
বিবোধীদলগুলিব কার্ধ্যক্রম হইতে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিজস্ব এক কার্য্যক্রম 
স্থির কবিলেন। এই কার্যক্রম অনুপাবে ট্রেড-ইউনিয়নেব সংজ্ঞা দেওয়া 
হইল শাসনশিক্ষাব স্থান, তব্বাবধান শিক্ষাৰ স্থান, সাম্যবাদ শিক্ষার স্থান। 
নকলকে যুক্তি দ্রিযা বুঝাইবার পদ্ধতির উপর ট্রেড ইউনিয়নের সমস্ত 
কাজকর্ম চলিবে স্থির হইল। কেবল তাহা হইলেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
শ্রমিকসাধারণকে অর্থনৈতিক বিপধ্যযেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাগাইতে 
পাবিবে এবং সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণের কাজে তাহাদিগকে টানিতে 
পারিবে। 

এই পাটিবিরোধী দলগুলিব সঙ্গে সংগ্রামে পার্টি সংগঠনগুলি লেনিনকে 
ঘিবিয়া সংহত হইযা ঈ্াড়াইল। মস্কো শহবে এই সংগ্রাম বিশেষ প্রবল রূপ 
লইয়াছিল। রাজধানীর পার্টি সংগঠনকে দখল কবিযা বসার মতলবে বিরোধীরা 
এখানেই তাহাদের প্রধান শক্তিকে একত্রিত কবিল। কিন্তু মস্কোর বল্‌্শেভিক্দের 
সতেজ প্রতিরোধের ফলে এই ভেদাভেদ পাকাইবার চক্রান্ত ব্যর্থ হুইয়! 
গেল। যুক্রেনের পার্টি সংগঠনগুলিতেও তীব্র সংগ্রাম বাধিয়াছিল। যুক্রেনের 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক, কমরেড মলোটভের 
নেতৃত্বে যুক্রেনীয় বল্শেভিক্বা টুটস্ষি ও ন্রিয়াপ্নিকভের অনুচরদিগকে বিধ্বস্ত 
কবেন। যুক্রেনেব কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের পার্টির একনিষ্ঠ সমর্থক হইয়া 
চলে। বাকু” সহরেব কমরেড অর্জনিকিদ্জের নেতৃত্বে বিরোধীদের পরাজিত 


৩২৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


করা হয়। মধ্য এশিয়াতে পার্টিবিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতা 
ছিলেন কমরেড এল, কাগানোভিচ । 


পার্টির সকল প্রধান স্থানীয় সংগঠনগুলি লেনিনের কার্ধ্যক্রম অনুমোদন 
করে। 


১৯২১ সালের ৮ই মার্চ তারিখে দশম পার্টিকংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। 
এই কংগ্রেসে আসেন ৭,৩২,৫২১৯ জন পার্টিসভ্যেব প্রতিনিধি হিসাবে ৬৯৪ 
জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট ; ২৯৬ জন ডেলিগেটের ভোট ছিল না, 
কিন্ত আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল । 

কংগ্রেসে ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনার সারাংশ নির্ীত হইল এবং 
বিপুল ভোটাধিক্যে লেনিনের কার্যক্রম অন্থমোদিত হইল । 


কংগ্রেস উদ্বোধন করার সময় লেনিন বলিলেন ঘে কেবল আলোচনা! করা 
হইল একপ্রকার অমার্জনীয় বিলাসিতা । তিনি ঘোষণা করিলেন যে শক্রপক্ষ 
পার্টির আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও কমিউনিস্ট পাটির মধ্যে ভেদাভেদের 
স্থযোগ লইয়া মতলব ঠাওরাইয়াছে। ] 

বল্শেভিক্‌ পার্টি, এবং সর্বহারার একনায়কত্বের পক্ষে ঘরভাঙা দলাদলি 
যে কি বিষম বিপজ্জনক, তাহা বুঝিয়! দশম কংগ্রেস পার্টির মধ্যে এঁক্য 
সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিল। এই বিষয়ে রিপোর্ট দিলেন লেনিন । কংগ্রেস 
সকল বিরোধী দলের তীব্র নিন্দা করিল এবং ঘোষণা করিল যে তাহারা “আসলে 
সর্বহার বিপ্লবের শ্রেণীশক্রদিগকে সাহায্য করিতেছে ।” 


কংগ্রেস হুকুম দিল যে তখনই সমস্ত ঝগড়াটে দলগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া 
হোক এবং সমস্ত পার্টি সংগঠনকে নির্দেশ দেওয়া হোক যে যাহাতে আবার 
দলাদলি ন। বাধে সেজন্য কঠোর তত্বাবধান করিতে হইবে, এবং কংগ্রেসের 
সিদ্ধান্ত না৷ মানিলে তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে পার্টি হইতে বিতাড়িত করা 
হইবে। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে এই ক্ষমত। দিল যে কমিটির 
সভ্যদের মধ্যে কেহ শৃঙ্খলাভঙ্গ করিলে, কিংবা আবার দলাদলি বাধাইলে 
কিংবা দলাদলিকে প্রশ্রয় দ্রিলে, তাহাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি ও পার্টি 
হইতে বিতাড়ন পর্য্স্ত সর্বপ্রকার পার্টিদও প্রয়োগ করিতে হইবে । 

এই সিদ্ধাস্তগুলি "পার্টির এঁক্য” সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রস্তাবের অস্তভূক্তি 
ছিল। প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করেন লেনিন, এবং ইহা কংগ্রেসে গৃহীত 
হ্য়। 
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এই প্রস্তাবে কংগ্রেস সকল পার্টিসভ্যকে মনে করাইয়া দেয় যে যখন 
দশম কংগ্রেসের সময় অনেকগুলি কারণে দেশের পেটি-বুর্জোয়া ( মধ্যবিত্ত, 
নিয়-মধ্যবিত্ত) মহলে দোলায়মান মনে!ভাব বাড়িয়াছিল, তখন সেই সম্পর্কে 
পার্টিসভ্যদের প্রক্য ও সংহতি, সর্বহারার মধ্যে যাহারা অগ্রণী তাহাদের 
মানসিক একনিষ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজন । 

প্রস্তাবে বলা হয় :__“ইহা সত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে পার্টির ব্যাপক 
আলোচন! হইবার পূর্বেই পার্টির মধ্যে দলাদলির কয়েকটি লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, 
যেমন, বিভিন্ন কার্যক্রম লইযা দল গঠন, এবং কতকটা নিজেদের আলাদা 
করিয়! স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা স্ষ্টি। সকল শ্রেণ-সচেতন শ্রমিককে স্পষ্ট বুঝিতে 
হইবে যে, যে-কোন প্রকার দলাদলি অত্যন্ত অনিষ্ট করে এবং তাহাকে 
কিছুতেই বরখাস্ত কর যায না, কাবণ কাজের ক্ষেত্রে দলাদলির অনিবাধ্য 
ফল হইল একজোট হইয়া কাজের জোর কমাইয়া দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে 
দলাদলির অনিবার্ধ্য ফল এই যে পার্টির যে-শক্ররা পার্টি দেশ শাসন করিতেছে 
বলিয়া তাহাব সঙ্গে জুটিযাছে, সেই শক্ররা বারবার প্রবলভাবে পার্টির মধ্যে 
ভেদাভেদ বাড়াইয়। বিগ্লববিবোধী মতলব হাসিল করার চেষ্টা করে। ” 

ধপ্রন্তাবেই পরে কংগ্রেন বলে :-- 

“সর্বহারাশ্রেণীর শক্ররা সম্পূর্ণ স্ুসঙ্গত কমিউনিস্ট নীতি হইতে প্রত্যেকটি 
বিচ্যুতির সুযোগ কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহা ক্রন্স টাডট্‌ বিদ্রোহের ক্ষেত্রেই 
জাজল্যমান হইয়া দেখা গিয়াছিল। তখন পৃথিবীর সর্ধদেশের বুর্জোয়া 
বিপ্লববিরোধী ও শ্বেতরক্ষীবা অবিলম্বে জানাইয়াছিল যে রুশদেশে সর্বহারার 
একাধিপত্যের উচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে তাঁহার! সোভিযেট ব্যবস্থার ন্লোগানগুলি 
পর্য্যন্ত মানিয়া লইতে প্রস্তত। তখন সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিরা এবং 
মোটের উপর সকল বিপ্লববিরোধীরাই বাহত দসোভিয়েটশক্তির স্বার্থরক্ষার 
খাতিরেই রুশ-দেশের সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান 
জানাইয়! ক্রন্সটাডটে ন্ত্রোগান দিতে থাকে । এই সব ঘটনা হইতে 
পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় যে শ্বেতরক্ষীরা কমিউনিস্ট ছন্মবেশ পরিবার 
চেষ্টা করে ও পরিতে পারে, এমন কি তাহারা শুধু রুশদেশে সর্বহারা 
বিপ্লবের ছুর্ণকে দুর্বল ও উচ্ছেদ করিবার জন্যই কমিউনিস্টদের চেয়েও “বেশী 
বামপন্থী” সাজিবার চেষ্টা করে। এইভাবে ক্রন্পটাড্‌ট বিদ্রোহের অব্যবহিত 
পূর্বে পেট্রোগ্রাডে বিতরিত মেন্শেতিক্‌ ইশ্তেহারে দেখা যায় যে নিজেদের 


৩২৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিদ্রোহের বিরোধী বলিয়৷ ও অত্যন্ত সামান্ত অদলবদল ঘটাইয়! সোভিয়েট 
শক্তির সমর্থক বলিয়৷ আত্মপরিচয় দিয়াও তাহার! আসলে ক্রন্স টাডটের 
বিদ্রোহীদের এবং সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও শ্বেতরক্ষীদের উদ্কাইয়! দিয়া 
সাহাধ্য করার জন্তই রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে ভেদাভেদ ছিল 
তাহার স্থযোগ লয়।” 

প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে প্রচাবকালে পার্টি পুঙ্খানুপুঙ্থভাবে বুঝাইবে 
যে পার্টি এঁক্যের পক্ষে, এবং সর্বহারার একাধিপত্যের জন্ত একেবারে 
মূলগতভারে যাহা প্রয়োজন, মেট সর্বহারাব অগ্রণীশক্তির সংকল্পমূলক সংহতির 
পক্ষে দলাদলি নিতান্ত অনিষ্ট ও বিপদের স্থষ্টি করে। 

কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হইল যে অপরপক্ষে, সোভিয়েটশক্তির শক্ররা 
একেবারে সম্প্রতি ষে কৌশল অবলম্বন করিয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য পার্টিকে 
প্রচারকালে বুঝাইতেই হইবে । 

প্রস্তাবে বলা হইল :__”খোলাখুলি শ্বেতরক্ষী পতাকা উড়াইলে নিশ্চয়ই 
নিরাশ হইতে হইবে বুঝিয়া এই শক্ররা এখন পার্টির মধ্যে ভেদাভেদের 
স্থযোগ লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এবং যে রাজনৈতিক সংস্থা- 
গুলি বাহৃত সোভিয়েটশক্তিকে প্রায় স্বীকার করিয়! লয়, তাহাদেরই হাতে 
রাষ্ট্রক্ষমতা তুলিয়। দিয়া কোন-না-কোন উপায়ে বিপ্লববিরোধী উদ্দেশ্য সাধনের 
চেষ্টা করিতেছে ।” [ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বলশেভিক্‌ ) 
প্রস্তাবাবলী, রুশ সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৩-৭৪ ] 

প্রস্তাবে আরও বল! হয় যে প্রচারকার্য্যে পার্টিকে নিশ্চয়ই ৭পূর্বগামী 
বিপ্লবের শিক্ষা আয়ত্ব করিতে হইবে; যে-বিপ্লীবে ইম্কিলাকী একাধিপত্যকে 
উৎথাত ও উচ্ছেদ করার উদ্দেস্তে এবং এইভাবে পরে বিপ্লববিরোধী শক্তির, 
পুঁজিদার ও জমিদারদের সম্পূর্ণ বিজয়ের পথ প্রস্তুত করার জন্য, বিপ্লুব- 
বিরোধীরা চরম বিপ্লবী পার্টির সবচেয়ে কাছাকাছি যে-সব পেটি-বুর্জোয়াদল 
ফ্াড়াইত, সাধারণত তাহাদিগকেই সমর্থন করিয়াছিল, সেই বিপ্লব হইতে 
শিক্ষা পাইতে হইবে ।” 

"পার্টির মধ্যে সিশ্ডিকালিস্ট ও নৈরাজ্যবাদদী বিচ্যুতি” সম্বন্ধে যে প্রস্তাব 
লেনিন উপস্থাপিত করেন এবং কংগ্রেসে গৃহীত হয়, পার্টি এঁক্য” বিষয়ক 
প্রস্তাবের সঙ্গে তাহার খুবই নিকট সম্পর্ক। এই প্রস্তাবে দশম কংগ্রেস 
তথাকথিত শ্রমিকদের বিরোধী সংস্থাকে” নিন্দা করে। কংগ্রেস ঘোষণা 


সংক্রমণেব যুগে বল্শৈভিক্‌ পার্টি ৩২৯ 


কবে যে নৈবাজ্যবাদী-পিস্ডতিকালিস্ট বিচ্যুতিমূলক মতবাদ প্রচাব কমিউনিস্ট 
পার্টিব সভ্যদেব পক্ষে অঙঙ্গত, এবং তাই পার্টিকে এই কিছ্যুতির বিরুদ্ধে 
সতেজে সংগ্রাম কবাব আহ্বান জানাঘ। 

বাড তি-উৎপাদন বাজেযাপ্ত কবাব ব্যবস্থা পবিবর্তে ফপলেব একটা অংশ 
খাজনা হিসাবে ( 6 £01১100 ) লইবাব বিশেষ গুকত্বপূর্ণ দিদ্ধান্ত দশম 
কংগ্রেসে নূতন অর্থ নৈতিক পবিকল্পনাব (নেপ্‌) মধ্যে গৃহীত হইল। 

লেনিনের কর্মনীতিতে যে বিচক্ষণতা ও দৃবদৃষ্টি ছিল, তাহা যুদ্ধকালীন 
সাম্যবাদ হইতে “নেপ”-এ বপান্তব ঘটাইবাব ভিতৰ খুব পবিষ্কাবভাবে দেগ! 
গেল। 

বাড়তি-উৎপাদন বাজেযাপ্ত কবাব ব্যবস্থাব বদলে ফদলেব একাংশ খাজনা 
হিসাবে লওযা সম্বন্ধে কংগ্রেসেব প্রস্তাবে আলোচনা ছিল। বাডতি-উতৎপাদন 
বাজেষাপ্ত ব্যবস্থ'ঘ যেভাবে খাজনা ধার্য হইত, এখন তাহাব চেযে কম 
খাজন! স্থিব হইল। প্রতি বসব বসম্তকাপে বীজ বপনেৰ পূর্বে মোট 
খাজনা কত আদায কবা হইবে জানাইযা দেওয়া হইত। খাজনাস্বৰপ 
ফসল তুলিয়া দেওযাব তাবিথগুলি স্পষ্ট কবিষা জানানো হইত। খাজনা 
দিবাব পব উদ্বত্ত সমস্ত ফসল চাষীব সম্পূর্ণ কর্তৃত্বে ছাডিযা দেওয়! হইল, 
যেমন ইচ্ছা তেমনই এই উদ্বত্ত বিক্রষ কবাব স্বাধীনতা চাষী পাইল। 
লেনিন তীাহাব বক্তৃতাষ বলিলেন যে বাণিজ্যেব ম্বাধীনতা প্রথমট। দেশে 
খানিকটা পুঁজিবাদেব পুনকজ্জীবন ঘটাইবে। ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্য চালানোকে 
মঞ্চব কব! এবং কাবিগবদেব ছোটখাট ব্যবসা খুলিবাব অনুমতি দেওষা 
দধকাব হইবে । কিন্তু ইহাতে কোন আশঙ্কাব কাবণ নাই। লেনিন মনে 
কবিতেন যে একটু বাণিজ্যেব স্বাধীনতা পাইলে চাষী অর্থনৈতিক প্রবোচনা 
বোধ কবিবে, সে আবও বেশী উৎপাদনে প্রণোদিত হইবে, এবং তাড়াতাড়ি 
চাষবাসে উন্নতি ঘটিবে। তিনি মনে কবিতেন যে এই বনিযাদেব উপরই 
বাষ্টেৰ কর্তৃত্বাধীন শিল্পগুলি পুনর্গঠিত হইবে এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ লোপ 
পাইবে; শক্তি ও সংস্থান সংগৃহীত হওযাব ফলে সোশালিজমেব অর্থনৈতিক 
ভিত্তি হিসাবে বিবাট শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হইবে, এবং তখন দেশে ধনতন্ত্রে 
লুপ্তাবশেষকে ধ্বংস কবিবাব জন্য দৃঁপ্রতিজ্ঞভাবে আক্রমণ চালানে! যাইবে । 

যুদ্ধকালীন সাম্যবাদেব সময সম্মুখ হইতে আক্রমণ কবিষ! গ্রামে ও 
শহবে পুঁজিবাদী শক্তিব দুর্গ কাডিষ! লওযার চেষ্টা হইয়াছিল। এই আক্রমণ 
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চালাইতে গিয়া পার্টি অতিরিক্ত দূর আগাইয়! গিয়াছিল, এবং প্রধান 
কেন্্রস্থলের সঙ্গে পার্টির সংযোগ হারাইবার আশঙ্কা ছিল। এখন 
লেনিন প্রস্তাব করিলেন যে সামান্ত পিছু হটা হোক, কিছুকাল পশ্চাদপনরণ 
করিয়া প্রধান কেন্দ্রস্থলের নিকটে থাক! যাক, দুর্গ আক্রমণের বদলে ধীরে 
অবরোধ চালাইবার পদ্ধতি গ্রহণ করা হোক, তাহা হইলেই শক্তিসংগ্রহ 
করিয়া আবার আক্রমণ করা যাইবে । 

টটস্কির অনুচররা এবং অন্ান্ত বিরোধপন্থীরা বলিল যে “নেপৃ* পশ্চাদপসরণ 
ছাড়া কিছুই নয়। এই ব্যাখ্যা তাহাদের মতলবের সঙ্গে খাপ খাইত, 
কারণ ধনতম্বকে আবার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাহাদের নীতি । “নেপের এই 
ব্যাখা! সবচেষে বেশী ক্ষতিকর ও লেনিনবাদবিরোধী । বস্তত, “নেপ্‌* প্রবর্তনের 
মাত্র এক বৎসর পরে একাদশ পার্টি কংগ্রেসে লেনিন ঘোষণা করেন যে 
পিছু হটার দিন শেষ হইয়াছে, এবং ন্লোগান দেন : প্ব্যক্তিস্বত্বমূলক 
ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য তৈয়ার হও 1” (লেনিন, পকলেক্টেড, 
ওয়ার্ক স্”, রুশ সংস্করণ, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২১৩) 

বিরোধপন্থীরা ছিল মার্ক স্বাদী হিসাবে নগণ্য এবং বল্‌্শেভিক্‌ কর্ম্মননীতি- 
সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে একেবারে নিরেট মূর্খ। তাহারা এনেপের অর্থ বুঝিল 
না, “নেপ প্রবর্তনের প্রথম যুগে পশ্চাদপসরণের প্ররুতি বুঝিল না। পিছু 
হুটা সম্বন্ধে বলা যায় যে নানারকম ভাবে পিছু হটা যাইতে পারে। এমন 
সময় আসে যখন যুদ্ধে হারিয়াছে বলিয়া কোন পার্টি বা সৈশ্তদলকে পিছু 
হটিতে হয়। এরূপ অবস্থায় নিজেকে বীচাইয়া নৃতন যৃদ্ধের জন্য শক্তিরক্ষার 
উদ্দেশ্তেই এ পার্টি বা সৈন্তদল পিছু হটে । “নেপ্‌* প্রবর্তনের সময় লেনিন এরূপ 
কোন পশ্চাদপসরণের প্রস্তাব করেন নাই, কারণ পরাজিত বা অপ্রস্তত হওয়! দূরে 
থাকুক, গৃহযুদ্ধে পার্টিই হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের পরাজিত করিয়াছিল । 
কিন্ত আবার এমনও সময় আসিতে পাঁরে যখন অগ্রসর হইতে গিয়া বিজয়ী 
পার্টি বা সৈম্তদল পশ্চান্দেশে উপযুক্ত ঘাটির ব্যবস্থা না করিয়৷ অতিরিক্ত দূর 
দৌড়াইয়! যায়। কেন্দ্রন্বলের সঙ্গে যোগাযোগ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়। না পড়ে 
সেজন্য সাধারণত কোন অভিজ্ঞ পার্টি বা সৈম্তবাহিনী এরূপ অবস্থায় সামাগ্ 
পিছু হটিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা পিছনের ঘাঁটির নিকটে ফিরিয়া! যোগাযোগের ব্যবস্থাকে 
উন্নত করে; এই পশ্চাদপসরণের উদ্দেশ্তা সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার 
বন্দোবস্ত করা, এবং তাহার পর আরও ভরসা লইয়1 ও সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত 


সংক্রমণের যুগে বল্শৈভিক্‌ পার্টি ৩৩৯. 


হইয়া নূতন আক্রমণ আরম্ভ করা। নৃতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা দিয়া লেনিন 
এই ধরনের সাময়িক পশ্চাদপসরণেরই ব্যবস্থা করেন। “নেপৃ* প্রবর্তনের 
কারণ সম্বন্ধে কমিউনিন্ট ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ কংগ্রেসে রিপোর্ট করিবার 
সময় লেনিন খোলাখুলি বলেন যে দঅর্থনীতিক্ষেত্রে আমর! আক্রমণ করিতে 
গিয়৷ অতিবিক্ত অগ্রসব হইয়া পড়িয়াছিলাম, পশ্চাদ্দেশে উপযুক্ত ঘাটি আমরা 
স্থাপন করি নাই”, এবং এই জন্যই সাময়িকভাবে সুবক্ষিত পশ্চাদঞ্চলে হুটিয় 
যাওয়! প্রয়োজন হইয়াছিল। 


বিবোধপস্থীদের ছুর্ভাগ্য যে নিজেদেব নির্ব্বদ্ধিব জন্ট তাহার! “নেপ্‌” ব্যবস্থা 
পশ্চাদপসরণের এই বৈশিষ্ট্য বুঝিল না, শেষদিন পধ্যন্ত বুঝিল ন1। 


নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পন| সম্বন্ধে দশম কংগ্রেমের দিদ্ধান্তেক ফলে 
সোশালিজ্ম্‌ গড়িবার কাজে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদারেব অর্থ নৈতিক মৈত্রী 
স্থায়ী ও নিশ্চিত হইল। 


কংগ্রেসের আর এক সিদ্ধান্ত, জাতি-সমস্তা বিষয়ে সিদ্ধান্তও এই প্রধান 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধিতে সাহায্য করিল। জাতি-সমস্তা বিষয়ে বিপোর্ট দেন কমরেড 
্টালিন। তিনি বলিলেন যে আমরা জাতিগত অত্যাচাব উঠাইয়। দিয়াছি, কিন্ত 
ইহাই যথেষ্ট নয়। অতীতের কুৎসিত উত্তরাধিকার, অর্থাৎ পূর্বে যে জাতিরা 
অত্যাচারিত হইত, অর্থ নীতি, রাজনীতি ও স-স্কৃতি ব্যাপারে তাহাদেব পশ্চাৎপদ 
অবস্থার অবসান ঘটানো হইল আমাদের কাজ। মধ্যরুশিয়ার সঙ্গে যাহাতে 
তাহার! পাল্লা দিতে পারে, সেজন্ত এ জাতিগুলিকে সাহায্য করিতে 
হইবে । 


জাতি-সমন্তা। সম্বন্ধে ছুই প্রকাব পার্টিবিবোধী বিচ্যুতিব কথা কমবেড স্টালিন 
উল্লেখ করেন : একটি হইল প্রভূজাতিবোধজনিত (গ্রেট্বাশিয়ান্‌ ) উগ্র অহমিকা, 
আর একটি হইল অঞ্চলবিশেষ লইয়! সন্কীর্ণ জাত্যাভিমান। উভয় বিচ্যুতিকেই 
অনিষ্টকর এবং সাম্যবাদ ও সর্বহাবা আন্তর্জাতিকতার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়। 
কংগ্রেস উহার নিন্দা করে। সঙ্গে সঙ্গে যে-বিপদ ছিল বড়, সেই প্রবল 
জাতির উগ্র অহমিকার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ গ্রেট-রাশিয়ান্‌ জাতিগব্বীবা জারের 
আমলে রুশ ব্যতীত অন্যান্ত জাতিগুলিব প্রতি যে মনোভাব দেখাইত সে- 
মনোভাবের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রধান আঘাত 
হানিয়াছিল। 


৩৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


৩। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম ফলাফল--একাদশ 
পার্টিকংগ্রেস- সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপন1__লেনিনের 
্ীড়া__সমবায় সম্বন্ধে লেনিনের পরিকল্পন।_- 
দ্বাদশ পার্টিকংগ্রেস 


পার্টির মধ্যে যাহারা ছিল অস্থিরমতি, তাহার! নৃতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 
বিরোধিতা করে। ছুইদিক হইতে এই বিরোধ আসে। একদিকে ছিল 
“বামপন্থী” গলাবাজিবিশারদের দল, লোমিনাদ্জে, শাতস্কিন ও অন্তান্ত থাম- 
খেয়ালী রাজনীতিক; ইহারা যুক্তি দিল যে “নেপে"র অর্থ হইল অক্টোবর বিপ্লবের 
অঙ্জিত ফল পরিত্যাগ করা, ধনতন্ত্রে ফিরিয়া! যাওয়া, সোভিয়েটশক্তির পতন 
ঘটানো। রাজনীতি-ব্যাপারে নিরক্ষর এবং অর্থ নৈতিক বিকাশের বিধান সম্বন্ধে 
অজ্ঞ ছিল বলিয়া! তাহারা পার্টির কর্মনীতি বুঝিল না, আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া 
পড়িল, নৈরাশ্ত ও নিরুৎসাহভাব দেখাইল। আবার ট্রটস্কি, রাদেক, জিনো- 
ভিয়েভ, সোকল্নিকভ, কামেনেভ, ন্রিয়াপ্নিকভ, বুখারিন, রাইকভ প্রভৃতির 
মত অনেকে সোজান্থজি পরাজয় স্বীকারে উদ্গ্রীব ছিল। তাহারা বিশ্বাস 
করিত না যে আমাদের দেশের সোশালিস্ট বিকাশ সম্ভব, তাহারা ধনতন্ত্রের 
“সর্ববশক্তিমত্তা”কে প্রণতি জানাইত, এবং সোভিয়েটদেশে ধনতন্ত্রের অবস্থাকে 
দুঢ়তর করার চেষ্টায় তাহারা দাবী করিত যে স্বদেশে ও বিদেশে ব্যক্তি- 
স্বত্বমূলক ধনতন্ত্রকে সুদূরপ্রসারী সুবিধা দেওয়া হোক, এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে 
সোভিয়েটশক্তির অনেকগুলি প্রধান ঘাটি পুঁজিদারদের হাতে তুলিয়া দেওয়া 
হোক, পুঁজিদারর| বিমিশ্র যৌথ কারবার ফীদিয় রাষ্ট্রের দালাল কিংবা অংশীদার 
হিসাবে কাজ করুক । 

এই উভয় দলই মার্কস্‌ ও লেনিনের মতবাদের বিরোধিতা করিয়াছিল। 

পার্টি উভয়কেই জাহির করিয়! দিল ও কোণঠাসা করিল ; যাহার! আতঙ্ক ও 
পরান্য়স্বীকারে উন্ুখভাব দেখাইত, তাহাদের সম্বন্ধে পার্টি কঠোর সমালোচনা 
করিল। 

পার্টির কর্মনীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ আবার ম্মরণ করাইয়া! দিল ে 
যাহারা অস্থিরমতি তাহাদিগকে পার্টি হইতে সরাইয়! দেওয়া দরকার। 
তাই ১৯২১ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি এক পার্ট-বিশুদ্ধির (4£€০ ) ব্যবস্থা 
করিল; ইহাতে পাটির শক্তি যথেষ্ট বাড়িল। প্রকাশ্ত সভায়, পার্টি-বহিতূতি 


সংক্রমণের যুগে বল্‌শেভিক্‌ পাটি 


জনগণেধ উপস্থিতিতে ও সভার কাজে তাহাদিগকে যোগদানের অধিক্কার 
দিয়া, এই বিশুদ্ধিকরণ চলিল। লেনিন পরামর্শ দিলেন যে পার্টি হইতে 
গ্যাহার! ছুরৃত্ত, যাহাদের মনোবৃত্তি আমলাতান্ত্রিক, যে-কমিউনিস্টরা অসৎ কিংবা 
অস্থিরমতি, এবং যে মেন্শৈভিকরা “মুখে নূতন রং লাগাইলেও মর্শে-মর্ষ্রে মেন্‌- 
শেভিক্‌ রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের” ঝাটাইয়া দূর কর! হোক। (লেনিন, 
“কলেক্টেড ওয়ার্ক স”, রুশ সংস্করণ, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ১৩) 

এই বিশুদ্ধিকরণের ফলে সব-শুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার, কিংবা। 
মোট সভ্যসংখ্যার শতকর! প্রায় পচিশ জনকে পার্টি হইতে :বিতাড়িত করা; 
হইল। 

বিশুদ্ধিকরণের ফলে পার্টির শক্তি খুবই বাড়িল, পার্টির সামাজিক অন্তর্গঠন 
উন্নত হইল, পার্টির উপর জনসাধারণের বিশ্বাস বাড়িল, পার্টির প্রতিষ্ঠা বাড়িল । 
পার্টি আরও নিবিড়ভাবে সুসংহত হইল ও পূর্বের চেয়ে ন্গশঙ্খল হইল। 

নৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রথম বৎসরেই ইহা যে নিভূর্ল তাহা প্রমাণ 
হইল। এই পরিকল্পন| গ্রহণের ফলে নৃতন ভিত্তিতে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী 
খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিল। সর্বহারার একনায়কত্ব নৃতন শক্তি ও সামথ্য 
অর্জন করিল। কুলাকৃদের দক্থ্যতা প্রায় সম্পূর্ণ অপনীত হইল । বাড়তি- 
উত্পাদন বাজেয়াপ্ত ব্যবস্থা উঠাইয়! দেওয়ার ফলে মাঝারি চাষীর! 'কুলাক্দলের 
বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোভিয়েট সরকারকে সাহায্য করিল। অর্থনীতিক্ষেত্রে 
প্রত্যেকটি প্রধান াটি-_বৃহৎশিল্প, যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, ভূম্বত্ব, :আভ্যন্তরীণ ও 
বিদেশীবাণিজ্য-_সোভিয়েট সরকারের অধিকারে রহিল । অর্থনীতি ব্যাপারে পারি 
স্পষ্ট উন্নতি ঘটাইল। শ্ীগ্রই কৃষিকন্ম অগ্রসর হইতে লাগিল। কারখানা 
ও রেলপথগুলি তাহাদের প্রথম সাফল্য দেখাইতে পারিল। খুব ধীরগতিতে 
হইলেও স্ুনিশ্চিতভাবে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন আরম্ভ হইল। শ্রমিক ও 
কষকর। বুঝিল ও জানিল যে পার্টি ঠিক রাস্তা ধরিয়৷ চলিতেছে । 


১৯২২ সালের মার্চ মাসে পার্টির একাদশ কংগ্রেস বসিল। ৫,৩২,০০০ 
পাঁটিসভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৫২২ জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট যোগদান 
করেন। পূর্বের কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্যা কম। ১৬৫ জন ডেলিগেটের 
আলোচনায় যোগদানের অধিকার ছিল, ভোট ছিল না। যে পার্টি-শুদ্ধি 
পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই জন্ত সভ্যসংখ্যায় এই হ্বাস ঘটিয়াছিল। 

কংগ্রেসে পার্টি নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের ফলাফল 


৩৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পর্যযালোচন। করে। এই ফলাফল আলোচনার পর লেনিন কংগ্রেলে ঘোষণ। 
করিতে পারেন :-_ 

«এক বৎসর ধরিয়৷ আমরা পিছু হটিয়াছি। এখন পার্টির নামে গতিরোধের 
আহ্বান আমাদের জানাইতেই হইবে । পশ্চাদপসরণের যে-উদ্দে্ত ছিল, 
তাহ! সিদ্ধ হইয়াছে। এই যুগ শেষ হইতেছে কিংবা হুইয়াছে। এখন 
আমাদের উদ্দেশ্ত হইল ম্বতন্ত্রর-আমাদের উদ্দেশ্ত নিজেদের শক্তিকে আবার 
সংহত কর11” ( এ, পৃঃ ২৩৮ ) 

লেনিন বলেন যে “নেপে'র অর্থ হইল যে ধনতন্ত্ব ও দোশালিজ্মের 
মধ্যে জীবন-মরণ লইয়! সংগ্রাম চলিতেছে । প্রশ্ন হইল এই-_দকে জিতিবে ?” 
আমাদের জিতিতে হইলে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পণ্য বিনিময় যথাসম্ভব 
বাড়াইয়1 শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা 
ও কৃষকদের কৃষিকন্মের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করিতে হইবে । এইজন্ঠ 
কাজের তত্বাবধান ও বিচক্ষণভাবে বাণিজ্য করার কৌশল আয়ত্ত করিতে 
হইবে । 

এ সময় পাটি যে-সব সমস্তার সম্মুখীন হইয়াছিল সেই সমস্তাবন্ধনে প্রধান 
গ্রন্থি ছিল বাণিজ্য । এই সমস্তার সমাধান লা হইলে শহর ও গ্রামের 
মধ্যে পণ্যবিনিময়ের বিকাশ ঘটানো অসম্ভব হইত, শ্রমিক ও কৃষকের 
অর্থনৈতিক মৈত্রীকে শক্তিশালী কর! অসম্ভব হইত, কৃষিকর্মের উন্নতিসাধন 
কর! কিংবা ভগ্নোম্মুখ দশ! হইতে শিল্পকে উদ্ধার কর! অসম্ভব হইত। 

সোভিয়েট বাণিজ্য তখন নিতান্ত অপরিণত অবস্থায় ছিল। বাণিজ্যের 
কলকজা যাহা ছিল তাহা একেবারেই যথেষ্ট নয়; কমিউনিস্টরা তখনও 
বাণিজ্যকৌশল আয়ত্ত করে নাই; তাহারা শক্র, “নেপৃওয়ালাকে” চিনে নাই, 
কেমন করিয়া তাহার সহিত লড়িতে হয় শিখে নাই । ব্যক্তিগতভাবে যাহারা 
ব্যবসা! করিত, সেই “নেপ্ওয়ালারা” সোভিয়েট বাণিজ্যের অপরিণত অবস্থার 
স্থযোগ লইয়] বস্ত্র ও সাধারণের পক্ষে প্রয়োজন অন্তান্ত জিনিসের ব্যবসা 
দখল করিয়া বসিয়াছিল। রাষ্ট্রের উদ্ভোগে এবং সমবায়মূলক ব্যবস! নিতাত্ত 
জরুরী ব্যাপার হ্ইয়! ঠাড়াইল । 

একাদশ কংগ্রেসের পর অর্থনীতিক্ষেত্রে কাজ ছ্িগুণ উৎসাহে চলিল। 
সম্প্রতি শন্ত উৎপাদন অল্প হওয়ায় যে অনস্ুবিধা! ঘটিয়াছিল, সাফল্যের সহিত 
তাহার উপশম করা হইল। চাষীদের কৃষিকম্্ব শীপ্রই চাঙ্গা হইয়া উঠিল। 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৩৩৫ 


'বেলপথগুলি পূর্বের চেয়ে ভাল কাজ দেখাইল। কলকারখানাব সংখ্যা বাড়িল, 
আবার কাজ আরম্ভ হইল । 

১৯২২ সালেব অক্টোবব মাসে সোভিযেট বিপাব্লিক বিজযঞ উপলক্ষ্যে 
এক বিপুল উৎসব কবিল। শেষ পর্য্স্ত সোভিযেট দেশেব যে-অংশ 
আক্রমণকাবীদেব কবলে ছিল, সেই ভুাডিভস্টক্ লালফৌজ ও ন্দুব প্রাচ্যেব 
দেশভক্তবা মিলিয! জাপানীদেব দখল হইতে উদ্ধাব কবিল। 

সোভিযেট বাষ্টেব সম্পূর্ণ আঘতন এখন হস্তক্ষেপকাবীদেব কবলমুক্ত হওয়ায়, 
এবং সোশালিস্ট সমাজ নিন্মীণ ও দেশবক্ষাব কন্ত সোভিযেট জনগণেব 
প্রক্যকে আবও সুসংহত কবাব প্রযোজন থাকাঘ, এখন একটি যুক্তবাষ্্রে 
“সাভিযেট বিপাব লিকগুলিকে নিবিডভাবে গ্রথিত করাব প্রয়োজন দেখ! দিল । 
“সাশালিজম্‌ গডিবাব কাজে জনগণেব সকল শক্তিকে সম্মিলিত কবিতে হইল । 
(দশকে এক্বোবে অপবাজেষ কবাব দবকাব ছিল । আমাদের দেশে প্রত্যেক 
জাতিব সর্ধাঙ্গীন বিকাশেব অনুকুল অবস্থা স্ষ্টি করাব দবকাব ছিল। সকল 
সোভিযেট জাতিগুলি যাহাতে আবও অন্তবঙ্গভাবে মিলিতে পাবে, তাহাব 
প্রয়োজন হইল । 

১৯২২ সালে ডিসেম্বব মাসে প্রথম অখিল-ইউনিযন সোভিয়েট কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয। এখানে বেনিন ও স্টালিনেব প্রস্তাবে সোভিযেট জাতিগুলি 
স্বেচ্ছা বাষ্ সম্মেলন ঘটাইযা দোভিযট সোশালিস্ট যুক্তবাষ্ট ( ইউ, এস, এস, 
আব) গঠন কবিল। প্রথমে সোভিযেট যুক্তবাষ্টে ছিল রুশ সোভিয়েট সংযুক্ত 
সোশালিস্ট € আব, এস, এফ, এস, আব ), ট্রা্সককেদিয়ান সোভিযেট 
সোশালিস্ট বাষ্ট (টি, এস, এফ, এস, আব ১, যুক্রেনীষান্‌ সোভিযেট সোশালিস্ট 
বাই (ঘুক্র, এস, এস, আব), এবং বিষেলোকশিষান্‌ সোভিষেট সোশালিস্ট 
(বি, এস, এস, আব)। কিছুকাল পবে উজ্বেক্‌, তুর্কমান, তাজিক্‌, এই তিনটি 
স্বতন্ত্র সংযুক্ত সোভিয়েট বাষ্র মধ্য এসিযাতে গঠিত হয। এখন এই সব 
বাষ্টগুলি স্বেচ্ছ৷ ও সাম্যেব ভিত্তিতে এক সংযুক্ত দোভিযেট বাষ্র-__ইউ, এস্‌, 
এন্‌, আবেব মধ্যে মিলিত হইযাছে। ইহাদেব প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে 
সোভিয়েট ইউনিযন ছাভিয়া যাঁওযাব অধিকাব বহিষাছে। 

সোভিয়েট ইউনিযন গঠনে অর্থ হইল সোভিযেট শক্তিব সংহতি ও 
জাঁতি-সমস্তা বিষয়ে বল্শেভিক্‌ পার্টিব লেনিনবাদী ও স্টালিনবাদী কর্মমনীতির 
বিপুল সাফল্য । 


৬৩৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে মস্কে। সোৌভিয়েটের এক অধিবেশনে লেনিন 
যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি পাঁচ বৎসরব্যাপী সোভিয়েট শাসনের 
পর্য্যালোচন্ত করেন এবং পনেপ্‌ রুশ সোশালিন্ট কুশে পরিণত হইবে" 
বলিয়া! তাহার স্থদু় বিশ্বাসের কথা বলেন। ইহাই হইল দেশের লোকের 
কাছে লেনিনের শেষ বক্ততা। প্র বংসর শরংকালে পার্টির পক্ষে এক 
দারুণ বিপত্তি ঘটিল; লেনিন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। লেনিনের 
গীড়া হইল সমগ্র পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এফ গভীর ও ব্যক্তিগত 
বিপদ। সকলেই তাহাদের অতি প্রিয় লেনিনের জীবনের জন্য শঙ্কিত হইয়! 
রহিল। কিন্তু ব্যাধি সত্বেও লেনিন তাহার কাজ থামান নাই । যখন তিনি 
অত্যন্ত অসুস্থ, তখনই তিনি অনেকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। 
এই শেষ লেখাগুলিতে তিনি পূর্বকৃত কাজ লইয়া আলোচনা করেন এবং 
সোশালিস্ট সমাঞ্জ নির্মাণের কাজে কুষকসম্প্রদায়কে লাগাইয়া আমাদের দেশে 
সোশালিজ্ম্‌ গঠনের এক পরিকল্পনা নক্সা করিয়া দেন। সোশীলিজ্ম্‌ গড়ার 
কাজে কুষকদের অংশীদারী সুনিশ্চিত করার জন্ব তাহার সমবায়মূলক পরিকল্পন! 
এখানে ছিল। 

লেনিন মনে করিতেন যে মোটের উপর সমবায় সমিতি, এবং বিশেষত 
কৃষি সমবায় সমিতি হইল ব্যক্তিত্বত্বের ভিত্তিতে ছোট ছোট ক্ষেতখামার 
হইতে বড় বড় উৎপাদন-লমবায় বা ক্লুষি-সমবায়ে রূপান্তর ঘটাইবার একটি 
উপায়। এই উপায় লক্ষ লক্ষ চাষীর নাগালের মধ্যে, এবং তাহাদের 
বোধগম্যও বটে। লেনিন দেখাইলেন যে মামাদের দেশে কৃষির বিকাশ 
ঘটাইতে হইলে যে-কর্মনীতি নির্ঘারণ করিতে হইবে, সে-নীতি হইল সমবায় 
সমিতির মধ্য দিয়! চাষীদের লোশালিজম্‌ গঠনের কাজে টানা, ক্রমে ক্রমে 
কৃষিকর্ম্মে সমবায়নীতি প্রবর্তন করা, প্রথমে বিক্রয় ব্যাপারে এবং পরে কৃষি 
উৎপাদনে এই নীতি প্রবর্তন করা । লেনিন বলেন যে সর্ধহারার একনায়কত্ব 
এবং শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীর সঙ্গে সঙ্গে, কৃষকের উপর শ্রমিকদের 
নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এবং সোশালিস্ট শিল্পের . অস্তিত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে, লক্ষ লক্ষ চাবীকে লইয়! স্থুসংগঠিত উৎপাদক-সমবায়-ব্যবস্থা দ্বারাই 
আমাদের দেশে সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ করা যাইবে । 

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস বসিল। বল্শেতিক্রা 
রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করার পর হইতে এই প্রথম লেনিন কংগ্রেমে উপস্থিত 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পাটি ৩৩৭ 


হইতে পাবেন নাই। কংগ্রেসে ৩,৮০১০০* পার্টিসভ্যেব প্রতিনিধি হিসাবে 
৪০৮ জন ভোটাধিকাব সম্পন্ন ডেলিগেট যোগদান কবেন। পূর্বেব কংগ্রেসে 
তুলনা এই সংখ্যা! কম হইযাছিল, কাবণ ইতিমধ্যে পার্টশ্ুদ্ধি চলিতেছিল 
এবং ফলে পার্টিসভ্যদেব একটা, বড অংশ বিতাড়িত হইযাছিল। ৪১৭ জন 
ডেলিগেটেব ভোট ছিল না, আলোচনায যোগদানেব অধিকাব ছিল। 

লেনিন তাহাব সম্প্রতি লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে যে-সব স্থুপাবিশ কবেন, 
সেগুলি দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসেব সিদ্ধান্তে আকাব গ্রহণ কবে। 

যাহাবা মনে কবিত যে “নেপ্‌* সোশালিস্ট মতবাদ ছাডিয1! পিছু হট! 
এবং ধনতন্ত্রেব কাছে আত্মপমর্পণেব শামিল, যাহাব! ধনতান্ত্রিক দাসত্বে ফিবিষ! 
যাওযাব সমর্থন কবিত, কংগ্রেস তাহাদেব তীব্র নিন্দা কবে। ট্রটস্কিব অনুচব 
বাদেক ও ক্রানিন্‌ কৎগ্রেমে এই ধবণেব প্রস্তাব আনে । তাহাবা প্রস্তাব 
কবে যে আমাদেব পক্ষে বিদেশী ধনিকদেব কৃপা ভিক্ষা কবিযা আত্মসমর্পণ 
কব! উচিত, শিল্পেব যে-সব শাখা সোভিযেট বাঙ্টেব পক্ষে একান্ত প্রযোজন 
সেগুণি “কন্সেশন্” হিসাবে ধনিকদেব হাতে তুলিয। দেওয! উচিত। শাহাব 
প্রস্তাব কবে যে অক্টোবব বিপ্লব জাব-সবকাবেব যে-সব খণ নাকচ করিয়া 
দেষ, 'আমবা। যেন সে-খণ পবিশোধ কবি। পবাজষ স্বীকাবমূলক প্রস্তাবগুলিকে 
পার্টি বিশ্বাসঘাতকতা বলিষা' অভিহিত কবিল। পার্টি যে-কোন প্রকাব 
“কন্সেশম্ত (স্থবিধা ) দিবাব নীতিকে নাকচ কবে নাই, কেবল যে-সব শিল্পে 
ও যে-পবিমাণে “কনসেশন্, দিলে সোভিযেট বাষ্টেব পক্ষে মঙ্গলজনক হয, 
তাহাব পক্ষে ছিল। 

বুখাবিন ও সোকোলনিকভ কংগ্রেসেব পুর্বেই প্রস্তাব কবিযাছিল যে 
বিদেশী বাণিজ্যে বাষ্টেব একচেটিযা অধিকাব উঠাইযা দেওযা হোক। এনেপু, 
যে ধনতন্ত্রেব কাছে আত্মসমর্পণেব শামিল, এই ধাবণ! ছিল প্রস্তাবটিব ভিত্তি। 
মুনাফালোভী, “নেপৃওযালা” ও কুলাকৃদেব পক্ষসমর্থক বলিষা লেনিন বুখাবিনেব 
নিন্দা কবেন। বিদেশী বাণিজ্যে বাষ্টেব একচেটিযা অধিকাব ভাড়িয! দিবার সকল 
চেষ্টা দ্বাদশ কংগ্রেসে দুটভাবে প্রতিহত হইল। 

ক্লষকদেব সম্বন্ধে যে-মাবাত্মক নীতি ট্রটস্কি পা্টিব উপব চাপাইবাব চেষ্টা 
কবে, কংগ্রেস সে-চেষ্টাকেও ব্যাহত কবে, এবং জানায় যে দেশে ছোট ছোট 
ক্ষেতামাবেব বিপুল সংখ্যাধিক্যের কথা ভূলিলে চলিবে ন1। কংগ্রেস প্রবলভাবে 
ঘোষণা করে যে বৃহতশিল্পকে (17595৮ [100550 9 লইয়। সর্বপ্রকার 


চিক 


৩৩৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শিল্পের বিকাশ ধেন কিছুতেই ক্লধকপাধারণের স্বার্থে আঘাত না করে, 
সমগ্র শ্রমজীবী জনতার স্বার্থেই কৃষকদের সঙ্গে নিবিড় মৈত্রীর উপর 
শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। টুটস্কি প্রস্তাব করিয়াছিল যে কৃষকদের 
শোষণ করিয়া আমাদের শিল্প গড়িয়া তুল! উচিত; বস্তত, ট্র্ুক্কি সর্বহার! 
ও কৃষকের মধ্যে মৈত্রীর নীতি গ্রহণ করে নাই। কংগ্রেসের এই সিদ্ধাস্তগুলি 
টটন্কিকে প্রত্যুত্তর দিল। 

তখনই ট্টস্কি প্রস্তাব করে যে পুতিলভ, ব্রিয়ান্স.ক্‌ ও অন্ঠান্ত যে বড় বড় 
কারখানাগুলি দেশরক্ষার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলিকে বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হোক । মিথ্যা অজুহাত দেওর! হইয়াছিল যে কারখানাগুলিতে লোকসান 
হইতেছে। কংগ্রেস রুষ্ট হইয়া! টটস্কির প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়। 

লেনিন যে প্রস্তাব লিখিয়। পাঠাইয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব অনুসারে ছাদশ 
কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় তন্বাবধান কমিশন এবং শ্রমিক ও ক্ষকদের পর্য্যবেক্গণ 
সমিতিকে (ডা9115915 20. [008958065 105095061912 ) একটি প্রতিষ্ঠানে 
প্ীক্যবদ্ধ করে। পার্টির এক্যকে নিখুত অবস্থার বঙ্গায় রাখা, পার্টি ও 
দেশের মধ্যে দৃঢ় শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা, 'এব- সর্বপ্রকার উপায়ে সোভিয়েট 
রাষ্টরযস্ত্রের উৎকর্ষ ঘটানো, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগগুলি এই পরক্যবনদ্ধ প্রতিষ্ঠানের 
হাতে দে৪য়া হয়। 

কৎগ্রেসের কর্মন্থচীতে জাতি-সমস্তা ছিল একটি বিশেষ জরুরী ব্যাপার। 
কমরেড ল্টালিন এ বিষয়ে রিপোর্ট দেন। জাতি-সমস্তা সম্পর্কে আমাদের 
কর্মনীতির আন্তর্জাতিক তাতপর্যের কথা তিনি জোর করিয়া! বলেন। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের অত্যাচারিত জনগণের কাছে জাতি-সমস্তার সমাধান ও জাতিগত 
অত্যাচারের অবসান বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নই হইল আদর্শ। তিনি 
দেখাইলেন যে পসোভিয়েট ইউনিরনের অস্তভূক্ত জাতিগুলির মধ্যে 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কতিক অসাম্য দূর করার জন্ত পোতৎ্সাহে ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । জাতি-সমস্তা সম্পর্কে যে-বিচ্যুতি দেখা দিয়াছিল, সেই 
গ্রেট-রাশিয়াদ্‌ উগ্র অহমিকা এবং অঞ্চলবিশেষ লইয়া বুর্জোয়া জাত্যভিমানের 
বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ্ইয়া সংগ্রামের জন্ত তিনি পার্টকে আহ্বান 
করিলেন। 

জাতি-সমস্তা বিষয়ে বিপথগামী এবৎ সংখ্যাল্প জাতিগুলির প্রতি তাহাদের 
প্রভুজতিসুলভ কর্মমনীতির মুখোশ কংগ্রেদে জাহির হইয়া গেল। তখন ম্দ্রিভানি 
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ও অন্ঠান্ত জজিষান জাতীষতাবাদী বিপথগামী হইযা পার্টিব বিবোধিতা৷ করিতে- 
ছিল। তাহাব৷ ট্রান্সককেশিষান্‌ যুক্তবাষ্ঈ গঠন এবং ট্রান্সককেশিষার জাতিগুলির 
মধ্যে বন্ধুতা বর্ধনেব বিরুদ্ধে ছিল। এই বিপথগামীদেব ব্যবহাবে জঞ্জিযাব 
অন্ান্ত জাতিউপজাতিব প্রতি নিছক প্রভুজাতিম্থলভ উগ্র অহমিকা দেখা 
গিষাছিল। তাহাবা টিফ্লিদ্‌ শহব হইতে যাহাবা জজিযান্‌ নয তাহাদেব 
সকলকে, এব, বিশেষত আর্মানীদেব তাডাইয1 দিতেছিল, তাহান এক আইন পাস 
কবিযা জানা যে, কোন জজিবান স্ত্রীলোক জজিযাঁন নয এমন,.কোন পুকষকে 
বিবাহ কৰিলে জজিবান নাগবিক অধিকাব হাবাইবে । ট্রট্ষ্কি, বাদেক, বুখাবিন, 
ক্ষিপ্নিক ও বাকোভক্কি জজিঘান্‌ জাতীঘতাবাদা বিপথগামীদেব সমর্থন কবে। 

কংগ্রেদেব কিছুকাল পবে জাতি-সমস্তা আলোচনাব জন্য জাতীয বাষ্টগুলি 
হইতে পার্টিকক্্ীদেৰ ডাকিবা এক বিশেষ সন্মেলনেব অধিবেশন হয। এখানে 
স্থলতাঁন গালিব প্রন্ততি একদল তাতান বুল্জাণ| জাতীবতাবাদী এবং ফেব্ুল্লাহ্‌ 
খোজাইযেভ প্রহ্তি একদল উজবেক জাতীনতাবাদী বিপণগামীব আসল চেহাব৷ 
প্রকাশ হইব। পড়ে । 

দ্বাদশ পার্টি ক গ্রেসে গত দ্বই বসব ধবিষ! নূতন অর্থনৈতিক পবিকল্পনাব 
ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা হম। ইহাতে যথ্্টে উৎসাহে হেতু ছিল, এবং 
চবম বিজষে বিশ্বাস আবাব উদ্দীপ্ত হইযা উঠিল । 

কংগ্রেসে কমবেড স্টাণিন ঘোষণা কবেন “আমাদেব পার্টি সুসংহত ও 
ধ্রফ্যবদ্ধ হইযা বহিযাছে , বিবাট এক আবর্ভেব পবীক্ষাঘ পাটি উত্তীর্ণ হইযাছে 
এবং এখন বিজযধবজ উডাইয1 অগ্রসব হইতেছে ।” 


৪। অর্থ নৈতিক গুনগঠনের দুরূহতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম_ 
লেনিনের অস্থুখের স্থুযোগ লইয়া ট্রটক্ষিবাদীরা 
কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিল- পার্টিতে নৃতন 
আলোচনা ট্রটক্ষিবাদীদের পরাজয়__লেনিনের 

মৃত্যু--লেনিনের স্মৃতিতে পার্টির নৃতন 
সভ্যসংগ্রহ- ত্রয়োদশ পাটি কংগ্রেগ 


জাতীয অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনে সংগ্রাম প্রথম কষেক বৎসরেই' 
স্থায়ী সুফল উৎপাদন কবিল। ১৯২৪ সালেব মধ্যেই সর্বক্ষেত্রে প্রগতি লক্ষ্য 


৩৪০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


কর! গেল; ১৯২১ হইতে শস্তোৎপাদন ভূমির আয়তন খুব বাড়িয়াছিল এবং 
কলষকদের চাষবাসে নিয়মিত উন্নতি ঘটিয়াছিল। সোশালিস্ট শিল্প বাড়িতেছিল 
ও বিস্তার পাইতেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর খুবই সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল। পারিশ্রমিকের 
হার বাড়িয়াছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ সালের তুলনায় শ্রমিক ও কৃষকদের পক্ষে 
জীবন আরও সহজ ও সৌষ্টবসম্পন্ন হইয়াছিণ। 


কিন্তু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলাফল তখনও অনুভূত হইতেছিল। শিল্প 
তখনও যুদ্ধপূর্ধ্ব যুগের তুলনায় অনেকটা পিছনের স্তরে ছিল, শিল্পের বিকাশ 
তখনও দেশের চাহিদার অনেক পিছনে পড়িয়াছিল। ১৯২৩ সালের শেষে 
বেকারের সংখ্য। ছিল প্রায় দশ লক্ষ; এই বেকারদের কাজে টানিবার পক্ষে 
জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। যে 'নেপ্‌, 
ওয়াল! ও “নেপৃ*ওয়ালাধরনের লোক আমাদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে 
ছিল, তাহার। দেশের লোকের উপর শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের যে অতিরিক্ত 
উচ্চমূল্য চাপাইতেছিল, তাহাতে বাণিজ্যের অগ্রগতি বাহত হইল। এই 
কারণে সোভিয়েট পরুবলের' (মুদ্রা) দাম কমিয়া গেল, “রুলের, বাজার 
কখনও তেজী কখনও মন্দী হইতে ল।গিল। এই রকম ব্যাপারের ফলে শ্রমিক 
ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতির ব্যাঘাত স্থষ্টি হইল । 


১৯২৩ সালের শরৎকালে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি 
সোভিয়েটের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিকে লঙ্ঘন করায় অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
মুশকিল থানিকটা বাড়িয়। যায়। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের দাম 
ছিল খুব বেশী। শিল্পব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্ত অতিরিক্ত খরচের ভার পড়ার 
দরুন জিনিসপত্রের দর বাড়িয়া যায়। শম্তের দাম হিসাবে চাষীরা যে টাকা, 
পাইল, তাহার মূল্য তাড়াতাড়ি কমিয়৷ গেল। অবস্থাকে আরও ঘোরালো। 
করিবার মতলবে উুটক্কিবাদী পিয়াটাকোভ্‌ তখন জাতীয় অর্থনীতি ব্যাপারে 
সর্ধোচ্চ কাউন্সিলে থাকিয়! অত্যন্ত নিন্দার্থভাবে তন্বাবধায়ক ও পরিচালকদের 
নির্দেশ দেয় যে কারখানাজাত দ্রব্য বিক্রয় হইতে যথাসম্ভব বেশী মুনাফা 
ধেন তাহারা পেষণ কবিয়া লয় এবং শিল্প বিকাশের অজুহাতে দাম যথাসম্ভব 
বাড়াইয়া দেয়। আসলে এই “নেপ্*ওয়ালাস্থলভ প্রবৃত্তির ফলে শিল্পের 
বনিয়াদ সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল ও রীতিমত জখম হইল। কৃষকদের পক্ষে 
কারখানাজাত দ্রব্য ক্রয় কর! লোকসানের ব্যাপার হইয়া ফীড়াইল বলিয়। 


সংক্রমণের যুগে বল্শেতিক্‌ পাটি ৩৪১ 


তাহাবা কেনা বন্ধ কবিল। ফলে বিক্রষ ব্যাপাবে এক সঙ্কট দেখা দিল, 
শিল্পব্যবস্থা ঘাষেল হইল । পাবিশ্রমিক লইয! গোলমাল শুক হইল । শ্রমিকদেব 
মধ্যে অসন্তোষ জাগৰক হইল। কযেকটি কাবখানায শ্রমিকদেব মধ্যে যাহাদেৰ 
চেতন] কম, তাহাব! কাজ বন্ধ কবিল। 

পা্টিব কেন্দ্রীব কমিটি এই মব অস্থবিধী ও অসঙ্গতি দূৰ কবাব জন্য 
ব্যবস্থা অবলম্বন কবিল। বিক্রব সংক্রান্ত সঙ্কট সমাধানেব জন্য চেষ্টা হইল। 
দৈনন্দিন ব্যবহাবেব জন্য প্রযোজন দ্রব্যাদিব মূল্য কমানো হইল । মুদ্রাব্যবস্থা 
“স-স্বাব এবং চের্ডোনেতস' নামে মুদ্রা দৃঢ় ও স্থাধীভাবে প্রবর্তন কব স্থিব 
হইল। নিযমিত পাবিশ্রমিক প্রদান আবাব চলিল। ব্যক্তিগতভাবে যাহারা 
ব্যবসা কবিত এবং যাহাবা! ছিল মুনাফালোভী তাহাদিগকে সবাইবাব জন্য, 
এবং বাষ্ট ও সমবাধ সমিতি গুলিব মধ্যস্থৃতাষ বাণিজ্যে বিকাশ ঘটাইবাব 
ব্যবস্থা নির্ণাত হইল । 

এখন প্রয়োজন হইল ঘে প্রত্যেকে ঘেন সমবেত প্রচেষ্ঠায যোগদান কবে, 
আব কোমব বাধিষা সোঁৎসাহে কাজে লাগে। পার্টিব প্রতি যাহাব। অনুবক্ত, 
তাহাবা সকলে ইহাই ভাবিল ও কাজ কৰিল। কিন্তু ট্রটক্কিবাদীদেব কথা 
স্বতন্্। গুকতন ব্যাধিতে লেনিন অশক্ত হই! পভ়াম টরটস্কিবাদীবা তাহাব 
অন্থপস্থিতিন স্তযোগ লইযা পার্টি ও পার্টিব নেতাদেব বিকদ্ধে নূতন আক্রমণ 
চালাইল। তাহাব! স্থিব কবিল যে পার্টিকে চর্ণ কৰা ও পাটিব নেতাদের 
উচ্ছেদ ঘটাইবাব অনুকুল মুহত তখন উপস্থিত। তাহানা যাহা পাইল তাহাই 
পাটিব বিকদ্ধে অন্ধ হিসাবে ব্যবহাব কবিল ১৯২৩ সালেব শবৎকালে জার্মানী 
ও বুলগেবিয়াতে বিপ্লবে পবাজ্ঘ, দেশেব মধ্যে অর্থ নৈতিক মুশকিল, এবং 
লেনিনেব গীড়1 তাহাবা! এই ভাবে ব্যবহাৰ কবিল। প।টিব নেতা যখন 
বোগশপ্যায, সোভিযেট বাষ্টেব সেই সঙ্কট মুহুে ট্রটষ্কি বল্শেভিক্‌ পার্টিব 
বিরুদ্ধে আক্রমণ শুক কবিল। পার্টিব মধ্যে যাহাবা লেনিনেব বিরুদ্ধবাদী 
ছিল তাহাদিগকে একজোট কবিষা পার্টি, পার্টিব নেতৃত্ব ও কর্ননীতিকে বাধা 
দিবাব জন্য সে এক বিবোবী সংস্থা বানাইল। এই সংস্থা ৪৬ জন বিকদ্ধবাদীব 
ঘোষণ] প্রচাব কবিল। ট্রটুস্কিবাদী, গণতান্ত্রিক-মধ্যপন্থী, এবং প্বামপন্থী 
কমিউনিস্ট” ও *শ্রমিকদেব বিবোধীদলেব” যাহাব। অবশিষ্ট ছিল, তাহাদেব লইয়া 
সকল বিবোবী সংস্থা লেনিনপন্তী পার্টি সহিত সংগ্রামের জন্য এঁক্যবন্ধ 


হইল। 


৩৪২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে দশম পাটি কংগ্রেস যে দল ভাঙাভাঙি 


নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, আবার তাহারই পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত এই সংগ্রাম 
চলিল। 


কষি বা শিল্পের উন্নতি, উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশের সর্বত্র সঞ্চালন ব্যাপারে 
উন্নতি, কিংবা শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি ঘটাইবার জন্য টটস্কিবাদীরা 
একটিও স্থনিদ্দিষ্ট প্রস্তাব করে নাই। এই সব ব্যাপারে তাহাদের কোন 
ওস্ুক্য ছিল না। একটিমাত্র ব্যাপার লইয়া! তাহার! মাথা ঘামাইত, এবং 
তাহ! হইল লেনিনের অন্থুপস্থিতির স্থযোগ লইয়' পাটির মধ্যে আবার দলাদলি 
বাধাইয়৷ পার্টির বনিয়াদ ও কেন্দ্রীয় কমিটিকে ভাবিয়া দেওয়]। 

৪৬ জনের ঘোষণার পর ট্রটুস্কির এক চিঠি প্রকাশ হইল; ইহাতে দে 
পার্টিকর্ীদের নিন্দা করিল এবং পাটির বিরুদ্ধে নতন ছুর্নাম রটাইয়৷ অভিযোগ 
আনিল। এই চিঠিতে টটস্কি বে পুরাতন মেন্শেভিক্‌ সুর বাজাইল, তাহা 
পার্টি তাহার গলায় পুর্ব্বে বহুবার শুনিরাছিল। 

প্রথমেই ট্রট্ক্কিবাদীরা পার্টির কর্মপরিচালনামন্ত্রকে আক্রমণ করিল। তাহাব| 
জীনিত যে শক্তিশালী পরিচালনাধন্ত্র বিনা পাটি বাচিতে পারে না, কাজ 
চালাইতে পারে না। বিরোধী সংস্কা পাটির এই যন্ত্রকে জখম করিয়া নষ্ট 
করিতে চেষ্টা করিল, পার্টিসভ্যদ্িগকে ইহার বিরুদ্ধবাদী' করিতে এবং তরুণ 
সভ্যদিগকে পার্টির প্রাচীন মহারথীদের বিরুদ্ধে লাগাইতে চেষ্টা করিল। 
ছাত্রের এবং যে-তরুণ পাটি সভ্যেরা টটস্কিবাদের “বিরুদ্ধে পার্টির সংগ্রাম 
সম্বন্ধে কিছু জানিত না, তাহাদিগকে দলে টানিবার চেষ্টা টটক্কি এই চিঠিতে 
করে। ছাত্রদের সমর্থন বাগাইবার মতলবে প্পার্টির সব চেয়ে সুনিশ্চিত 
মানযন্ত্র” বলিয়৷ ট্রটষ্কি তাহাদের খোশামোদ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিল 
যে লেনিনগন্থী প্রাচীন মহারথীদের অধঃপতন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের 
নেতাদের অধোগতির কথ! বলিয়া সে এই কুৎমিত বক্রোক্তি করে যে 
প্রাচীন বল্‌্শেভিক্‌ ধুরন্ধররা সেই পথেই চলিয়াছে। পার্টির অধোগতির 
সম্বন্ধে এই সোরগোল তুলিয়া! ট্রটৃস্কি নিজেরই অধঃপতন এবং পাটিবিরোধী 
চক্রান্ত লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। 

টুটস্কিবাদীরা জেলাগুলিতে এবং পার্টির ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে 
৪৬ জনের ঘোষণ! এবং ট্রটস্বির চিঠি, এই ছুই পার্টিবিরোধী দলিল প্রচার করিল, 
এবং পার্টিসভ্যেরা যাহাতে ইহা! লইয়া! আলোচনা করে তাহার চেষ্টা করিল। 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক পার্টি ৩৪৩ 


তাহাব! পার্টিকে আলোচনাযৃদ্ধে আহ্বান কবিল। 

এইভাবে টুট্স্কিবাদীবাঁ দশম পার্টি কংগ্রেসেব পূর্বে ট্রেড ইউনিযন, সমন্তা 
লইয! বাদান্ুবাদের সমষ যেমন কবিযাছিল, ঠিক তেমনই এখন পার্টিব উপৰ 
জোব কবিষা এই বাকৃবিতণড! চাপাইয| দিল। 

দেশেব অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বেণী গুকতব সমস্তা লইযা 
ব্যস্ত থাকিলেও পার্টি তর্কঘৃদ্ধে এই আহ্বান গ্রহণ কবিল এব আলোচন৷ 
আবন্ত কবিল। 

এই আলোচনাতে সমগ্র পার্টি জড়িত ছিল। সমগ্রাম নিতান্ত তিক্ত 
ধবনেব হইযাছিল। বাজধানীতে পান গঠন দখল কবিবাব জন্ টুটুক্ষিবাদীবা 
সর্ধোপবি চেষ্ট। কবিষাছিল বলিষা মঙ্কোতে স গ্রাম সব চেযে বেশী উৎকট 
হইযাছিল। কিন্ত আলোচনাব ফলে ট্রটক্কিবাদীদেব কোন সুবিধা হয নাই, 
বব তাহাদের অপমানই ঘটিধাভিল। মঙ্কোতে এবং সোঁভিযেট ইউনিযনেব 
অন্তর তাহাবা সম্পূর্ণ পথুযদস্ত ভইগ। কেবল বিশ্ববিগ্ণীলষ এব" অফিপগুলিতে 
অল্প কযেকটি ছোট ছোট দল ট্রটস্কিবার্দীদেব পক্ষে ভোট দিল। 

১৯২৪ সালে জান্ঘাবী মাসে পার্টি রযোদশ সম্মেলন বসিল। সংক্ষেপে 
আলোচনাৰব ফনাফল সম্বন্ধ কমনেড স্টালিনেব বিপোর্ট সম্মেলনে শুনিল। 
সম্মেলন ট্রটস্কিবাদীদেব বিবাধপন্গাব নিন্দা ববিল এব২ ইহাকে মাকৃ্বাদ 
হইতে পেটি-বুর্জোয়া বিচ্যুতি বপিবা ঘোবণা কবিল। পবে ত্রযোদশ 
পার্টি কগ্রেসে এব কমিউনিস্ট ইণ্টাবন্টানালের পঞ্চম ক গ্রেসে সম্মেলনের 
সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদিত হ্য। সকল দেশেব কমিউনিস্ট সর্ধহাবাব দল 
টটক্ষিবাদেব বিকদ্ধে স গ্রামে বন্ণেভিক্‌ পার্টিকে সমর্থন কবে। 

কিন্তু ট্রটস্কিবাদীব। তাহাদের ধব সমূলক কাজ থামায নাই। ১৯২৪ সালেব 
শবৎকালে “অক্টোববেব শিক্ষা” নাম দিষা উ্ক্কি যে প্রবন্ধ লেখে তাহাতে 
লেনিনবাদেব স্থানে ট্রটস্কিবাদকে প্রতিষ্ঠিত কবাব চেষ্টা হয। ইহা! তইল 
পার্টি ও পার্টব নেতা লেনিনেব উপব পোজান্তজি অপবাদ আবোপ কবাব 
শামিল। এই কুৎসিত প্রচাবপত্রকে সাম্যবাদ ও সোভিষেট সবকাবেব 
শক্রবা লুফিষা লইল। বল্শেভিজ্মেব বীবত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে এই অসং 
উপাষে বিকৃত করিধা দেখানো পার্টিব কাছে অসহা মনে হইল। কমবেড 
স্টালিন লেনিনবাদেব স্থানে ট্রট্স্কিবাদকে বসাইবাৰ জন্য ট্রট্স্কির এই 
চেষ্টার তীত্র নিন্দা কবিলেন। তিনি ঘোষণা! করিলেন যে পট্রটুক্ষিবাদ 


৩৪৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মতবাদব্যাপারে যে ধারা আনিয়াছে তাহাকে সমাধিস্থ কর! পার্টির 
কর্তব্য ।” 

মতবাদের দিক হইতে ট্রটুস্কিবাদের পরাজয় এবং লেনিনবাদের সমর্থন 
সম্পর্কে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত কমরেড স্টালিনের তত্বমূলক গ্রন্থ গলেনিনবাদের 
বনিয়াদ” খুব কাজ দেয়। এই গ্রন্থে লেনিনবাদের অন্পম ব্যাখ্যা এবং 
গুরুত্বপুর্ণ তান্তিক প্রমাণ আছে। ইহা তখন এবং এখনও পৃথিবীর সর্বত্র 


বল্শেভিকৃদের হাতে মাকৃ-স্বাদ-লেনিনবাদের এক স্তৃতীক্ষ অস্ত্র হইয়া! রহিল । 

ট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমরেড স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটির চারদিকে 
সমগ্র পার্টিকে একত্র করেন এবং আমাদের দেশে সোশালিজ্মের বিজয় 
সংঘটন করার প্রচেষ্টায় পার্টিকে সুসংহত করেন । কমরেড স্টালিন প্রমাণ করিয়া 
দেন যে পথে বিজয়ী অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করিতে হইলে মুলনীতিবিষয়ক 
যুক্তি দিয় ট্রটুস্কিবাদকে ধবংস করিতে হইবে । 

কমরেড স্টালিন ট্রটষ্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই যুগকে পর্যালোচনা 
করিতে গিয়া বলেন :_- 

প্টট্স্কিবাদ পরাজিত না হইলে নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিবেশে 
বিজয় লাভ সম্ভব নয়, বর্তমান রুূশদেশকে সোলালিস্ট রুশদেশে রূপান্তরিত 
করা সম্ভব নয়।” 

কিন্ত পার্টির লেনিনপন্থী নীতির সাফল্যকে তখন পারি ও শ্রমিকশ্রেণীর 
উপর এক অত্যন্ত ছুঃসহ ছুব্বিপাকের আঘাত যেন তিমিরাচ্ছন্ন করিয়! 
দিল। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে আমাদের নেতা, আমাদের 
গুরু, বল্শেভিক্‌ পাটির স্রষ্টা লেনিন মস্কোর নিকট গোকি গ্রামে দেহত্যাগ 
করিলেন। সমগ্র পণিবীর শ্রমিকশ্রেণী লেনিনের তিরোভাবে নিদারুণ আঘাত 
পাইল। লেনিনের সমাধিদিবসে সকল দেশের সুর্বহারা-শ্রেণী পাঁচ মিনিট 
কাজ থামাইবে বলিয়া ঘোষণা করিল। রেলগাড়ী ও কলকারখান। তখন 
বন্ধ লইয়। রহিল। লেনিনকে ষখন তীহার সমাধিস্থানে লইয়! যাওয়া হয়, 
তখন সার! ছুনিয়ার শ্রমিক শোকজর্জর মনে যেন তাহাদের পিতা ও গুরু, 
তাহাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও রক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিল। 

লেনিনের মৃত্যুতে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী লেনিনপন্থী পার্টির 
চারিদিকে আরও দৃঢ়সংকল্প হইয়া ব্যুহগঠন করিল। সেই ছুঃখের দিনে 
প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকই লেনিনের আদেশের উত্তরসাধক কমিউনিস্ট 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পারি ৩৪৫ 


পার্টির প্রতি তাহার মনোভাব সুস্পষ্ট করিল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হাজার 
হাজার শ্রমিকের কাছ থেকে পার্টিতে ঢুকিবার জন্য দরখাস্ত পাইল। এই 
আন্দোলনে সাড়া দিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিল যে রাজনীতিব্যাপারে 
প্রগতিশীল শ্রমিকদের দলে দলে পার্টিতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে । 
পার্টিতে মোগ দিবার জন্য শ্রমিকরা হাজারে হাজারে দল বাধিয়! আসিল; 
তাহারা পার্টির জন্য, লেনিনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। অল্পকালের 
মধ্যেই ২,৪০,০০০ শ্রমিক বল্শেভিক্‌ পার্টিতে যোগ দিল। ইহারা হইল 
শমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বাগ্রগামী, ইহারা হইল সব চেষে শ্রেণী-সচেতন ও 
বিপ্লবী, সব চেয়ে সাহসী ও স্ুশৃঙ্ঘল। ইহাকে বলা হয় লেনিনের স্মৃতিতে 
নৃতন সভ্য-সংগ্রহ | 

জনগণের সঙ্গে আমাদের পার্টির সম্পর্ক যে কত নিবিড়, শ্রমিকদের মনে 
লেনিনপন্ঠী পার্টি যে কি উচ্চন্কান অধিকার করিয়া আছে, তাহা লেনিনের 
মৃত্যুর পর এই সাড়া পড়ির়! যাওয়াতে স্পষ্ট প্রতিভাত হইল । 

লেনিনের মৃত্যুতে ধখন সার! দেশ শোকাচ্ছন্ন, তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের 
দ্বিতীয় সোভিয়েট কংগ্রেসে কমবেড স্টালিন পার্টির নামে এক স্থগভীর 
প্রতিশ্রুতি প্রচার করেন। তিনি বলেন : 

“আমরা কমিউনিস্টর! একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া মানুষ। আমাদের 
গঠনে আছে এক বিশেষ উপাদান । সর্বহাবাব সংগ্রামনীতিনিপুণ, মহাপুরুষ 
কমরেড লেনিনের বাহিনীতে আমরাই আছি। এই বাহিনীতে থাকার 
চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নাই। যে-পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা হইলেন 
কমরেড লেনিন, সেই পার্টির সভ্য হওয়ার চেয়ে সন্মানকর উপাধি আর 
কিছু নাই।... 

«আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
ষে পার্টির সভ্যদের যে বিপুল সন্মান, তাহার শুচিতাকে যেন আমরা রক্ষা 
করি ও তাহার ধ্বজাী উড্ডীন রাখি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমর! সসম্মানে তোমার আদেশ পালন করিব ...। 

“আমাদের ছাড়িয়া বাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
'যে পার্টির প্রক্কে যেন আমাদের নয়নমণির মত রক্ষা করিয়া চলি। 
কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা সসম্মানে 
'তোমার এই আদেশ পালন করিব... । 


৩৪৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন যে 
সর্বহারার একনায়কত্বকে আমরা ঘেন বাঁচাইয়। রাখি, শক্তিশালী করিয়। 
তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে তোমার 
এই আদেশও সসম্মানে পালন করিতে চেষ্টার ক্রটি আমর! করিব ন1...। 

“আমাদের ছাড়িয়। যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
যে আমরা যেন সর্বশক্তি দিয়া শ্রমিক ও কৃবকের মৈত্রীকে শক্তিশালী 
করিয়! তুলি। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি থে 
তোমার এই আদেশও আমর! সসম্মানে পালন করিব.,.। 

“কমরেড লেনিন আমাদের অক্রান্তভাবে বুঝাইয়াছেন যে আমাদের 
দেশের বিভিন্ন জাতির স্বেচ্ছায় স্থগঠিত এীক্য বজার রাখা এবৎ ইউনিয়নের 
কাঠামোর মধ্যে তাহাদের প্রম্পর সৌতাদ্য ও সহবোগিত| বিশেষ প্রয়োজন ।' 
আমাদের ছাড়িয়া যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন থে 
গণতন্ত্রগুলির ইউনিরনকে যেন আমরা স্বদৃঢ় ও সুবিস্তত করি। কমরেড 
লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তোমার এই আদেশও 
আমরা সসম্মানে পালন করিব... | 

"একাধিকবার বমরেড লেনিন আমাদের নিদ্দেশ দেন যে লালফৌজকে 
শক্তিশীলী কর! এবং ইহার ব্যবস্থার উন্নতিপাধন কবা পার্টির সবচেয়ে জরুরী 
একটি কাজ । ...কমরেডরা, আসুন আমবা প্রতিজ্ঞ! করি যে আমাদের 
লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করিতে আমর! চেষ্টার ক্রি 
করিব না... | 

“আমাদের ছাড়িয়া! যাইবার সময় কমরেড লেনিন আদেশ করিয়াছেন 
যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মুলনীতিতে আমাদের বিশ্বাস যেন অক্ষুণ্ন 
থাকে। কমরেড লেনিন, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে সার! 
ছুনিয়ার শ্রমিকদের সংঘ-_কমিউনিস্ট ইণ্টারন্তাশনালকে সুদৃঢ় ও স্বিস্তৃত 
করার কাজে প্রাণপাত করিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করিব না।” 

বল্‌্শেভিক্‌ পাটি তাহার নেতা লেনিনের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ছিল। 
যুগ যুগ ধরিয়। লেনিনের স্ৃতি অমর হইয়া থাকিবে। 

১৯২৪ সালের মে মাসে পার্টির ত্রয়োদশ কংগ্রেস বসে। ৭,৩৫,৮৮৯ জন 
পার্টি সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ৭৪৮ জন ডেলিগেট যোগ দেয়। পূর্ধ্বতন 
কংগ্রেসের তুলনায় এই বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হইল লেনিনের স্থৃতিতে, 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পাটি ৩৪৭ 


নৃতন সভাসংগ্রহে ২৫০,০০০ সভ্যেব যোগদান । এছাডা ৪১১ জন ডেলিগেটের 
ভোট না থাকিলেও আলোচনা যোগ দিবা অবিকাব ছিল। 

কংগ্রেস একবাক্যে উটষ্কিবাদী বিবোধপন্থীদেব প্রচাবকার্য্যে নিন্দা 
কবিল, তাহাদেব কাগ্কাবখানাকে মার্ক স্বাদ হইতৈ পেটি-বুর্জোষা-সুলভ 
বিচ্যুতি বলিষা ঘোষণা কবিল, এব. "পার্টিব অবস্থা” ও “আলোচনাব ফলাফল” 
শীর্ষক ত্রযোদশ পার্টি কনফানেন্সে প্রস্তাব গুলি অন্নমোদন কবিল। 

শহব ও গ্রামেব মধ্যে যোগাযোগকে সুদ্র কবিবাব জন্ত কংগ্রেস নির্দেশ 
দিল যে শিল্প, এবং বিশেষ কবিষা “হালকা” দৈনন্দিন প্রযোজন মিটাইবাব 
তন্য কলকাবখানা (11210 10700090159 ) আবও বাড়ানো হোক এবং 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেব দ্রত বিকাশ নে নিতান্ত আবশ্তক তাহা! জোব 
কবিয1! বলিল। 

কংগ্রেস অন্তবাণিজ্য পবিচালনাব জন্য জনগণেন «কমিসাবিষাট” গঠন 
অনুমোদন কবিল এবং বাণিজ্যস-স্কানগুলিকে জানাল ষে বাজাব দখল কবিষ। 
বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে ব্যক্তিগত পুঁজিদাবীকে দূৰ কবা তাহাঁদেব কাজ। 

গ্রামঅঞ্চল হইতে সুদখোব মহাজনদেন খেদাইবাব জন্ক অল্প সুদে চাবীদেৰ 
বেশী কর্জ দেওযাব ব্যবস্থা কবান নির্দেশ ক গ্রেস দিল। 

চাধীদেব মধ্যে সমবাষ আন্দোলনকে যথাসম্ভব বাডানে। যে গ্রাম অঞ্চলে সব 
চেষে বভ কাজ, তাহ কণগ্রেস জানাইল। 

সর্বশেষে কংগ্রেস জোব কবিষা বলিল যে লেনিনেব স্মৃতিতে নূতন 
সভ্যস২গ্রহেব গভীব গুকত্ব বহিযাছে, এব, তকণ পার্টি সভ্যেবা ও বিশেষ কবিষা 
যাহাবা লেনিনেৰ স্মৃতিতে সভ্যসগ্রতেব চেষ্টাব ফলে পার্টিতে যোগ দিযাছে, 
লেনিনবাদেব মূলনীতি বিষষে তাহাবা যাহাতে শিক্ষ। পাষ, দেদিকে বিশেষ 
যত্র দিবাব জন্ত পার্টিব দৃষ্টি নাকর্ষণ কবিল। 


৫। পুনগ্গঠনযুগের শেষদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
অবস্থা__-সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ এবং আমাদের দেশে 
নসোশালিজ মের বিজয় বিষয়ক প্রশ্ন_জিনোভিয়েভ 
কামেনেভের “নৃতন বিরোধীসংস্থা”-_চতুর্দশ পারি 
কংগ্রেস--দেশে সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থা! প্রবর্তন নীতি 
চাব বৎসরেব উপব বল্শেভিক্‌ পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী “নূতন অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা, লইয়া বিপুল পবিশ্রম করিয়াছিল। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের 


৩৪৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অসমসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি নিয়ত বুদ্ধি পাইতেছিল। 


এই সময়ের মধ্যে আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি পরিবন্তিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধের পর জনগণের প্রথম বিপ্লবী আক্রমণের ধাক্ক। ধনতন্ত্র সাম্লাইয়া উঠিয়াছিল। 
জার্মানী, ইতালী, বুলগেরিয়া, পোলাণ্ড ও অন্ঠান্ত বহুদেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে 
চূর্ণ করা হইয়াছিল। আপোসপন্থী সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলির নেতারা 
এইকাজে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সাহায্য করিয়াছিল । বিপ্লবের প্রবাহে সাময়িকভাবে 
ভাটা পড়িয়া গেল। পশ্চিম ইউরোপে সাময়িক ও আংশিকভাবে ধনতন্ত 
সুপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল, ধনতন্ত্রের অবস্থা খানিকটা সুদৃঢ় হইল । কিন্তু যে- 
মৌলিক অপামপ্জন্ত ধনিকসমাজকে বিদীর্ণ করিয়া রাখে, তাহ ধনতন্ত্রের সাময়িক 
সংস্থিতিতে অপস্থত হইল না । অপরপক্ষে, শ্রমিক ও ধনিক, সাম্রাজ্যবাদ ও 
পরাধীন জাতিসমূৃহ, এবং বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী দলের মধ্যে যে অসঙ্গতি 
তাহা ধনতম্তক্বের আশিক প্রতিষ্ঠার দরুন আরও প্রকট হইয়! পড়িল। ধনতন্ত্বের 
সংস্থিতিই অসামঞ্জন্তের এক নূতন বিস্ফোরণ, ধনিকদেশগুলিতে নৃতন এক 
সন্কটের উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিতে লাগিল। 

ধনতন্ত্বেরে সংস্থিতির পাশাপাশি সোভিয়েট ইউনিয়নেও সংস্থিতি চলিতে 
লাগিল। কিন্ধু এই ছুই সংস্থিতির ধরন ছিল একেবারে আলাদ1। ধনিক 
সংস্থিতি নূতন এক ধনিকসঙ্কটের সঙ্কেত জানাইল। সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সংস্কিতির অর্থ হইল সোশালিস্ট দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
শক্তিবৃদ্ধি ৷ 

পশ্চিমে বিপ্লবের পরাজয় সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
আরও শক্তিশালী হইয়া চলিল, যদিও অবশ্ত এই শক্তিবৃদ্ধির গতিবেগ কমিয়া 
গেল। 

১৯২২ সালে ইতালীর জেনোয়৷ শহরে এক আতস্তর্জাতিক অর্থনৈতিক 
সম্মেলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিমন্ত্রিত হয়। জেনোয়া সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারগুলি ধনিক দেশসমুহে বিপ্লবের পরাজয়ে সাহস পাইয়া সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে উপর কুটনীতির দিক হইতে নূতন চাপ দিবার চেষ্টা করে। 
সাগ্রাজ্যবাদীরা নিলজ্জভাবে সোভিয়েটের কাছে কয়েকটি দাবী পেশ করে। 
তাহার! চায় যে অক্টোবর বিপ্লবে যে-সব কলকারখান। জাতীয় সম্পত্তি হইয়াছে, 
সেগুলি বিদেশী ধনিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হউক; তাহার! দাবী করে যে 


সংক্রমণের যুগে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৩৪৯ 


জার-সরকারের যে-দেন ছিল তাহা! পরিশোধ করা হোক । এই দাবীর বদলে 
সাআজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট সরকারকে সামান্ত কিছু টাকা ধার দিবার 
প্রতিশ্রুতি দেয়। 

সোভিয়েট সরকার এই দাবীগুলি নামঞ্জুর করে। 

জেনোয়। সম্মেলন সম্পূর্ণ নিক্ষল হইয় যায়। 

১৯২৩ সালে ব্রিটিশ পররাষ্্নচিব লর্ড কার্জন এক চরমপত্রে যে আবার 
সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ভয় দেখায়, তাহারও পাল্টা জবাবে সমুচিত 
ধমক দেওয়া হয় । 

সোভিয়েট সরকারের শক্তি পরীক্ষা করিয়! তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মনস্থির করার 
পর ধনিক রাষ্্রগুলি একে একে আমাদের দেশেব সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
কবিতে লাগিল। ১৯২৪ সালে বিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও ইতালীর সঙ্গে 
কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল । 

স্পষ্ট দেখা গেল যে সোভিযেট ইউনিয়ন নিশ্বাস ফেলিবার মত দীর্ঘ এক 
সময় পাইতে পারিয়াছে, শান্তিতে কাটাইবাব সময় পাইয়াছে। 

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বল্শেভিক পার্টিব 
নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃবকেরা৷ আত্মোৎসর্ণ করিয়া ষে-গ্রচেষ্টায় নামিয়াছিল, তাহ! 
ফলপ্রস্থ হইল । জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ সুস্পষ্ট হইল । ১৯২৪-২৫ 
সালে কবিজাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রায় প্রাক্যুদ্ধুগের স্তরে পৌছিয়! গেল, যুদ্ধের 
পূর্ব্বে যে উৎপাদন হইত, শতকরা তাহার ৮৭ ভাগ এখন উৎপন্ন হইল। ১৯২৫ 
সালে সোভিয়েটের বড় বড় কারখানাতে প্রাক্যুদ্ধ যুগের শিল্লোৎপাদনের প্রায় 
তিন-চতুর্থাংশ উৎপন্ন হইতেছিল। ১৯২৪-২৫ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন নৃতন 
সংগঠনমূলক কার্যের জন্ত ৩৮ কোটি ৫* লক্ষ “রুল” মূলধন হিসাবে থাটাইতে 
পারিয়াছিল। দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি চালাইবার.পরিকল্পন। সাফল্যের সহিত অগ্রসর 
হইতেছিল। জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে সোশালিজ.ম্‌ সুপ্রতিষ্ 
ইইল। শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যক্তিগত পুজিদারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য 
অর্জিত হইল । 

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় 
আরও উন্নতি আসিল। শ্রমিকশ্রেণী ভ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শ্রমিকদের 
মজুরী বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎপাদনশক্তিও বাড়িতে লাগিল। কৃষকদের 
জীবনধারায় প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। গরীব চাষীদের সাহায্যের উদদোস্তে 
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১৯২৪-২৫ সালে শ্রমিক-কষকের সরকার প্রায় ২৯ কোটি “রুব্ল” মজুদ করিয়া 
রাখিতে পারিল। শ্রমিক ও কৃষকের জীবনধার! উন্নত হওয়ার ফলে জনগণের 
রাজনৈতিক কার্যক্রম বাড়িয়া উঠিল। সর্বহারার একনায়কত্ব এখন আরও 
অটলভাবে, প্রতিষ্টিত হইল। বল্শেভিক্‌ পাটির মর্য্যাদা ও প্রভাব বাড়িয়া 
উঠিতেছিল। 

জাতীয় অর্থনীতিব্যবস্থা৷ পুনর্গঠন প্রার সম্পূর্ণ হইয়া আসিল । কিন্তু বে- 
সৌভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট সমাজ নিম্মাণ চলিতেছিল, সেখানে কেবল 
পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্ণঠন করা এবং কেবল প্রাক্ষুদ্ধ যুগের স্তরে 
পৌছানে। একেবারেই যথেষ্ট ছিল ন1। যুদ্ধের পূর্বে অর্থনীতিব্যবস্থা৷ যে-স্তবে ছিল, 
সে-স্তর হইল এক পশ্চাৎপদ দেশের অবস্থা । সেখান থেকে আরও বহুদূর অগ্রগতি: 
প্রয়োজন ছিল। তাই সোভিয়েট রাষ্ট্র যে দীর্ঘ অবসর পাইল, তাহা আও 
আগাইয়! যাওয়ার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করিল। 

কিন্ত ইহাতে সনির্ববন্ধ প্রশ্ন উঠিল : আমাদের সমাজ নির্মীণের পরিপ্রেক্ষিত 
কি, তাহার অগ্রগতির প্রকৃতি কি, সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্মের ভবিষ্যতই 
বা কেমন? সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থ নৈতিক বিকাশ কোন্পথে চলিবে 
সোশালিজমের দিকে, না অন্ত কোন পথে? সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠন 
করিতে আমরা কি পারি, গঠন করা কি আমাদের পক্ষে উচিত? কিংব!) 
আমাদের ভাগ্য কি এই মে, আমরা আর এক অর্থনীতিব্যবস্থা, ধনিক অর্থনীতি- 
ব্যবস্থার জন্তই শুধু ক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া তুলিব? সোভিয়েটে সোশালিস্ট 
অর্থনীতিব্যবস্থা গঠন করা কি "এক্কবোরেই সম্ভব? আর তাই "যদি হয় তো 
ধনিক দেশগুলিতে বিপ্লবের বিলম্ব সত্বেও, সেখানে ধনতন্ত্র কায়েম 
হইয়া বসা সত্বেও, ইহা কি সম্ভব? যে প্নৃতন অর্থনৈতিক 
পরিকল্পন1” সর্ধপ্রকারে দেশে সোশালিজমের শাক্তিবৃদ্ধি ও বিস্তার করিলেও 
একরকম পুঁজিবাদের বিকাশই ঘটা ইতেছিল, সেই পরিকল্পনার পথে কি সোশালিস্ট 
অর্থনীতিব্যবস্থা গঠন করা একেবারেই সম্ভব? সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা 
কেমন করিয়া গড়িতে হইবে,& সমাজ নির্মাণ কোথ|রই বা আরম্ভ করিতে 
হইবে? 

পুনর্ঠনযুগের শেষদিকে পার্টির সামনে এই সব প্রশ্ন উঠিল। এগুলির আর 
তাত্বিক আলোচনার বিষয় রহিল না, এগুলি হইল কাজের কথা, দৈনন্দিন 


অর্থনীতিসম্পফিত সমন্তা । 
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এই সব প্রশ্নেব সহজ, সোজান্থজি জবাব দেওয়া দূবকাব ছিল। তাহা 
হইলে শিল্প ও কৃষিকর্ম্েৰ বিকাশে নিযুক্ত আমাদেব পার্টিসভ্য ও মোটের উপর 
জনসাধাবণও কোন্‌ দিকে কাজ কবিতে হইবে, সোশালিজমেব দিকে, ন৷ 
ধনতন্ত্রেব দিকে, তাহা বুঝিতে পাবিত। 

এই সব প্রশ্নেব সোজান্থজি জবাব না দিলে সমাজ নিনম্মাণ ব্যাপাবে 
আমাদেব আসল কাজ দিশাহাবা হইযা পড়িত, অন্ধাকাবে কাজ হইত, বুথাই 
থাটিতে হইত। 

পার্টি এই সব প্রশ্নেব নোজানসুজি ও সুস্পষ্ট জবাব দিল। 

পাটি জবাব দিল, হা, আমাদেব দেশে সোশালিস্ট অর্থনীতি ব্যবস্থা গড়া 
উচিত, গড়িতে আমব! পাবি, কাবণ সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা' গঠনেব জন্য, 
সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নিম্মাণেব ভন প্রযধোজন সব ক্ছুহ আমাদেব আছে। 
১৯১৭ সালেৰ অক্টোববে শ্রমিকশ্রেণা নিজস্ব বাক্তনৈতিক একনাষকত্ব স্থাপন 
কবিযা রাজনীতির দিক হইতে ধনতন্বকে পবাজিত কব্যাছিল। তখন 
থকে সোভিষেট সবকাবৰ ধনতন্ত্রেব অর্থনৈতিক ক্ষমতা চুর্ণ কবাব জন্য ও 
সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্ত। গঠনেব অন্কুল অবস্থা স্থষ্টি কবাব জন্ত সর্ধপ্রকাব 
উপায অবলম্বন কবিযাছিল। এই উপাযগুলি হইল পুজিদাব ও জমিদাবদেব 
উচ্ছেদ; জমি, কলকাবখানা, বেলপথ ও ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয সম্পত্তিতে 
বপান্তবিত কবা; নৃতন অর্থ নৈতিক পৰিকল্পনা গ্রহণ, বাষ্ট্রেন অধান সোশালিস্ট 
শিল্পব্যবস্থা গঠন ; এবং সমবাষ ব্যাপাবে লেনিনেন পবিকল্পনা অনুযাধী কাজ 
কবা। এখন প্রধান কাজ হইল দেশে সর্ধত্র নতন সোশালিস্ট অর্থনীতি- 
ব্যবস্থা নি্শাণে অগ্রপৰ হওব। এব এইভাবে অর্থনীতির দ্দিক হইতেও 
ধনতন্ত্রকে চূর্ণ কব|। আমাদেব সমস্ত বাজনৈতিক ও অন্ান্ত কাজকে এই প্রধান 
উদ্দেশ্ত সাধনে জন্ত প্রযোগ কবিতেই হইল। শ্রমিকশ্রেণী এ কাজ কবিতে 
পাঁবিত এব কবিল। এই বিপুল কর্ডব্যপালন কবিতে প্রথমেই দেশকে শিল্প- 
সমুদ্ধ কবা একান্ত প্রযোজন। দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান ক্বিয়া তুলা 
হইল নিন্মাণশৃঙ্খলেব প্রধান গ্রন্থি; ইহাব সঙ্গে সঙ্গে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা- 
গঠন নিশ্যযই আবন্ত হইবে । পশ্চিমে বিপ্লব ঘটায বিলম্ব, কিংবা সোভিযেট 
ছাঁড়। অন্তান্ত দেশে ধনতন্ত্রেব আংশিক সংস্থিতি সোশালিজমেব পথে আমাদেব 
অগ্রগতিকে আটকাইতে পাবিল না) নুতন “অর্থনৈতিক পরিকল্পনা” শুধু 
এই পথকে সুগম কবিধা দিল, কারণ আমাদের অর্থনীতি ব্যবস্থার জন্য 
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সোশালিস্ট ভিত্তিস্থাপনকে সইজ করাই প্র পরিকল্পন! প্রবর্তনের সময় পার্টির 
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল । 

আমাদের দেশে সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণের বিজয় সম্ভব কি না, এই 
প্রশ্নের উত্তর পার্টি এইভাবে দিল । 

কিন্ত পার্টি জানিত যে একদেশে সোশালিজমের বিজয় সংক্রান্ত সমস্ত 
ধথানেই শেষ হয় নাই। সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিস্ট সমাজগঠন হইবে 
মানবজাতির ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপুর্ণ ক্রান্তিস্থচক ঘটনা, সোভিয়েটের 
মজুরকুষকের জয় ছুনিয়ার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় স্থষ্টি করিবে। কিন্তু ইহা 
হইল সোভিয়েট ইউনিয়নেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এবং পদোশালিজমের 
বিজয় সম্পর্কিত সমন্তার একাংশমাত্র। সমস্তার অপরাংশ হইল ইহার 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিমার্গ। সোশালিজম্‌ একদেশে বিজয়ী হইতে পারে এই 
সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার সময় কমরেড স্টালিন বারবার দেখাইয়াছেন যে এই 
প্রশ্নকে ছুই দিক হইতে, আভ্যন্তবীণ ও আন্তর্জাতিক দিক হইতে, আলোচন। 
কর! দরকার । সমস্তার আভ্যন্তরীণ রূপ, অর্থাৎ দেশের মধ্যে শ্রেণীগুলির 
পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে বলা বায যে সোভিয়েটের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক- 
সম্প্রদায় তাহাদের নিজস্ব বুর্জোয়াশ্রেণীকে অর্থনীতিব্যাপারে পরাজিত কবিয়া 
সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে খুবই সমর্থ। কিন্তু এ প্রশ্নের আন্তর্জাতিক 
দিকও আছে, অর্থাৎ পররাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক, সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সঙ্গে ধনিকদেশগুলির ঘোগাযোগ, সোভিয়েটে জনলাধারণের সঙ্গে, 
যে-আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণী সোভিয়েট ব্যবস্থাকে ত্বণা করিত এবং আবার 
সোভিয়েট ইউনিয়নে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সুযোগ খুঁজিতেছিল ও সোভিয়েটে 
ধনতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নৃতন চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের সম্পর্ক। 
সোভিয়েট ইউনিয়নই একমাত্র সোশালিস্ট দেশ এবং অন্তান্ত সকল দেশ 
ধনতান্ত্রিক হইয়। থাঁকায়, সোভিয়েট ধনিক-পৃথিবীদ্বার! পরিবেষ্টিত হয় রহিল, 
এবং যতদিন এই ধনিক-পরিবেষ্টন চলিবে ততদিন ধনিক হস্তক্ষেপের "মাশঙ্কাও 
টিকিয়া থাকিল। দোভিয়েট জনসাধারণ কি নিজেদের চেষ্টায় বিদেশ হইতে 
সোভিয়েট ধনিক হস্তক্ষেপের এই বিপদ দূর করিতে পারিত? না, তাহারা 
পারিত না। তাহার! পারিত না, কারণ ধনিকহস্তক্ষেপের বিপদ দূর করিতে হইলে 
ধনিক-পরিবেষ্টনকেই নষ্ট কর! দরকার, এবং এই ধনিক-পরিবেষ্টন কেবল অন্তত 
কয়েকটি দেশে বিজয়ী সর্বহারা বিল্লবের ফলেই নষ্ট হইতে পারে । স্ুতরাঁৎ ধনিক 


সংক্রমণেব যুগে বল্শেতিক্‌ পার্টি ৩৫৩ 


অর্থনীতিব্যবস্থা বিনাশে এবং সোশালিস্ট অর্থনীতি-ব্যবস্থা নিম্মাণে সোশালিজ্মে 
যে জয় দোভিষেটে প্রকাশ পায, তাহাকে চুড়ান্ত বিজয় মনে করা চলিত 
না, কাবণ বিদেশীদেব সশস্ত্র হস্তক্ষেপ এবং ধনতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাব চেষ্টা 
যে বিপদ তাহা দূৰ কবা হয নাই, এবং এই বিপদেব বিরুদ্ধে আমাদেব 
সোশালিস্ট দেশেব কোন নিশ্চিত ভবস' ছিল না। বিদেশী ধনিকদেব 
হস্তক্ষেপস্বর্ূপ বিপদকে নষ্ট কবিতে হইলে ধনিক পবিবেষ্টনকেও ভাঙিতে 
হইবে। 

অবশ্য সোভিযেট সবকাব যতদিন নির্ভলনীতি অনুসবণ কবিবে, ততদিন 
নোভিযেট জনসাধাবণ ও লালফৌজ ঠিক যেমন ১৯১৮-২৭ সালে প্রথম 
ধনিকহন্তক্ষেপকে পবাজিত কবিষাছিল তেমনই নূতন বিদেশী ধনিকহস্তক্ষেপকে 
পবাজিত কবিতে পাবিবে। কিন্তু উহাব অর্থ এই নষ যে নৃতন ধনিক- 
হস্তক্ষেপেবক আশঙ্কা দূবীভূত হইবে। প্রথম হস্তক্ষেপে পবাজব নূতন 
হন্তক্ষেপেব বিপদকে দূব কনে নাই, কাৰণ হস্ত্দেপেব আশঙ্কাব যে-উৎস 
সেই ধনিক পবিবেষ্টন টিকিষ। বহিন। ধনিক পবিবেষ্টন যদি চলিতে থাকে 
তে! নৃতন হস্তসক্ষপেব পবাজবেও হস্তক্ষেপে বিপদ নষ্ট হইবে না। 

স্থতবাৎ ধনিক দেশগুলিতে সর্বহাবা বিপ্লবে জয সোভিবেট ইউনিযনেৰ 
শ্রমব্যস্ত জনপাধাবণেব কাছে বিশেব গুকত্বপূর্ণ ব্যাপাব হইবা বহিল। 

আমাদেব দেশে পোশালিঙ্গমেব বিজয সম্পফ্কিত সমন্ত। বিষষে ইহাই 
হইল পার্টিব নির্দেশ । 

কেন্দ্রীয় কমিটি চাহিল যে এই নীতি লইযা' চতুর্দশ পার্টি সম্মেলনে 
আলোচনা হোক এবং ইহা পার্টি নীতি হিসাবে অনুমোদিত ও গৃহীত 
হোক, পাটিব এই বিধান সকল পার্টি সভ্যেব অবশ্যপালনীয় 
হোক। 

সর্ধোপবি বিবোধপন্থীদেব কাছে পার্টিব এই নির্দেশ বজাঘাতেব মত 
মনে হইল, কাবণ পার্টি ইহাকে এক স্ুনিন্দিষ্ ব্যবহাবিক কপ দিয়াছিল 
দেশকে সোশালিস্ট শিল্পবহুল কবাব কাধ্যকবী পবিকল্পনাব সঙ্গে ইহাকে সংযুক্ত 
কবিষ! দিয়াছিল, এবং ইহাকে পার্টিব বিধান বলিধ৷ স্থব্যবস্থিত এবং চতুর্দশ 
পার্টি সম্মেলনে প্রস্তাব হিসাবে সকল পার্টিসভ্যেব অবশ্ঠ প্রতিপাল্য করিতে 
চাহিল। 

টুটুস্কিবাদীরা৷ এই পার্টিনীতিব বিবোধিতা কবিল এবং ইহাব বিরুদ্ধে মেন্শেভিক্‌ 

৮৬৬, 
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“নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লববাদ ৫ 00690157 ০£ 05117590506 16501860 ) 
খাড়া করিল। এই দপ্নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লববাদকে” মার্কসবাদী তত্ব বলিলে 
মাক্ত্বাদেরই অপমান কর! হয়; ইহা! দোভিয়েট ইউনিয়নের সোশালিন্ট 
সমাজ নিম্মাণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিল। 

বুখারিনের অন্চরের! প্রকাশ্তভাবে পার্টিনীতির বিরোধিতা করিতে সাহস 
পায় নাই। কিন্তু তাহারা লুকাইয়া' ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের নিজস্ব “মতবাদ” 
প্রচার করিল এবং বলিল যে বুর্জোয়াশ্রেণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোশালিছৃমে 
পৌছিতে পারে; “বড়লোক বনিয়া যাও!” বলিয়৷ এক দ্নৃতন” ন্তরোগান 
দিয়া তাহারা এই মতবাদ বিশ্লেষণ করিল। বুখারিনপন্থীদের মতে 
সোশালিজ্মের বিজয়ের অর্থ হইল বুর্জোয়াশ্রেণীকে পরিপোষণ কর! ও সমৃদ্ধ 
করা, ধ্বংস কর! নয়। 

জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ সাহস করিয়া বলিয়। বদসিল যে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সোশালিজ্মের বিজয় অসম্ভব, কারণ দেশ অর্থনীতি ও শিল্প 
বিজ্ঞানব্যাপারে পশ্চাৎপদ্‌, কিন্তু শীস্রই তাহারা এ মত ছাড়িয়া গোপনে 
পিছাইয়! যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল। 

চতুর্দশ পার্টি সম্মেলন (এপ্রিল ১৯২৫) প্রকাশ্ত ও ছদ্মবেশী বিরোধ- 
পন্থীদের এই সব পরাজয়-স্বীকারোন্ুখ “মতবাদের” নিন্দা করিল এবং একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সোভিয়েটে সোশালিজ্মের বিজয়ের জন্ত খাটিয়া চলা 
সম্পর্কে পার্টিনীতি পুনঃপ্রচার করিল। 

নিরুপায় হইয়া জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 
দেওয়াই যুক্রিযুক্ত মনে করিল। কিন্তু পার্টি জানিত যে তাহারা কেবল 
ঝগড়া মুলতুবী করিয়া রাখিল এবং চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে “পার্টির সঙ্গে যুদ্ধং 
দেহি” বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। তাহারা লেনিনগ্রাদে অনুচর সংগ্রহ এবং 
তথাকথিত “নূতন বিরোধী সংস্থা” গঠন করিতে লাগিল। 

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে চতুর্দশ পাটি কংগ্রেস বসিল। 

পাটির মধ্যে পরিস্থিতি তখন দুরূহ ও সন্কটজনক। পার্টির ইতিহানে কখনও 
এমন ঘটে নাই যে লেনিনগ্রাদদের মত একটি প্রধান পার্টিকেন্ত্র হইতে 
সমগ্র প্রতিনিধিদলই তাহাদের সাধারণ কমিটির বিরোধিতা করার জন্ প্রস্তুত 


হইয়া আসিয়াছিল। 
"কংগ্রেসে ৬১৫ জন ভোটাধিকারসম্পন্ন ডেলিগেট আসে, আর ৬৪১ জনের 
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ভোট ছিল না, আলোচনায় যোগ দিবার অধিকার ছিল। তাহারা ছিল 
৬,৪৩,০০৩ জন সভ্য এবং ৪৪৫,০০৭ জন সত্যপরপ্রার্থীর প্রতিনিধি । পূর্বের 
কংগ্রেসের তুলনায় এই সংখ্যা কিছু কম। এই সংখ্যাহাসের কারণ হইল 
যে পার্টিপভ্যদের একাংশকে পরীক্ষা করিয়া অন্থপযুক্তদের সরাইয়া দেওয়। 
হয়, বিশ্ববিগ্ভালয় ও অফিসগুলিতে পার্টিবিরোধীর! ঢুকিয়! পড়ায় সেখানকার 
পার্টিসংগঠনকে শুদ্ধ করিয়া! লওয়! হয় । 

কমরেড স্টালিন কেন্দ্রীয় কমিটিব রাজনৈতিক রিপোর্ট দেন। তিনি 
সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক শক্তিবৃদ্ধির এক জীবস্ত চিত্র 
অস্কন করেন। সোভিয়েট অর্থনীতি ব্যবস্থার উতকর্ষের ফলে তুলনামূলক- 
ভাবে দেখিতে গেলে অল্নকালের মধ্যে শিল্প ও কৃষি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ছিল এবং যুদ্ধের পূর্বযুগের স্তরে পৌছিতেছিল। কিন্তু এই ফলাফল 
আশাপ্রদ হইলেও কমরেড স্টালিন প্রস্তাব করেন যে খানে বিশ্রাম করা 
আমাদের অনুচিত, কারণ উন্নতি সত্বেও আমাদের দেশ যে তখনও পশ্চাৎপদ্‌ 
ও কৃষিনির্ভর তাহা অস্বীকার কর! অসম্ভব। দেশের মোট উৎপাদনের 
ছুই-তৃতীয়াংশ আনিয়াছিল কৃষিকন্ম হইতে, এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসিয় 
ছিল শিল্প হইতে। কমবেড স্টালিন বলেন যে এখন আমাদের দেশ 
শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়া অর্থনীতিব্যাপারে ধনিক দেশগুলির উপর 
নিভর যাহাতে না করে, সে-ব্যবস্থা অবলম্বন ক্রার সমস্তাই একেবারে পার্টির 
সুখে উপস্থিত। আমাদের এই কত্তব্য সম্পাদন করা যায় এবং করিতেই 
হইবে। এখন পার্টির প্রধান কাজ হইল দসোশালিজ্মের বিজয়ের জন্য দেশে 
সোশালিস্ট শিল্পব্যবস্থ। প্রবর্তন ক্র! । 

কমরেড স্টালিন বলিলেন «আমাদের দেশকে কৃষিনির্ভর দেশ হইতে 
নিজস্ব চেষ্টায় প্রয়োজনমত কলকজা উৎপাদনে সমর্থ, শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত 
করা__ইহাই আমাদের সাধারণ নীতির মূলকথ| ও ভিত্তিভূম্মি।” 

দেশকে শিল্পপ্রধান করিলে তাহাব অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন সুনিশ্চিত হইবে, 
আত্মরক্ষার শক্তি বাড়িবে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্মের বিজয়ের 
অন্গুকুল অবস্থা স্থষ্টি হইবে । 

জিনোভিয়েভের অনুচরবর্গ পার্টির মূলনীতির বিরোধিতা করিল। সোশালিস্ট 
শিল্পবব্যস্থা সম্পর্কে স্টালিনের পরিকল্পনার বিপক্ষে জিনোভিয়েভপস্থী সোকোল্‌- 
নিকোভ্‌ সাআজ্যবাদী দক্থ্ুদের মধ্যে তখন যে মতলব ছিল সেই অনুযায়ী 


৩৫৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এক বুর্জোয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করে । এই পরিকল্পনা অনুসারে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন কৃষিনির্ভর দেশ হইয়াই থাকিত, প্রধানত কীচামাল ও খাদ্দ্রব্য 
উৎপাদন করিত, সেগুলি রফতানি করিত এবং নিজে যে কলকজ! তৈয়ার 
করা তাহার পক্ষে সম্ভব বা উচিত ছিল না, তাহা আমদানী করিত। 
১৯২৫ সালে অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে ইহা! সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর 
শিল্পব্যাপারে অগ্রসর বিদেশী শক্তিদের অর্থ নৈতিক প্রভূত্ব স্থাপনের শামিল 
ছিল। ধনিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী হাঙ্গরদের লাভের খাতিরে শিল্পব্যাপারে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চাৎপদ্‌ অবস্থাকে কায়েম করারই ইহা মতলব ছিল । 

এই পরিকল্পনা গৃহীত হইলে আমাদের দেশ ধনিক-পুথিবীর এক প্রধান 
কৃষিনির্ভর লেজুড়ে পরিণত হইত; পরিবেষ্টনকারী ধনিক দেশগুলির বিরুদ্ধে: 
সোভিয়েট ছুর্বল, আত্মরক্ষার অসমর্থ অবস্থায় থাকিত, এবং অবশেষে 
সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজ্মের লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া যাইত। 

কংগ্রেম জিনোভিয়েভপন্থীদের অর্থ নৈতিক “পরিকল্পনাকে” সোভিয়েটকে 
দাসত্ববন্ধনে বাধিবার মতলব বলিয়া নিন্দা করিল। 

“নূতন বিরোধীসংস্থার” অন্তান্ত কাধ্যকলাপও প্ররূপ বিফল হইল। তৃষ্াস্ত 
স্বরূপ বলা যাঁয় যে খন তাহারা (ল্লেনিনের মতকে উড়াইর] দিয়! ) বলিল 
যে আমাদের রাষ্ট্রপরিচালিত শিল্পগুলি সোশালিস্ট শিল্প নয়, কিংবা যখন 
তাহারা (আবার লেনিনের মত অগ্রাহ্য করিয়া) বলিল যে সোশালিস্ট সমাজ 
নির্মাণে মাঝারি অবস্থার চাষী শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হইতে পারে না, তখন 
তাহারা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। 

দ্নূতন বিরোধীসংস্থার” এই লেনিনবাদবিরোধী কাগকারথানাকে কংগ্রেস 
দুষণীয় বলিয়া প্রচার করিল । 

“নূতন বিরোধীসংস্থার” আদল উুটুষ্কিবাদী-মেন্শৈভিক্‌ চেহার! কমরেড 
স্টালিন জাহির করিয়া! দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে লেনিন পার্টির থে 
শক্রদের বিরুদ্ধে নিন্মম সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, কেবল তাহাদেরই পুরানে। 
স্থর জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ বাজা ইতেছে। 

স্পষ্ট দেখ। গেল যে জিনোভিয়েভের অনুচরর! প্রচ্ছন্ন টুটুক্ষিবাদী ছাড়া 
কিছু ন্য়, তাহাদের ছস্মবেশও খুব নিপুণ নয়। ূ 

কমরেড স্টালিন বিশেষ জোর দিয়া বুঝাইলেন যে সোশালিজ্ম্‌ গঠনের 
কাজে শ্রমিকশ্রেণী ও মাঝারি চাষীর মধ্যে সুদৃঢ় মৈত্রী বজায় রাখা আমাদের 


সংক্রমণের যুগে বল্শেভিক্‌ পাটি ৩৫৭ 


পার্টিব প্রধান কাজ। তিনি দেখাইলেন যে পার্টিব মধ্যে রুষকদমন্তা লইয়া 
ছুইপ্রকাব বিচ্যুতি দেখা যায়) উভষ বিচ্যুতিই মৈত্রীকে বিপন্ন কবিতেছিল। 
প্রথম বিচ্যুতি হইল “কুলাকদেব” (ধনী চাষী) লইযা বিপদকে কম মনে 
কবিষ! অগ্রাহা কবা, দ্বিতীষ বিচ্যুতি হইল কুলাকৃদেব ভষে কম্পমান হুইযা 
মাঝাবি চাষীব ভূমিকাব যথার্থ মূল্য না দেওযা। কোন্‌ বিছ্যুতিটি বেশী 
খাবাব, এই প্রশ্নেব উত্তবে কমবেড স্টালিন বলেন “ছুইটিই সমান খাবাব। 
আব যদি আমবা এই বিচ্যুতিগুলি বাডিতে দিই, তো পার্টিতে ভাঙন 
ধবিবে, পার্টি ধংস হইবে । স্থখেব বিষদ এই যে আমাদেব পার্টিব এমন 
শক্তি আছে যে উভয বিচ্যুতিকেই দৃব কবা৷ যাইবে ।» 

পার্টি উভষ বিচ্যুতি, «বামপন্থী” ও দক্গিণপন্থী বিচ্যুতিকে পবাজিত কবিল, 
পার্টি নিজেই মুশৃকিলেব আসান কবিল। 

অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পফিত প্রশ্নেব আলোচনাকে সংক্ষেপে জানাইয় 
চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস একবাক্যে বিকদ্ধবাদীদেব পবাজয স্বীকাবোন্দুখ পবিকল্পনাব 
নিন্দা কবিল এবং ইহাব অধুনা প্রসিদ্ধ প্রস্তাব লিপিবদ্ধ কবিল 

“অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ব্যাপাবে কংগ্রেসেব অভিমত এই যে আমাদেব 
দেশে, সর্বহাবাব একনাযকত্বেব দেশে, “সম্পূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নির্শীণের 
জন্য প্রযোজন সব কিছুই” আছে (লেনিন)। কংগ্রেস মনে কবে যে 
সোভিযেট ইউনিযনে সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণেব বিজবেব জন্ত সংগ্রাম কব! 
আমাদেব পার্টিব প্রধান কাজ |” 

চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসে পার্টিব নৃতন কানুন গৃহীত হইল । 

চতুর্দশ কংগ্রেসেব সময হইতে আমাদেব পার্টিব নামকবণ হইয়াছে 
সোভিষেট ইউনিযনেব কমিউনিস্ট পার্টি (বল্শেভিক্‌ )-__সি, পি, এস, 
ইউ (বি)। 

কংগ্রেসে পবাজিত হইযাও জিনোভিযেভেব দলবল পার্টিব বশ্ততা| স্বীকাব 
কবে নাই ৷ তাহাবা চতুদ্দশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিব বিরুদ্ধে লডাই গুরু 
কর্বিল। কংগ্রেস শেষ হইতে না হইতেই জিনোভিযেভ কমিউনিস্ট যুবসংঘের 
(ইয়, কমিউনিস্ট লীগ) লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক কমিটিব এক সভা৷ আহ্বান 
কবিল। জিনোভিযেভ, জলুৎস্কি, বিকাইযেভ, যেভৃদোকিমভ, কুকৃলিন, সাফাবভ 
ও অন্তান্ত ছলনাবিশাবদ সেখানে নেতৃত্ব কবাব মত একটি দলকে পার্টির 
লেনিনবাদী কেন্দ্রীয কমিটিব প্রতি বিজাতীয় দ্বণা শিখাইয়াছিল। এই সময় 


৩৫৮ সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


লেনিনগ্রাদ প্রাদেশিক কমিটি যেপ্রস্তাব পাশ করে, কমিউনিস্ট ঘুবসংঘের 
ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই; ইহা চতুদ্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লইতে অস্বীকার করে। 

কিন্ত লেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট যুবসংঘের ( ওয়াই, সি, এল ) জিনোভিয়েভপন্থী 
নেতারা লেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট যুবসংঘের সাধারণ সভ্যদের মতের প্রতিফলন 
একেবারেই করে নাই। স্থুতরাং তাহারা সহজেই পরাজিত হইল এবং শীঘ্রই 
কমিউনিস্ট যুবসংঘের লেনিনগ্রাদ প্রতিষ্ঠান তাহার উপযুক্ত স্থান ফিরিয়া 
পাইল। 

চতুর্দশ কংগ্রেসের শেষ দিকে কংগ্রেসের ডেলিগেটদের মধ্যে মলোটভ, 
কিরভ, ভরোশিলভ, কালিনিন, আন্দ্রেইয়েভ ও অন্ঠান্ত একদল কমরেডকে 
লেনিনগ্রাদে পাঠানো! হয়। তাহাদের কাজ হয় লেনিনগ্রাদ পার্টি প্রতিষ্ঠানকে 
বুঝাইয়। দেওয়া যে লেনিনগ্রাদের ডেলিগেটরা মিথ্যা ভান করিয়! প্রতিনিধিত্বের 
অধিকার জোগাড় করিয়া কংগ্রেসে যে বল্শেভিকৃবিরোধী মনোভাব দেখাইয়াছিল 
তাহা নিতান্ত দূষণীয়। যে-সভাগুলিতে কংগ্রেস সম্বন্ধে রিপোর্ট করা হয়, 
সেখানে খুবই গোলযোগ হয়। লেনিনগ্রাদ পার্টিপ্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ অবিবেশন 
আহ্বান করা হয়। সেখানে লেনিনগ্রাদের পার্টিসভ্যদের অধিকাংশ ( শতকরা 
৯৭-এরও বেশী) বিপুল ভোটাধিক্যে চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলিকে 
সম্পূর্ণ মানিয়া লয় এবং জিনোভিয়েভের পার্টিবিরোধী প্নৃতন বিরোধীসংস্থার” 
নিন্দা করে। 

লেনিনগ্রাদের বল্শৈভিক্র! লেনিন-স্টালিনের পার্টির পুরোভাগে রহিলেন। 

চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসের ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কমরেড স্টালিন 
লেখেন :-- 

«“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্দশ কংগ্রেসের এঁতিহাদিক 
গুরুত্ব হইল এই যে ইহা নূতন বিরোধীসংস্থার ভূলত্রাস্তির মূল পধ্যন্ত জাহির 
করিয়! দিতে পারিল, তাহাদের অবিশ্বাস ও ছিচর্কাছুনীভাবকে কংগ্রেস ঘ্বণার 
সহিত প্রত্যাখ্যান করিল, সোশালিজ্মের জন্য সংগ্রাম আরও চালাইবার রাস্তা 
এখানে পরিষ্কার দেখাইয়া দেওয়া হইল, পার্টির সম্মুথে বিজয়ের সম্ভাবনা 
কংগ্রেস খুলিয়। দিল, এবং এইভাবে সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ ব্যাপারে 
বিজয়লাভ সম্বন্ধে সর্বহারাশ্রেণীকে অপরাজেয় আশ্বাসের অস্ত্র আনিয়া দিল।” 
(স্টালিন, “লেনিনবাদ”, ইংরেজী সংস্করণ ) 


সংক্রমণের যুগে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৩৯ 
সংক্ষিগুসার 

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের শাস্তিপূর্ণ কার্যক্রমে পৌছিবার সময়টি বল্শেভিক্‌ 
পার্টির ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগ । সঞ্ধটকালেই পার্টি যুদ্ধকালীন 
সাম্যবাদ নীতি হইতে নুতন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাতে পরিবর্তন ঘটাইবার 
' ছুরহ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীকে 
নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদে বসাইরা পার্ট আরও সুদৃঢ় করিল। সোভিয়েট 
সোশালিস্ট রিপাবলিকগুলির যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল । 

নূতন অর্থ নৈতিক পবিকর্পনার ফলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবন পুনর্গঠন 
কবার কাজে বড়দবেব সাফল্য দেখা গেল। সোভিযেট ইউনিযন অর্থ- 
নৈতিক পুনর্ঠনের যুগে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বাহিব হইল, এবং দেশকে 
শিল্পপ্রধান কবাব নূতন যুগে প্রবেশ কবিল। 

গৃহযুদ্ধ হইতে শান্তিপূর্ণ সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণের যুগে উপনীত হইবার 
পূর্বে, দেশকে বিশেষত প্রথম দিকে প্রভূত অস্ুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল । 
বল্শেভিজমের যাহাবা শক্র, সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
( বল্‌্শেভিক্‌) মধ্যেই যে পার্টিবিরোধীবা ছিল, তাহাবা এই সময় কেবলই 
লেনিনবাদী পার্টির বিরুদ্ধে মবিষা হইয! লড়িতেছিল। এই পার্টিবিবোধী 
দলগুলিব নেতা ছিল টুট্স্কি। এই সংগ্রামে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ ও 
বুখারিন ছিল তাহার অন্ুচব। লেনিনের মৃত্যুর পর বিরুদ্ধবাদীরা ভরস৷ 
করিয়াছিল যে বল্শেভিক্‌ পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরিবে, পার্টির এক্য টুটিয়া 
যাইবে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজমের বিজয়ের সম্তাবন! সম্বন্ধে 
অবিশ্বাস পার্টির মধ্যে সংক্রমিত হ্ইয়! পড়িবে । বাস্তবিকই ট্রটুক্কিবাদীর৷ 
সোভিয়েট ইউনিয়নে আর একটি পার্টি, নৃতন বুর্জোযাশ্রেণীর রাজনৈতিক 
সংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে এক পার্টি, ধনতাস্ত্রিক পুনর্গঠনের এক পার্টি 
থাড়া করিতে চেষ্টা করিল। 

লেনিনের পতাকাতলে পার্টি লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড 
স্টালিনকে ঘিরিয়। একজোট হইল, ট্ুটুক্কিবাদীদের পরাজিত করিল এবং 
লেনিনগ্রাদে তাহাদের নৃতন বন্ধু জিনৌভিযেভ-কামেনেভের প্নৃতন বিরোধী- 
সংস্থাকে” পরাজিত কবিল। 

শান্তি ও সামর্থ্য সংগ্রহ করিয়া বল্শেভিক্‌ পার্টি ইতিহাসে নূতন এক স্তর 
সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান স্তরে দেশকে পৌছাইয়া দিল । 


দশম অধ্যায় 


দেশকে লোশালিন্ট শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে 
বল্‌শেভিক্‌ পার্টি (১৯২৬-২৯) 


১। সোশালিস্ট শিল্পগঠনের যুগের বাধাবিপত্তি ও 
তাহাদের অতিক্রম করার জন্য সংগ্রাম- ট্রট্ক্ষি 
ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের পার্টিবিরোধী 
সংস্থা গঠন- সংস্থার সোভিয়েটবিরোধী 
কাধ্যকলাপ--সংস্থার পরাজয় 


চতুর্দশ কংগ্রেসের পর পার্টি সোভিয়েট সরকারের সাধারণ নীতি, দেশে 
সাশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠাকে সফল করার জন্য সতেজে সংগ্রাম আরম্ত করিল। 

পুনর্গঠনের যুগে সব কিছুর আগে কৃষিকম্মকে আবার সুব্যবস্থিত করাই 
ছিল কাজ। কীচামাল ও খাদ্াদ্রব্য জোগাড় করা, শিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
করা ও যে-কলকারখানাগুলি ছিল সেগুলিকে চালাইবার জন্য এ কাজ দরকার 
ছিল। 

তুলনামূলকভাবে দেখিতে গেলে সোভিয়েট সরকার এই কাজ সহজে 
সমাধ| করিল । 

কিন্তু পুনর্গঠনের যুগে তিনটি প্রধান ক্রুটি ঘটিয়াছিল। 

প্রথমত, কারখানাগুলি ছিল পুরানো, কারখানার কলকজা জীর্ণ ও অপ্রচলিত- 
ধরনের বলিয়া শীঘ্রই অকেজে! হইয়া পড়িতে পারিত। আন্‌্কোরা নূতন 
ধরনের কলকজ। বসাইয়া কারখানাগুলিকে চালু কর! হইল প্রধান কাজ । 

দ্বিতীয়ত, . পুনর্গঠনের যুগে শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল অত্যন্ত সন্কীর্ণ বনিয়াদের 
উপর; দেশের পক্ষে যাহা ছিল সম্পূর্ণ অপরিহাধ্য, সেই কলকজ! প্রস্তত 
করার যন্ত্রপাতি ছিল না। এগুলি ন! থাকিলে কোন দেশই প্রক্কৃতপক্ষে 
শিল্পপ্রধান হইতে পারে না৷ বলিয়া বহুশত কারখানা গড়িতে হইল। এখন 
কাজ ঠাড়াইল এই সব কারখানা গড়া এবং সেখানে নুতন ধরনের কলকজা 
বসালো। 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৩৬১ 


তৃতীয়ত, এই সময়ের শিল্প ছিল প্রধানত হাল্কা ধরনের (112$ 
1208500155১, এগুলিকে বাড়াইয়! সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। কিন্তু একটি 
সীমা পার হইলে হাল্কা ধরনের শিল্পবিকাশের পথেও বৃহত্শিল্পের (1:৩2 
£10550105 ) ছব্বলত! এক বাধা হইয়! দীড়াইল। বলা বাহুল্য যে দেশের 
পক্ষে অন্তান্ত অনেক এমন জিনিস প্রয়োজন ছিল, যাহা শুধু স্ুপরিণত বৃহংশিল্পই 
মিটাইতে পারিত। এখন তাই কাজ ছাড়াইল বৃহৎশিল্পের অন্ুকুলে ফাড়িপাল্লায় 
ভার বাড়াইয় দেওয়া] । 

সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতি অনুসারে এই সব নূতন কর্তব্য সমাধা করিতে 
হইল। 

জারের আমলে রুশদেশে যাহার অস্তিত্বই ছিল না, এমন অনেক নৃতন 
নৃতন শিল্প, যন্ত্রপাতি, কলকজা, মোটর, রাপায়নিক দ্রব্য, লৌহ ও ইম্পাত 
বানাইবার কারখান! খাড়া করার দরকার ছিল, ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক শক্তির 
আন্গষঙ্গিক যন্ত্রাদি উৎপাদনের সুব্যবস্থা কর! এবং ধাতু ও কয়ল! খনি বাড়াইবার 
দরকার ছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজমের বিজয়ের পক্ষে ইহ! 
একান্ত প্রয়োজন ছিল । 

অস্ত্রশস্ত্রের কারখান| নিন্মাণ কর! দরকার ছিল, কামান, গোল!, এরোপ্নেন, 
ট্যাঙ্ক ও মেশিনগান বানাইবার নূতন কারখান! দরকার ছিল। ধনিক-পৃথিবী 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মরক্ষার জন্তই 
ইহা একান্ত প্রয়োজন ছিল। 

আধুনিক কৃবিযত্ত্র নিম্মাণের জন্য ও কৃষিব্যবস্থাতে এই যন্ত্রাদি ব্যবহারের 
জন্য ট্র্যাক্টর ও অন্ঠান্ত কলকজ! বানাইবার কারখান! দরকার ছিল। ইহার 
সহায়তায় লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ক্ষেতথামার হইতে 
বড়দরের যৌথ-কৃষিব্যবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হইল। গ্রাম অঞ্চলে 
সোশালিজমের বিজয়ের পক্ষে ইহা৷ একান্ত প্রয়োজন ছিল । 

দেশকে শিকল্পপ্রধান করার নীতির ফলে এই সব ব্যাপার সম্পন্ন হুইল, 
ইহাই ছিল দেশে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার অর্থ । 

অবশ্ত স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই বিপুল নিম্মীণকাধ্যের জন্ত কোটি কোটি 
'রুব্ল খাটাইবার দরকার ছিল। বিদেশ হইতে খণের উপর নির্ভর করার 
কথাই উঠে নাই, কারণ ধনিকদেশগুলি খণদানে অস্বীকার করে। সম্পূর্ণ 
নিজেদের ক্ষমতায় নির্ভর করিয়া বিদেশীদের কিছুমাত্র সাহাধ্য না! লইয়া 


৩৬২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


আমাদের এই নির্দাণকার্যে নামিতে হইল। কিন্ত তখন আমাদের দেশ 
ছিল গরীব । 


আমাদের এক প্রধান মুশকিল হইল তাহাই । 


সাধারণত ধনিকদেশগুলিতে বৃহংশিল্প গঠিত হয় বিদেশ হইতে সংগৃহীত 
অর্থ দিয়া, হয় বিদেশ জয় ও লুগঠন করিয়া, কিংবা পরাজিত জাতিসমূহের 
কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়! কিংবা! বিদেশীদের কাছে ধার লইয়া । নীতির 
দিক হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিজিতদেশ বা পরাজিত জাতিকে লুণ্ঠন করিয়া 
অর্থসংগ্রহের মত জঘন্য কৌশল অবলম্বন করিতে পারিত না। বিদেশীদের 
কাছে খণগ্রহণ সম্বন্ধে বলা যায় যে ধনিকদেশগুলি কিছু ধার দিতে গববাঁজী 
হওয়ায় সে-পথও বন্ধ হইয়া গেল। দেশের মধ্যেই টাকা খুঁজিয়া বাহির 
করা দরকার হইল । 

টাক। খুঁজিয়া পাওয়াও গেল । সোভিয়েট ইউনিরনে এমন সব ভাগাব হইতে 
টাকা বাহির কর! যাইল, যাহা কোন ধনিকদেশে সম্ভব ছিল নাঁ। অক্টোবর 
সোশালিস্ট বিপ্লব ধনিকদের কবল হইতে যে-সব কলকারখানা ও জমি ছিনাইয়া 
লইয়াছিল, তাহা সমস্তই পোভিয়েট রাষ্ট্র হাতে তুলিয়! লইয়াছিল, যানবাহনের 
সকল উপকরণ, ব্যাঙ্ক এবং স্বদেশ ও বিদেশের বাণিজ্যব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে 
ছিল। রাঞ্টরের অধীনে বে সব কলকারখান| ছিল এবং যানবাতনব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক 
ও বাণিজ্য ছিল, তাহার উপাজ্জিত লাভ এখন শিল্প-বিকাঁশের উদ্দোশ্তে ব্যবহৃত 
হইল, পরগাছ। ধনিকশ্রেণীর পকেটে যায় নাই। 


জার-সরকারের যে খণ বাবদে জনসাধারণকে প্রতি বৎসর শুধু সুদ হিসাবেই 
কোটি কোটি স্বর্ণ “রুবুল” দিতে হইত, সেই খণ সোভিয়েট সবকার নাকচ করিয়। 
দিয়াছিল। জমির উপর জমিদারের সত্ব উঠাইয়া দিয়া সোভিয়েট সরকার 
কষকসম্প্রদায়কে খাজনা হিসাবে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটি ন্বর্ণ রুবল” দিবার দায় 
হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। এই দায়মুক্ত হইয়া কৃষকদের পক্ষে এক নূতন 
ও শক্তিশালী শিল্পগঠন করা সম্ভব হয়। ট্র্যাক্টর এবং অন্ঠান্ত কুষিযন্ত্র সংগ্রহে 
কৃষকদের বিশেষ স্বার্থ ছিল। 

এই সব রাঙ্গশ্বের উৎস ছিল সোভিয়েট সরকারের হাতে । বৃহৎ শিল্প- 
গঠনের কাজে এগুলি হইতে কোটি কোটি “রুব্ল্, পাওয়া গেল। এখন শুধু, 
প্রয়োজন ছিল ব্যবনায়নৈপুণ্য, অর্থব্যাপারে কঠোর মিতব্যয়িতাঁ, শিল্পব্যবস্থায় 


দেশকে শিল্পপ্রধান কবার সংগ্রামে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৩৬৩, 


*পদ্ধতিব উৎকর্ষ (12107091158007 ), উৎপাদনের খবচ কমানো, অন্ুৎপাদক 
অর্থব্যয় বন্ধ কবা, ইত্যাদি । 

এই ধবনেব কার্যযক্রমই সোভিযেট সবকাৰ গ্রহণ কবিল। 

কঠোব মিতব্যধিতাব কল্যাণে, শিল্পে মূলধন বাডাইবাব জন্ত প্রাপ্য অর্থেব 
পবিমাণ বৎসবেব পব বসব বাড়িবা চলিল। ইহাতে নীপাব হাইড্রো-ইলেক্টিক 
পাওষাব স্টেশনে, তুকিস্থান-সাইবীবিযান্‌ বেলপথ, স্টালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টব কাবখানা, 
অনেকগুলি কলকব্জাব কাবখানা, “এমো” (জিস্‌) মোটব কাবখানা ও অন্যান্ত 
বিবাট শিল্পসংগঠন নির্মাণ আবন্ভ কৰা সম্ভব হয। 

১৯২৬-২৭ সালে শিল্পব্যাপাবে প্রা ১০০ কোটি “কবল্‌, খাটিতেছিল; 
অপবপক্ষে তিন বংসব পবে দেখা গেল ঘে ৫০০ কোটি “কবল্‌ খাটানে৷ 
সম্ভব । 

দেশকে শিল্পপ্রধান কবাব চেষ্টা অবাবিতবেগে অগ্রসব হইতেছিল। 

ধনিক দেশগুলি সোভিযেট ইউনিবনে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থাব 
ক্রমবর্ধীমানশক্তি ধনতন্ত্রেব অস্তিত্বকে বিপন্ন কবিতেছে বলিষা মনে কবিল। 
স্থতবাং সাম্রাজ্যবাদী সবকাবগুলি সর্বপ্রকাবে যথাসাধ্য চেষ্টা কবিল ধাহাতে 
সোভিযেটেব উপব চাপ ফেলা যায, দেশে একটা অনিশ্চযতা ও অশ্বস্তিব ভাব 
দেখা যায, এবং সৌভিযেটে শিল্পপ্রতিষ্ঠাব কাজ ব্যর্থ হইযা যায কিংবা অন্তত, 
বাধা পাষ। 

১৯২৭ সালেব মে মাসে ই২বেজ বক্ষণশীল নাছোডবান্দাব। মন্ত্রিসভা ছিল। 
তাহাবা (গ্রেট ব্রিটেনে সোভিযেট বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান ) “আর্কসেব” উপব হানা 
দিয। ঝগড়। বাধাইতে চাষ । ২১শে মে, ১৯২৭ তাবিখে ইংবেজ বক্ষণশীল 
সবকাব সোভিযেট ইউনিবনেব সহিত কুটনীতি ও বাণিজ্যগত সম্পর্ক ছিন্ন 
কবিষ। দেষ। 

৭ই জুন, ১৯২৭, তাবিথে ওযার্সতে সোভিযেট বাষ্ট্রদূত কমবেড ভইকভ্কে 
একজন কশ শ্বেতবক্ষী হত্যা কবে। খুনী পোলাণ্ডে বাস কবিষা সেখানকাৰ 
নাগবিকত্ব পাইযাছিল । 

এই সময়টা খাস পোভিষেট ইউনিষনেও ব্রিটিণ গোষেন্দাবা গোলমাল 
পাকাইবাব মতলবে লেনিনগ্রাদে এক পাটি ক্লাবেব সভায বোমা ফেলে। প্রা 
ব্রিশজন জখম হয, কাহাবও কাহানও আঘাত গুরুতব হইযাছিল। 

১৯২৭ সালেব গ্রীষ্মকালে প্রা একই সময়ে বালিন, পিকিৎ সাংহাই ও 


৩৬৪ সেভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তিয়েত্তসিনে সোভিয়েট দূতাবাস ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর হান! 
হয়। 

ইহার ফলে সোভিয়েট সরকারের পক্ষে নৃতন মুশকিল আগিয়া উপস্থিত 
হয়। 

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন কিছুতেই আতঙ্কিত হইতে অস্বীকার করে, এবং 
সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের দালালরা ঝগড়া বাধাইবাব যে চেষ্টা করিতেছিল, 
তাহাকে সহজে প্রতিহত করে। 

টস্কিপন্থী ও অন্ঠান্ত বিরোধীদলের ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপের ফলে পার্টি ও 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে কম মুশকিল হয় নাই। সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে 
“চেম্বারলেন তইতে আরম্ভ করিয়। টুটস্থি পর্য্যন্ত এক সম্মিলিত ফ্রণ্ট যেন গড়া 
হইতেছে”, কমরেড স্টালিনের এই কথা খুবই সঙ্গত। চতুর্দশ পার্টিকংগ্রেসের 
দিদ্ধান্ত,এবং বিরোধীদের মুখে রাষ্ট্রের প্রতি অনুরাগ প্রচার সত্বেও এই বিরোধী- 
দল তাহাদের অস্ত্র ত্যাগ করে নাই। বরং তাহারা পার্টিতে ভাঙন ধরাইয়। 
সর্বনাশ করার চেষ্টা আরও বাড়াইয়াছিল। 

১৯২৬ সালের গ্রীষ্মকালে ট্রুস্কি ও জিনোভিযেভের অনুচরের! মিলিয়া৷ এক 
পার্টিবিরোধী দল গঠন করে, সমস্ত পরাজিত বিবোধী সংস্থার মধ্যে যাহারা 
অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে একত্র করে। তাহাদের গোপন লেনিনবিরোধী পার্টির 
ভিত্তিস্থাপন করিয়া তাহার! পার্টির নিয়মকানুন, এবং ঘরভাঙ দলগঠন নিব্ধে 
করিয়া পার্টিকংগ্রেস যে নির্দেশ দিয়াছিল, সেই নিয়মকানুন ও নির্দেশকে 
নির্শজ্জভাবে লঙ্ঘন করে। পার্টির কেন্ত্রীর কমিটি এই বলিয়া তাহাদিগকে সতর্ক 
করিয়া দেয় যে কুখ্যাত মেন্শেভিক্‌ “আগস্ট ব্লকের” অনুরূপ এই পার্টিবিরোধী 
সংস্থা ভাউিয়া না দিলে ইহার পক্ষপাতীদের খুবই ছুর্ভোগ আছে। কিন্তু 
সংস্কার সমর্থকর! কাজে ক্ষান্ত হয় নাই। 

এঁ বংসর শরৎকালে, পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে, তাহারা মস্কো, 
'লেনিনগ্রাদ ও অন্যান্ত শহরে কারখানাগুলিতে পার্টি সভায় ঢুকিয়৷ এক আলোচন। 
পার্টির উপর চাপাইবার চেষ্টা করে। তাহারা পার্টিসভ্যদের দিয়া যে বিষয়ে 
আলোচনা করাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইল পূর্বাভ্যস্ত ট্রটস্কিবাদী-মেন্শেভিক্‌ 
লেনিনবিরোধী বন্তৃব্যেরই পুনরাবৃত্তি । পার্টিসভ্যেরা বিরোধীদের কঠোরভাষে 
ধমক দেয়, এবং কোন কোন স্থানে সোজান্থজি তাহাদিগকে সভা হইতে 
বিতাড়িত করে। কেন্দ্রীয় কমিটি আবার হর সংস্কার সমর্থকদের সাবধান করিয়া! 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেতিক্‌ পার্টি ৩৬৫ 


দিয় বলে যে পার্টি আর তাহাদের ধ্বংসমূঙ্গক কার্ধ্যকগ্াাপ সহ করিয়া চলিবে 
না। 

বিরোধীদল তখন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ট্রটু্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ 
ও সোকোলনিকভের স্বাক্ষর সম্বলিত এক বিবৃতি পেশ করে। ইহাতে তাহাদের 
নিজেদের দলভাঙাভাঙি নিন্দা কর! হয় এবং তাহারা ষে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বাধ্য 
থাকিবে সে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তবুও এ সংস্থা রহিয়া গেল এবং 
ইহার পক্ষাবলম্বীরা গোপনে পার্টির বিরুদ্ধে কাজ চালানো থামায় নাই। তাহার! 
নিজেদের লেনিনবিরোধী দলকে একজোট করিয়া চলিল, বে-আইনীভাবে এক 
ছাপাখানা খুলিল, সমর্থকদের কাছ থেকে চাদা আদায় করিল এবং প্রচারপত্র 
ছড়াইতে লাগিল। 

টটষ্কি ও জিনোভিয়েভের অন্ুচরদের আচরণ দেখিয়া পঞ্চদশ পার্টি 

সম্মেলন (নভেম্বর ১৯২৬) এবং কমিউনিস্ট ইণ্টারম্যাণনালের কার্ধ্যনির্বাহক 
সমিতির বৃহভ্তর অধিবেশনে (ডিপেম্বর ১৯২৬) ট্রটুস্কি,। জিনোভিষেভের 
অন্ুচরদের সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং এই সংস্থার সমর্থকদের 
দলভাঙীভাঙিতে নিপুণ ও সোভাস্থলি মেন্শেভিজমের প্রচারক বলিয়! নিন্দা 
করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

কিন্তু ইহাতেও তাহাদের চৈতন্য জাগিল না। ১৯২৭ সালে যখন ইংরেজ 
রক্ষণশীলর। সোভিয়েট ইউনিপ়নের সঙ্গে কুটনীতি ও বাণিজ্যসম্পর্ক রদ 
করিল, তখনই এ সংস্থা নৃতন তেজে পার্টিকে আক্রমণ করিল। ইহার! 
তথাকথিত “৮৩ জনের কার্যক্রম” নাম দিয়! এক নূতন লেনিনবিরোধী প্রচারম্চ 
বানাইল এবং পার্টিসভ্যদের মধ্যে এই কাধ্যন্রম বিতরণ করিল) সঙ্গে সঙ্গে 
দাবী করিল যে কেন্দ্রীয় কমিটি যেন সাধারণভাবে পার্টিসভ্যদের মধ্যে নৃতন 
এক আলোচন। আরম্ভ করে। 

সমস্ত বিরোধীসংস্থার প্রচারের মধ্যে ইহাই বোধ হয় সব চেয়ে চাতু্ষ্যপূর্ণ 
ও হাস্যকর । 

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে টুটুষ্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচররা বলিল 
যে পার্টির দিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে তাহাদের কোনও আপত্তি নাই, এবং 
াহার৷ সকলেই পার্টির অনুরাগী, কিন্তু কাজের বেলায় তাহারা নিলজ্জভাবে' 
পাটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ করিল এবং পার্টি ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ, 
মানিয়৷ অনুরাগ প্রকাশ করার কথাকেই হাসিয়া উড়াইয়। দিল। 


৩৬৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বলিল যে পার্টির বক্য সম্পর্কে 
তাহাদের কোন আপত্তি নাই, এবং তাহারা পার্টির মধ্যে দলভাঙাভাঙির 
বিরুন্ধবাদী, কিন্তু কাজের বেলায় তাহারা নির্লজ্জভাবে পার্টি ত্ক্য লঙ্ঘন 
করিল, দলভাঙাভাঙির জন্য খাটিল, এবং তখনই নিজন্ব বে-আইনী লেনিনবিরোধী 
যে-পার্টি খাড়া করিল, তাহাতে সোভিয়েট-বিরোধী, বিপ্লীববিরোধী পার্টির 
সকল লক্ষণ ছিল। 

তাহাদের প্রচারমঞ্জ হইতে তাহারা বলিল যে দেশকে শিল্পপ্রধান করার 
নীতি তাহারা সমর্থন করে, এমনকি তাহারা কেন্দ্রীয় কমিটির বিরদ্ধে 
অভিযোগ আনিল যে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ চলিতেছে না, 
কিন্ত আসলে তাহারা কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিজমের বিজয় 
সম্বন্ধে পাটির প্রস্তাব লইয়া নিন্দা করিতে থাকিল, সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠা- 
নীতিকে বিদ্রপ করিল, অনেকগুলি কলকারখানা যাহাতে বিদেশীদের হাতে 
সুবিধাজনক শর্তে তুলিয়া দেওয়া হয় এই বলিয়া দাবী করিল, এবং সোভিয়েট 
ইউনিয়নে বিদেশী ধনিকদের কর্তৃত্বে বাণিজ্যন্াপনের উপর প্রধানত ভরসা 
করিয়৷ রহিল। 

তাহাদের প্রচারমঞ্চ হইতে তাহারা বলিল যে কৃষিসমবায় আন্দোলনের 
পক্ষে তাহারা সকলে, এমনকি তাহারা কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনিল যে কৃষিসমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তনে যথাসম্ভব শীঘ্ব অগ্রসর হওয়! 
যাইতেছে না, কিন্তু আসলে তাহারা সোশালিস্ট সমাজ নিষ্ীণে কৃষকদের 
সাহায্য লওয়ার নীতিকে উপহাস করিল, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে 
«এমন বিবাদ যাহার নিষ্পত্তি অসম্ভব”, এই ধারণা প্রচার করিল, এবং 
গ্রামাঞ্চলে “শিক্ষিত ইজরাদার” অর্থাৎ প্রধানত কুলাক্দের উপর ভরসা করিয়া 
রহিল। 

বিরোধীসংস্থার প্রচারে ইহারাই ছিল সবচেয়ে ঝুটা। 

পার্টিকে ঠকানে! ছিল ইহাদের মতলব । 

কেন্দ্রীয় কমিটি তখনই আলোচন! শুরু করিতে অস্বীকার করে। কমিটি 
বিরোধীদের জানাইয়া দেয় যে কেবল পার্টির নিয়ম অনুযারী, অর্থাৎ পার্টি 
কংগ্রেসের ছুই মাস পুর্বে সাধারণভাবে আলোচন! আরম্ভ হইতে পারে। 

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে, অর্থাৎ পঞ্চদশ কংগ্রেসের ছুইমাস পূর্বে, 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করিল যে সাধারণভাবে পার্টির মধ্যে 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেতিক্‌ পাটি ৩৬৭ 


আলোচনা হইবে। এইভাবে সংগ্রাম আবস্ত হইল। ট্রটুস্কি ও জিনোভিয়েভের 
অনুচরদলেব পক্ষে ফল সত্যই শোচনীয় হইল; কেন্দ্রীধ কমিটির নীতিব 
পক্ষে ভোট দিল ৭১২৪,০০০ পা্টিসভ্য; ট্রটস্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদেৰ 
পক্ষে ভোট দিল ৪০০০, অর্থাৎ শতকবা একজনেবও কম। পার্টিবিবোধী 
সংস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইল। বিপুল ভোটাধিক্যে পার্টিসভ্যেবা একবাক্যে 
বিবোধীসংস্থাব প্রচাবমঞ্চকে বাতিল কবিষা দিল। 

ইহাই হইল স্পষ্ট প্রকাশিত মনোভাব । বিবোধপন্থীবা পার্টিব কাছেই 
চবম বিচাবেব জন্ত দবখাস্ত কবিষাছিল। 

কিন্ত বিবোধাসংস্থাব সমর্থকদেব কাছে এই শিক্ষাও নিবর্থক হইযা গেল। 
পার্টিব ইচ্ছা মানিষা লওযাব পবিবর্তে আহাব! ইহাকে ব্যাহত কবাব দিদ্ধান্ত 
কবিল। এমন কি, আলোচনা! শেষ হওযাব পূর্বেই, অপমানজনক অসাফল্য 
স্থনিশ্চিত বুবিষা! তাহাব! স্কিন কবিল যে পার্টি ও সোভিযেট সবকাবেব 
বিকদ্ধে আবও কঠোব সংগ্রামপদ্ধতি তাহাবা অবলম্বন কবিবে এবং মস্কো 
ও লেনিনগ্রাদে প্রকাশ্তে প্রতিবাদশ্থচক বিক্ষোভ জানাইবে। বিক্ষোভ 
প্রদর্শনেব জন্য তাহাবা বাছিল ৭ই নভেম্বব তাবিখ, যেদিন হইল অক্টোবর 
বিপ্লবে বাষিকী, যেদিন মোভিযেট ইউনিযনে শ্রমব্যস্ত জনসাধাবণ প্রতি 
বসব সাবাদেশ ব্যাপিবা বিপ্লবী মিছিল ইত্যাদিব অনুষ্ঠান কবে। এইভাবে 
টর্ক্কি ও জিনোভিযেভেব অনুচবেবা এক প্রত্তিদ্ন্্ী মিছিলেব মতলব কবিল। 
যেমন আশ! কব! গিযাছিল তেমনই বিবোবীসংস্থাব সমর্থকবা বাস্তাব অতি 
অল্প কযেক্জন অন্ুচবকে বাহিব কবিতে পাবিল। জনসাধাবণেব বিবাট 
মিছিল এই অনুচবদল ও তাহাদেব মুবববীদেব অভিভূত কবিয়! দিল, বাস্তা 
হইতে যেন ঝাটাইয! বাহিব কবিষ! দিল। 

এখন আব কোন সন্দেহ বহিল নাঁষে ট্রটৃষ্কি ও জিনোভিযেভ-পন্থীবা 
স্ুনিশ্চিতভাবে সোভিযেটেব শক্র হইযা ফাডাইযাছে। পার্টিব মধ্যে ব্যাপক 
আলোচনাব সমব তাহাবা কেন্দ্রীব কমিটিব বিকদ্ধে পার্টিব কাছে আপীল 
কবিষাছিল ; এখন তাহাদেব তুচ্ছ মিছিলেব সম তাহাবা পাটি ও সোভিয়েট- 
বাষ্রেব বিকদ্ধে শক্রপক্ষীয শ্রেণীগুলিবৰ কাছে আবেদন জানাইয়াছিল। 
এক্বার তাহারা বল্‌্শেভিক্‌ পার্টিব সর্বনাশ ঘটাইতে চাহিল বলিয়া সোভিয়েটবাষ্ 
ধ্বংস কবা পর্য্যস্ত অগ্রসব হওষা তাহাদেৰ পক্ষে অনিবাধ্য ছিল, বকাবণ 
সোভিয়েট ইউনিষনে বল্শেভিক্‌ পাটি ও বাষ্ট্রেব মধো অবিচ্ছেন্ক সম্পক। 


৩৬৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এইজন্য ট্ুস্কি ও জিনোভিয়েত-পদ্থীদের সংস্থার যাহারা সর্দার, তাহার 
পার্টির বহিভূ্ত হইয়া গেল। কারণ যাহার! সোভিয়েটবিরোধী কার্যকলাপ 
চালাইবার মত নীচস্তরে নামিয়াছিল, তাহাদিগকে আর বল্শেভিক্‌ পার্টির 
সভ্যদের মধ্যে বরদাস্ত কর! সম্ভব রহিল না। 

১৯২৭ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
সংসদের ( সেপ্টাল কণ্ট্টোল কমিশন ) মিলিত সভায় ট্রটুষ্কি ও জিনোভিয়েভকে 
পার্টি হইতে দূর করিয়া! দেওয়া হইল। 


২। সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার অগ্রগতি__কৃবিকর্্ম পিছাইয়। 
পড়িল- পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেস__কৃষিসমবায় গঠননীতি 
_ ট্রট্ক্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্ছীদের সংস্থা বিধবস্ত 
_ রাজনৈতিক কপটত। 


১৯২৭ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই সোশানিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানীতি যে চরম 
সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর কোন তুল রহিল না। প্নৃতন 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার” আমলে অল্লকালের মধ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠার কাজে 
প্রভৃত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। (কাঠ ও মাছের ব্যবসা ধরিরা ) শিল্প ও 
কৃষিকর্ম্নের মোটামুটি উৎপাদন পরিমাণে প্রাকৃযুদ্ধ যুগের স্তরে পৌছিয়৷ 
গিয়াছিল, এমন কি অতিক্রমও করিয়াছিল। দেশের মোট উৎপাদনের 
মধ্যে শতকরা ৪২ ভাগ হইল শিল্পোৎপাদন; ইহাই ছিল যুদ্ধের আগেব 
সময়কার অন্ুপাত। 

শিল্পের সোশালিস্টক্ষেত্র তাড়াতাড়ি বাড়িয়! চলিতেছিল, ব্যক্তিগত ব্যবসা- 
ক্ষেত্র সম্কুচিত হইতেছিল। সোশালিস্ট শিল্লোৎপাদন ১৯২৪-২৫ সালে ছিল 
শতকর! ৮১ ভাগ, ১৯২৬-২৭ সালে হইল শতকরা ৮৬ ভাগ; এ সময়ে 
ব্যক্তিগত ব্যবসার উৎপাদন শতকর! ১৯ হইতে ১৪ পর্য্যস্ত নামিয়! গেল। 

ইহার অর্থ এই যে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পবিকাশ সুনি্দিষ্ট সোশালিস্ট 
ক্ূ্পপরিগ্রহ করিয়াছিল। পসোশালিস্ট উৎপাদনব্যবস্থার বিজয় অভিমুখে শিল্প 
অগ্রসর হইতেছিল, এবং শিল্পব্যাপারে বলা যায় ে”কে জিতিবে ?* এই 
প্রশ্নের উত্তর তখনই সোশালিজ্মের অন্ুকুলে স্থির হইয়া গিয়াছিল। 

বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে ব্যবসাদারকে সারাইবার কাজও কম তাড়াতাড়ি হয় 


দেশকে শিল্পপ্রধান কবাব সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৩৬৯ 


নাই। খুচবা বাজাবে ১৯২৪-২৫ সালে তাহাব অংশ ছিল শতকরা ৪২, 
১৯২৬-২৭ সালে এই অনুপাত বত্রিশে নামিল। পাইকাবী বাজাবেব কথা 
তো বলাই বাহুল্য; সেখানে ব্যাক্তিগত ব্যবসাদাবেব অংশ এ সময়ে 
শতকবা নয হইতে পাঁচে নামিযাছিল। 

বিপুলকায় সোশালিস্ট শিল্পেব বিকাশেব হাব আবও দ্রুত বাডিল, 
১৯২৭ সালে, পুনর্গঠনে পরে প্রথম বৎসবেই ইহাব উৎপাদন পূর্ববৎসবেৰ 
তুলনা শতকবা আঠাবে! ভাগ বাডিযাছিল। এমন উন্নতি একেবাবে অপূর্ব, 
সবচেয়ে অগ্রসব ধনিকদেশগুলিতেও বড দবেব শিল্প এ স্তবে পৌছিতে 
পাবিত না। 

কিন্ধ কৃষিকর্মে, বিশেষত শম্ত উৎপাদন বাপাবে যে-ছবি দেখা গেল 
তাহা বিভিন্ন ধবনেব। মোটেব উপব কৃষিকনম্মেব প্রান্ৃযুদ্ধ যুগেব স্তব অতিক্রম 
কবিযা থাকিলেও ইহাব সব চেষে জকবী অণ্শ, জর্থাৎ শস্তোৎপাদন মোটা- 
মুটি প্রাকৃযুদ্ধ যুগেব তুলনা শতকব1! ৯১ ভাগ হইল, আব উৎপন্ন শস্তেব 
মধ্যে যে অংশ আলা! বাখাব কথা ছিল, অর্থাৎ শহবেব সবববাহেব জন্ত 
ঘে পবিমাণ শশ্ত বিক্রযেব ব্যবস্থা ছিল, তাহা! প্রাঞ্্যুদ্ধ যুগেব তুলনা মাত্র 
শতকবা ৩৭ পর্য্যন্ত কোনক্রমে উঠিযাছিল। এছাডা সববকম লক্ষণ দেখিয়। 
জানা! গেল যে বাজাবে পাঠাইবাব মত শশ্তেব পধিমাণ ভবিষ্যতে আবও 
কমিবাব বিপদ বহিযাছে। 

ইহাব অর্থ এই যে পূর্বে যে বড খামাবগুলি বাজাব সবববাহেব জন্য 
উৎপাদন কবিত সেগুলিকে ছোট ন্ষেত্রে ভাগ কবিয়া দেওযা এবং ছোট 
ন্ষেতগুলিকে একবাবে বামনারুতি ক্ষেতে ভাগ কবিষা দেওষাব যে পদ্ধতি 
১৯১৮ সালে আবন্ত হয, তাহা তখনও চলিতেছিল। এই নিতান্ত ছোট 
বামনারুতি কুষিক্ষেত্রগুলি আসলে প্রা অর্থনীতিব আদিম সংস্থানে ফিবিতেছিল 
এবং বাজাবে পাঠাইবাব মত শশ্ত অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণে উৎপাদন কবিতে 
পাবিত। তাই ১৯২৭ সালে শন্তোৎপার্দন প্রাক্যুদ্ধ যুগেব তুলনা অতি 
সামান্ত কম হইলেও বাজাবে পাঠাইবাব মত শহবে সবববাহের উপযোগী 
বাডতি উৎপাদন তখন প্রাকৃযুদ্ধ যুগে বাজাবে পাঠাইবাব মত বাভ্‌তি 
শস্তেব তুলনাধ মাত্র এক-তৃতীয়াংশেব কিছু বেশী ছিল। 

কোনই সন্দেহ ছিল না যে শন্তোৎপাদন ব্যাপাবে এই অবস্থা চলিলে 
সৈ্তবাহিনী ও শহবেব অধিবাসীবা বনহুকালস্থাধী ছুভিক্ষের সন্ুথীন হইয়া পড়িবে। 


২৪ 


৩৭০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


শল্তোৎপাদনে এই যে সঙ্কট ঘটিল, তাহার পর নিশ্চয়ই পশুপালন ও 
সংবর্ধন ব্যাপারে সম্কট আসিয়া উপস্থিত হইত। 

এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হইল চাষের ধরন বদ্লাইন্মা 
বিরাট ক্ষেতখামার গড়াঁ। সেখানে ট্র্যাক্টর ও অন্যান্ত কৃষিষস্ত্র ব্যবহার করা 
এবং বাজারে পাঠাইবার মত বাড়তি শন্তের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়ানো 
সম্ভব। দেশের সম্মুখে মাত্র ছুইটি পথ ছিল; হয় বড়দরের পুজিদারী 
কুষিব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাহার অর্থ হইল কৃষকসাধারণের উচ্ছেদ, শ্রমিকশ্রেণী ও 
কষকদের পরম্পর মৈত্রী বিনাশ, কুলাকৃদের শব্তিবৃদ্ধি, এবং গ্রামার্চলে সোশালিজম্‌ 
ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করা; নয়, ছোট ছোট ক্ষেতখামারগুলিকে একজোট 
করিয়া সোশালিস্ট ব্যবস্থায় বড় বড় খামার করা, কষিসমবায় গড়া» যেখানে 
শন্তোৎপাদন তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য এবং বাজারে পাঠাইবার মত বাড়তি 
শন্তের পরিমাণ তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্ত ট্রাক্টর ও অন্ঠান্ঠ আধুনিক যন 
ব্যবহার কর! চলিবে । 

বল্শেভিক্‌ পার্টি ও দোভিয়েট রাষ্ট্র যে কেবল এই দ্বিতীয় পথ অনুসরণ 
করিতে পারিত, কৃষিকর্ম্নে বিকাশ ঘটাইবার জন্য কষিসমবায় পদ্ধতি অবলম্বন 
করিত, তাহ! স্ুম্প্ট। 

ছোট ছোট ক্ষেতখামার ছাড়িয়। বড়দরের সমবায় এবং সংঘবদ্ধভাবে 
রুষিকর্্ম চালাইবার প্রয়োজন সম্বন্ধে লেনিনের নিম্নলিখিত উপদেশ অনুসারে 
পার্টি এই ব্যাপারে পরিচালিত হইল : 

(ক) পছোউ ছোট ক্ষেতখামারের পক্ষে দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ নাই” 
( লেনিন, পসিলেক্টেড, ওয়ার্ক স”, ইংরেজী সংস্করণ, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫) 

(খ) প্্বাধীন ভূমিতে স্বাধীন নাগরিক হইয়াও যদি আমরা পূর্বের মত 
ছোট ছোট ক্ষেতথামার চালাইতে থাকি, তো নিশ্চয়ই আমর! অনিবার্ধ্য 
ধ্বংসের সন্মুীন হইব” (প্র, ষষ্ঠ থণ্ড, পৃঃ ৩৭০ ) 

(গ) প্কষকদের চাষবাসে যদি বিকাশ ঘটাইতে হয়, তো! পরবর্তী স্তরে 
ইহার রূপান্তরের ব্যবস্থা আমাদিগকে স্থুদৃঢভাবে নিশ্চিত করিতেই হইবে। 
এই পরবর্তী স্তর এমন হইতে বাধ্য যে তখন সব চেয়ে কম লাভের ও সব 
চেয়ে পশ্চাৎপদ্ধ ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ক্ষেতখামারকে ক্রমে ক্রমে একজোট করিয়া 
বড়দরের কৃধিসমবায় গঠন করা যাইবে ।” (এ, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৫১) 

(ঘ) প্যদি আমরা! কাজের ক্ষেত্রে ক্লষকদের বুঝাইতে পারি যে সকলে 
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মিলিয়া একজোট হুইয়া সমবেতভাবে বিরাট কুষিক্ষেত্র করিলে আমাদের 

স্ববিধা) যদি আমরা সমবায় ও সংযুক্ত কৃষিকন্ম্ম দিয়! চাধীকে সাহায্য করিতে 

পারি, কেবল তাহা হইলেই রাষ্্রশক্তির অধিকারী শ্রমিকশ্রেণী সত্যই কৃষকদের 

বুঝধাইতে পারিবে যে আমাদের নীতি নিভূর্ল, কোটি কোটি কৃষক তখন 

প্রকৃতই স্থায়ীভাবে শ্রমিকশ্রেণীর নির্দেশ মানিবে।” ( এর, অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮) 
পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে ইহাই ছিল অবস্থা । 

১৯২৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস বসিল। ৮,৮৭,২২৩ 
জন পার্টিসত্য ও ৩,৪৮,৯৫৭ জন ক্যাণ্ডিডেট-মেম্বারদের প্রতিনিধি হিসাবে 
ভোটাধিকার সম্পন্ন ৮৯৮ জন ডেলিগেট যোগ দিল, এ ছাড়া ৭৭১ জন, 
ডেলিগেটের ভোট ন1 থাকিলেও আলোচনার অধিকার ছিল। 


কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে রিপোর্ট দ্বিবার সময় কমরেড স্টালিন 
শিল্পবিকাশের সুফল এবং সোশালিস্ট শিল্পের দ্রুত বিস্তারের কথা বলিলেন । 
তিনি পার্টিকে এই কাজের নির্দেশ দিলেন :__ 

“শহরে ও গ্রামে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সোশালিস্ট 
ঘাটিগুলিকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করা হোক, দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা হইতে পুঁজিদারী 
ধারাকে সমূলে উৎপাটিত করা হোক ।” 

বিচ্ছিন্নভাবে কৃষিকন্মম পরিচালনার ফলে আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার না করিতে 
পারায় কষিকর্্ম এবং বিশেষ করিয়া শশ্তোত্পাদন যে পশ্চাৎপদ্‌, তাহা বলিয়া 
এবং শিল্প ও কৃষিকর্মের মধ্যে তুলনা করিয়া কমরেড স্টালিন জোর দিয়! বলেন 
যে ক্ৃষিব্যবস্থায় এই অমঙ্গলজনক অবস্থা সমগ্র জাতির অর্থনীতিকে বিপন্ন 
করিতেছে । র 

«এ অবস্থায় উপায় কি হইতে পারে ?”” কমরেড স্টালিন প্রশ্ন করিলেন । 

তিনি বলিলেন, “ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কৃষিক্ষেত্রকে সমবেতভাবে চাষের 
ভিত্তিতে বিরাট সম্মিলিত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা, নূতন ও উন্নততর কৌশলে 
সকলে মিলিয়! চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা । উপায় হইল ক্রমে ক্রমে, কিন্ত 
নিশ্চিতভাবে, চাপ ন! দিয়া, বর দৃষ্টাত্ত দেখাইয়া! ও ধীরভাবে বুঝাইয়া-হুঝাইয়া, 
ছোট ছোট বামনাকৃতি কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বড় বড় ক্ষেত্রে পরিণত করা । এই 
বড় বড় ক্ষেত্রে কৃবিষন্ত্, ট্রাক্টর এবং খুবই ভাল করিয়া! চাষের উপযোগী 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সকলে সমবেত হইয়! জমি চাষ করিবে। এ ছাড়া 
আর কোন রাস্ত| নাই 1 


৩৭২ সোভিয়ে ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


রুষিকর্ম্মে সমবেতন্ভাবে খাটিয়! পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার জন্য আহ্বান জানাইয়া 
পঞ্চদশপার্ট' কংগ্রেসে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন 
কৃষিক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় করার এক নক্সা কংগ্রেসে স্থির হয়। কৃষি- 
ব্যাপারে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তনের সংগ্রামে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, সে 
বিষয়ে সুম্পষ্ট নির্দেশ ইহাতে ছিল । 

সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নির্দেশ দিল : ণ্কুলাকৃদের বিরুদ্ধে আক্রমণকে আরও 
বাড়ানেো৷ হোক, এমন অনেকগুলি নূতন উপায় অবলম্বন করা হোক, যাহাতে 
গ্রামাঞ্চলে গুঁজিবাদীদের প্রসার বন্ধ হইবে এবং চাষবাসের ব্যবস্থা সোশালিজ্মের 
দিকে পরিচালিত হইবে ।” [প্সি, পি, এস, ইউ, (বি)-র প্রস্তাবাদি”, রুশ 
সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২৬০ ] 

অবশেষে, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তখন বেশ শিকড় গাড়িয়াছিল বলিয়া, এবং 
সমগ্র অর্থনীতিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে স্ব্যবস্থিত সোশালিস্ট আক্রমণ 
চালাইবার উদ্দবশ্তে, কংগ্রেস দেশের আধিক অবস্থার বিকাশ ঘটাইবার জন্ 
প্রথম পঞ্চবর্ষ সংকল্পের মুনাবিদা৷ করার ভার যথোচিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 
দিল। 

সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ সম্পফিত সমস্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর 
কংগ্রেস ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থাকে নিফাশিত করা লইয়া 
আলোচনা করিল। 

কংগ্রেস জানাইল যে, “বিরোধপন্থীর। মূলনীতির দিক হইতে লেনিনবাদকে 
ছাড়িয়। গিয়াছে, একটি মেন্শেভিক্‌ দলে তাহাদের অবনতি ঘটিয়াছে, দেশের 
ও বিদেশের ঘুর্জোয়াশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করার কার্যক্রম তাহার! লইয়াছে 
এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বহারা একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবশক্রদেরই হুকুমবরদারী 
করিতেছে ।৮ [পসি,পি,এস,ইউ,(বি)-র প্রস্তাবাঁদি,” রুশসংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, 
পৃঃ ২৩২] 

কংগ্রেস দেখিল যে পার্টি ও বিরোধপন্থীদের মধ্যে যে মতভেদ তাহা! কাধ্যক্রম 
লইয়। মতভেদে ফরাড়াইয়াছে এবং ট্রটুস্ষিবা্দী বিরোধীদল সোভিয়েটশক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথ লইয়াছে। কংগ্রেস তাই ঘোষণা করিল যে ট্রটক্কিকে 
অনুসরণ করিয়া যাহারা পার্টির বিরোধিতা করিবে এবং নিজেদের মত প্রচার 
করিবে, তাহাদের ব্যবহার বল্শেভিক্‌ পার্টিসভ্যের পক্ষে অসঙ্গত। 

টরৃক্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি হইতে বিতাড়িত কর! সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
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কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংসদ সম্মিলিত সভায় ষে সিদ্ধান্ত করে, তাহা 
কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়। ক্গ্রেস স্থির করে যে রাদেক, প্রেওবাঝেন্ন কি, 
বাকোভ্ষ্কি, পিয়াটাকোভ, সেরেব্রিয়াকোভ, আই. শ্মির্নোভ, কামেনেত, সা্কিস, 
সাফাবোভ, লিফশিংস, মিদিভানি, ম্মিল্গা এবং সমগ্র “গণতান্ত্রিক-কেন্ত্রশাসন” 
দলের মত (সাপ্রোনোভ, ভি. শ্মির্নোভ, বোগুস্লাভূস্কি, দ্রোবিন্ম প্রভৃতি ) 
টট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থী সংস্থার সকল সক্রিষ সভ্যকে বিতাড়িত 
কবা হোক। 

মূলনীতি ও সংগঠনে দিক হইতে সম্পূর্ণ পবাজিত হইয়! ট্রটস্কি ও 
জিনোভিয়েভ-পন্থীদের সংস্থাব যাহাব। সমর্থক, তাহারা জনসাধারণের উপর 
শেষ প্রভাব হাবাইল। 

পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসেব অল্পকাল পৰে টুটুস্কিবান্ প্রত্যাহাব করিয়া! এবং 
পার্টিতে আবার স্থান পাইবাব জন দবখাস্ত কবিয়! বিতাড়িত লেনিনবিরোধিবা 
বিবৃতি পেশ করিতে লাগিল। অবশ্ত তখনও পার্টির পক্ষে জানা সম্ভব 
ছিল না যে, ট্ুটস্কি, বাকোভস্কি, রাদেক, ক্রেস্তিজ্সকি, সোকোল্নিকোভ 
প্রভৃতি বহুদিন ধবিয়া জনসাধাবণেব শক্রতা কবিতেছিল, পার্টি জানিত ন! 
যে তাহাবা ছিল বিদেশী গোয়েন্দাবিভাগেব বেতনভোগী গুপ্তচর, পার্টি জানিত 
না যে কামেনেভ, জিনোভিয়েভ, পিযাটাকোভ প্রভৃতি তখনই সোভিয়েট 
জনগণেব বিকদ্ধে “সহযোগিতা” উদ্দেশ্তে ধনিকদেশগুলিতে সোভিয়েটের শক্রদের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতেছিল। কিন্তু পার্টি ঠেকিয়া শিথিয়াছিল যে, যাহারা 
প্রায়ই লেনিনের বিরোধিতা! করিয়াছিল এবং সবচেয়ে সঙ্কট মুহূর্তে লেনিনবাদী 
পটিকে আক্রমণ কবিষাছিল, তাহাদেব পক্ষে যে কোন্প্রকার প্রতারণা 
সম্ভব। পার্টিতে আবার স্থান পাইবার মতলবে দরখাস্তে যে সব বিবৃতি 
তাহারা দিয়াছিল, সেগুলি সম্বন্ধে তাই পার্টিব বিশেষ ভরসা ছিল না। 
প্রথমে তাহাদেব আস্তবিকত1 পবীক্ষা কবাব জন্য বল! হয যে নিম্নলিখিত 
শর্তগুলি পুবণ কবিলে তাহাদিগকে পার্টিতে আবার জায়গা দেওয়া 
হইবে 

(ক) তাহাদিগকে প্রকাশ্ঠভাবে ট্রটৃস্কিবাদকে মূলনীতি হিসাবে বল্শেভিক্‌- 
বিরোধী ও সোভিয়েটবিরোধী বলিয়! নিন্দা করিতে হইবে। 

(খ) তাহাদিগকে প্রকাশ্তভাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, পার্টিনীতিই 
হইল একমাত্র নিভূল নীতি। 


৩৭৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


(গ) পার্টি ও ইহার প্রতিষ্ঠানগুলির সিদ্ধান্তকে বিনাশর্তে মানিয়া চলিতেই 
হইবে। 

(ঘ) কিছুকাল তাহাদিগকে শিক্ষানবিশী করিতে হইবে; এই সময় 
পার্টি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবে, এবং নিষ্দিষ্ট সময় ফুরাইলে পাটি সভ্যপদে 
পুনঃপ্রবেশার্থী প্রত্যেক আবেদনকারীর দরখাস্তকে আলাদাভাবে বিবেচনা করিবে, 
তাহাদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করিবে। 


পার্টি মনে করিল যে অন্তত বিতাড়িতের দল প্রকাশ্তভাবে এই সব শর্ত 
গ্রহণ করিলে পার্টিরই মঙ্গল, কারণ ইহাতে ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েভ-পস্থীদের 
দলে 'ভাঙন ধরিবে, তাহাদের আত্মবিশ্বা নির্মুল হইবে, আর একবার 
পার্টির শক্তি ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার প্রমাণিত হইবে, এবং আবেদনকারীর 
যদি কপট না হয় তে। প্রাচীন কর্মীদের পার্টি আবার জায়গা দিতে পারিবে । 
যদি তাহারা কপট হয় তো৷ লোকচক্ষুর সমক্ষে তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দেওয়া 
যাইবে ; আর তাহাদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত বলিলে চলিবে না, তাহাদিগকে 
নীতিজ্ঞানবজ্জিত আত্মপর্ধস্ব খ্যাতিকামী বলিয়া দেখানো যাইবে, তাহার! যে 
শ্রমিকশ্রেণীকে ঠকাইতে চায়, তাহারা এমন প্রতারক যে কিছুতেই তাহাদিগকে 
সংশোধন কর! চলে না, একথা বলিতে হুইবে। 

বিতাড়িতদের মধ্যে অধিকাংশ পার্টিতে পুনঃপ্রবেশের শর্ত মানিয়া লইল এবং 
সেই অনুসারে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিল। 

তাহাদের প্রতি দয়৷ দেখাইতে চাহিয়া, এবং আবার তাহাদিগকে পার্টি ও 
শ্রমিকশ্রেণীর সেবক হিসাবে কাজ করার স্থযোগ দিবার উদ্দেশে পার্টি তাহাদের 
সভ্যদলে পুনঃপ্রবেশের অনুমতি দিল। 

কিন্ত সময়ে দেখা গেল যে কয়েকজনকে বাদ দিলে ট্রটস্কি ও জিনোভিয়েভের 
অনুচরদের মধ্যে যাহারা প্রধান”, তাহাদের পূর্বমত প্রত্যাখ্যান আগাগোড়া 
মিথ্যা ও শঠতায় পরিপূর্ণ । 

শীপ্তই দেখা গেল যে দরখাস্ত দাখিল করার পুর্ব্ব হইতেই এই ভদ্রলোকগুলি 
জনসাধারণের কাছে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্ঠ প্রস্তত কোন রাজনৈতিক ধারার 
প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার। নীতিজ্ঞানবজ্জিত আত্মসর্বন্বের দলে 
পরিণত হইয়াছিল, তাহারা নিজস্ব মতের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল প্রকাস্তে 
তাহাকে পদদলিত করিতে তৈয়ার ছিল, যে পার্টির তাহার! বিরোধী প্রকাশ্তে সেই 
পার্টিরই স্ততিবাদে তাহার! ব্যগ্র ছিল, এবং শুধু যদি তাহার! শ্রমিকশ্রেণী ও 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৩৭৫ 


পার্টিসভ্যদের মধ্যে নিজেদের স্থান বজায় রাখিয়া শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার 
পার্টির অনিষ্টদাধন করিতে পারিত, তাহা হইলে বহরূপীর মত যে কোন রঙেই 
দেখা দিতে পারিত। 

স্কি ও জিনোভিযেভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থায় যাহারা! “মহারথী”, তাহারা 
যে রাজনীতি ব্যপারে প্রতারণ৷ ও মিথ্যাচার করে তাহী প্রমাণ হইল। 

প্রতারক রাজনীতিকরা সাধারণত মিথ্যা ভান লইয়া কাজ আরম্ভ করে এবং 
জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীব পার্টিকে ঠকাইযা৷ তাহাদের কু-মতলব 
হাসিল করিতে থাকে । কিন্তু প্রতারক রাজনীতিকদের শুধু হাম্বড়া মনে 
করিলে চলিবে না। প্রতারক বাজনীতিকব1 হইল নীতিজ্ঞানবঞ্জিত আত্মসর্কাস্ 
খ্যাতিকামীর দল ; তাহাব৷ বহুপুর্কেই জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়া৷ আবার মিথ্যা 
ভান করিয়। সেই বিশ্বাস কোনক্রমে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করে; শুধু 
রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের নাম বজায় বাখিবার জগ্ঠ তাহারা বহুরূগীর মত রং 
বদ্লায়, জুয়াচুরি করে, যে-কোন উপাষ অবলম্বন করে। প্রতারক রাজনীতিকরা 
ইইল এমন এক নীতিজ্ঞানবজ্জিত আত্মসর্ধন্বেব দল যে তাহাবা যে কোন স্থানে 
সমর্থন খু'জিবার জন্ত প্রস্তুত থাকে; এমন কি সমীজের সর্বনিযস্তরে যাহারা 
কলক্বন্বূপ, যাহাবা পাপকর্ম্ে পটু, যাহাবা! জনসাধারণের পরম শক্র, তাহাদের 
মধ্যে সমর্থক খোঁজে, কাবণ শুধু তাহা হইলেই তাহাবা “শুভ” মৃহ্র্তে আবার 
বাজনৈতিক মঞ্চে আরোহণ কবিতে পাবে, আবার জনসাধারণের পিঠে চড়িয়া 
তাহাদের “শাসক” বনিয়। যাইতে পারে । 

টস্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত সংস্থায় “মহারথীরা” ছিল একেবারে 
এই ধরনের প্রতারক রাজনীতিকের দল। 


৩। কুলাকৃদের বিরুদ্ধে আক্রমণ-_বুখারিন-রাইকভের 
পার্টিবিরোধী দল--প্রথম পঞ্চবর্ধ সংকল্প গ্রহণ__ 
সোশালিস্ট পরস্পর প্রতিযোগ্নিতা-_ব্যাপকভাবে 
কৃবিসমবায় আন্দোলনের আরম 


পার্টনীতির বিরুদ্ধে, সোশালিস্ট সমাজ গঠনের বিরুদ্ধে, এবং কৃষিসমবায় 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ট্রট্‌ম্কি ও জিনোভিয়েতেয় অনুচরদের মিলিত সংস্থা যে 
আন্দোলন, এবং যে বুখারিন-পন্থীরা বলিত যে ক্ৃষিসমবায়গুলি হইতে কিছুই 
মিলিবে না, যাহারা বলিত যে কুলাকৃদের ঘাটানে৷ উচিত নয়, কারণ তাহার! 


৩৭৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জিনোভিয়েভের অনুচরদের সংস্থা ভাঙিয়া দিবার কাজে ব্যস্ত, তখন বুখারিন- 
রাইকভের দল অল্লাধিক গা! ঢাকিয়া ছিল; তাহারা পার্টিবিরোধী শক্তিরই 
পক্ষে নিজেদের মজুদ রাখিয়াছিল, যদিও তাহার প্রকান্তে ট্রট্ক্কিবাদীদের 
সমর্থন করিতে সাহস পাইত না! এবং মাঝে মাঝে ট্রটক্কিবাদীদের বিরুদ্ধে 
পার্টির সঙ্গে মিলিয়! কাজও করিত। কিন্ত পার্ট যখন কুলাকৃদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ আরম্ভ করিল এবং সেজন্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিল, তখন 
বুখারিন-রাইকভের দল মুখোশ্‌ খুলিয়া ফেলিল ও প্রকাস্তে পার্টিনীতির উপর 
আক্রমণ ঞ্গরু করিল। তাহারা দাবী করিল যে বিশেষ ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
কর! হোক; সরলবুদ্ধি লোকদের তাহারা এই যুক্তি দিয়া ভয় দেখাইল যে 
প্রত্যাহার করা না হুইলে কৃষিকন্ম্নে “ভাঙন” ধরিবে, এমন কি বলিল যে ভাঙন 
তখনই আরম্ত হইয়া গিয়াছে । কৃষিসংগঠনের উচ্চতর স্তর কৃষিসমবায় ও 
রাষ্্রপরিচালিত ক্ষেত্রের অগ্রগতি বিষয়ে অন্ধ থাকিয়া এবং কুলাক্‌দের চাষবাম 
ভাঙিয়৷ যাইতেছে দেখিয়] তাহারা কুলাকৃদের ভাঙনকে কৃষিকর্ম্মের অবনতি 
বলিয়াই প্রচার করিল। নিজেদের বক্তব্যের অন্ুকুলে মতবাদগত সমর্থন সংগ্রহ 
করিবার জঙ্ “শ্রেণীসংগ্রামের উপশম” সম্বন্ধে এক অদ্ভুত মত খাড়া করিল, এবং 
ইহার জোরে বলিল ষে পুঁজিদারী ধারার বিরুদ্ধে সোশালিজ্মের প্রত্যেক 
বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্য আরও নরম হইয়া যাইবে, আরও বলিল যে 
শীঘ্রই শ্রেণীসংগ্রামের সম্পূর্ণ উপশম ঘটিবে, শ্রেণীশক্র বিনা-যুদ্ধে সব ঘাঁটি ছাড়িয়! 
দিবে এবং ফলে কুলাকৃদের উপর আক্রমণ চালাইবার কোন প্রয়োজন থাকিবে 
না। এইভাবে তাহার নিজেদের জীর্ণ বুর্জোয়া মতবাদকে মাজিয়া ঘষিয়া 
দেখাইবার চেষ্টা করিল যে কুলাক্রা শাস্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সোশালিজ্মে পৌঁছিয় 
যাইবে । সোশালিজ্মের বিকাশ যতই তাহার দীড়াইবার জমি পর্যন্ত কাটিয়া 
সরাইয়া ফেলিবে ততই শ্রেণীশক্রর প্রতিরোধ বাড়িবে, এবং কেবল শ্রেণীশক্র 
ধবংস হওয়ার পরই শ্রেণীসংগ্রামের “উপশম” হইবে, লেনিনবাদের এই স্থুপ্রাসিদ্ধ 
সিদ্ধান্তের তাহারা একেবারে অমর্যাদা করিল। 

সহজেই দেখা গেল যে পার্টির সমক্ষে বুখারিন-রাইকভের অন্ুগামীর! 
ছিল এমন একটি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীর দল, যাহার সহিত ট্রট্‌স্কি ও 
জিনোভিয়েভ-পন্থীদের মিলিত-সংস্থার পার্থক্য ছিল কেবল বাহিরের চেহারায়; 
তফাৎ ছিল এই যে ট্রটৃষ্কি ও জিনোভিয়েভ-পন্থী পরাজয়-স্বীকারোন্মুখের 
দল তাহাদের আসল প্রক্কৃতিকে “চিরস্থায়ী বিপ্লব” সম্বন্ধে বামপন্থী, বিপ্লবী 
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গলাবাজির মুখোশ্‌ পরাইবার সুযোগ পাইয়াছিল) অপরপক্ষে বুখারিন-রাইকভের 
দল কুলাক্‌দের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্ত পার্টির বিরোধিতা করিতেছিল 
বলিয়া কোনক্রমে তাহাদেব পরাজয়-স্বীকারোণুখ প্রক্াতিকে ছল্সাবেশ পরাইতে 
পারে নাই, এ দেশে ( সোভিযেট ) যাহার! প্রগতিবিরোধী, তাহাদের এবং বিশেষ 
করিয়। কুলাকৃদের পক্ষে প্রকাশে, মুখোশ্‌ ব! ছন্মবেশ না পরিয়া তাহাদিগকে 
প্রচার করিতে হইল। 

পার্টি বুঝিয়াছিল যে শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে বুখারিন-রাইকভের দল নিশ্চয়ই 
পার্টির বিরুদ্ধে একজোট হইষ! কাজ চালাইবার জন্গ ট্র্ষ্কি ও জিনোভিয়েত- 
পশ্থীদের সংস্থার সঙ্গে হাত মিলাইত। 

রাজনৈতিক নির্দেশ দেওযার সঙ্গে সঙ্গে বুখাবিন-বাইকভের দল তাহার 
অন্ুচরদের একত্র কবিয়া সংগঠনের জন্ত “পরিশ্রম” করিল। বুখারিনের 
মধ্যস্থতায় তাহারা শ্লেপৃকভ, মাবেতস্কি, আইখেনভাল্দ, গোল্ডেনবের্গেব মত 
বুর্জোয়া যুবককে একত্র কবিল; টমৃস্কিব মধ্যস্থতা ট্রেড ইউনিয়নগুলি হইতে 
বড় বড় কর্মচারীকে ( মেল্নিচান্সকি, দোগাদপ্ত প্রভৃতি ) সংগ্রহ কবিল, 
রাইকভের মধ্যস্থতায় সোভিয়েটের কয়েকজন হতাশ্বাস উচ্চ কর্মচারীকে (এ. 
শ্মির্ণোভ, আইস্মণ্ট., ভি. শ্মিদ্‌ট্‌ প্রভৃতি) দলে পাইল । এই দল সহজেই 
এমন লোকদের আকুষ্ট করিল যাহাদের রাজনীতি ব্যাপারে অবনতি 
ঘটিয়াছিল এবং যাহারা নিজেদের পবাজয়-স্বীকারোন্ুখ মনোভাবকে লুকাইয়া 
রাখিত না। 

প্রায় এই সময়ে বুখারিন-রাইকভের দল মস্কো পার্টিসংগঠনের কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ কার্ধ্যনির্বাহুকের (উগৃলানোভ, কোতোভ, উথানোভ, রিষুটিন, য়াগোদা, 
পোলোন্সকি প্রভৃতি ) সমর্থন পাইল। দক্ষিণপন্থীদের একদল নিজেদের উপর 
আচ্ছাদন চাপাইয়া রাখিয়1 ছিল, প্রকাশ্তভাবে পার্টিনীতির উপর তাহারা আক্রমণ 
করিত না। মস্কোর পার্টি-পত্রিকাতে ও পার্টি-সভাতে বল! হয় যে কুলাক্‌দের 
কিছু সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত, কুলাকৃদের উপর মোটা! খাজনা চাপানো 
যুক্তিযুক্ত নয়, দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে গিয়৷ জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত 
বোঝা চাপানে। হইয়াছে, এবং বৃহৎশিল্পের বিকাশ ঘটাইবার চেষ্টা অসময়ে 
হইয়াছে। উগ্লানোভ নীপার হাইড্রোইলেক্টিক পরিকল্পনার বিরোধিতা 
করে এবং বৃহৎ শিল্প হইতে সরাইয়। হাল্কা শিল্পে টাক! খরচ করা হোক বলিয়। 
দাবী করে। উগৃলানোভ ও অন্তান্ত দক্ষিণপন্থী পরাজয়ন্বীকারোগ্ুখের দল বলে 


৩৮৩ সোভিযেট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যে মস্কে শহরে হাল্কাধরনের্‌ শিল্প ছিল ও থাকিবে, সেখানে আর ইঞ্জিনীয়ারিং 
কারখান! বানাইবার দরকার নাই। 

মস্কো পার্টিসংগঠন উগৃলানোভ ও তাহার অনুচরদের মুখোশ্‌ খুলিয়। দিয়! 
তাহাদিগকে এক চরম সাবধানবাণী জানাইল, এবং পূর্বের চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহিত মিলিয়া রহিল। ১৯২৮ সালে পার্টির মস্কো 
কমিটির সকলকে লইয়া এক সভাতে কমরেড স্টালিন বলেন যে ছুই ফ্রণ্টে 
সংগ্রাম চালাইতে হইবে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত 
করিতে হইবে। কমরেড স্টালিন বলেন যে দক্ষিণপন্থীরা পার্টির মধ্যে 
কুলাক্‌দের দালাল। 

"আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির সাফল্য ঘটিলে পুঁজিবাদের শক্তি 
মুক্তি পাইবে, সর্ধহারার বিপ্লবী সংস্থিতির সর্বনাশ হইবে, এবং আমাদের 
দেশে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা বাড়িয়া উঠিবে ।” একথা! বলেন কমরেড 
স্টালিন। [স্টালিন, “লেনিনবাদ,” “সি, পি, এস, ইউ (বি )-তে দক্ষিণপন্থী 
বিচ্যুতি, ইংরেজী সংস্করণ ] 

১৯২৯ সালের প্রথমে ধরা পড়িল যে দক্ষিণপন্থী পারাজয়স্বীকারোম্মুখদের 
অনুমতি লইয়া বুখারিন কামেনেভের মধ্যস্থতায় ট্রট্স্কিবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
জন্য মিটমাটের শর্ত লইয়। কথাবার্তী চালাইতেছিল ৷ কেন্দ্রীয় কমিটি দক্ষিণপন্থী- 
দের এই নিন্দনীয় কার্যকলাপ জাহির করিয়া দিল এবং এই বলিয়া 
তাহাদিগকে সতর্ক করিল যে এরূপ কাণ্ডের অবসান বুখারিন, রাইকভ, টমৃস্কি 
প্রভৃতির পক্ষে শোচনীয় হইতে পারে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণোন্ুখের 
দল এই সাবধানবাণী শুনিল না। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তাহারা নুতন 
এক পার্টিবিরোধী মতবাদ প্রচার করিতে গিয়৷ যে ঘোষণা প্রকাশ করিল 
কমিটি তাহার নিন্দা করিল। ট্রটস্কি ও জিনোভিয়েভের অনুচরদের ভাগ্যে 
কি ঘটিয়াছে, সে কথা ন্মরণ করাইয়! দিয় কেন্দ্রীয় কমিটি আবার তাহাদিগকে 
সাবধান করিয়! দিল। ইহা! সক্কেও বুখারিন-রাইকভের দল পার্টাবিরোধী 
কাগকারখান! চালাইয়া চলিল। রাইকভ, টমৃক্কি এবং বুখারিন কেন্ত্রীয় 
কষিটির কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিল ; তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে ইহাতে 
পার্টির বদনাম হইবে। পদত্যাগ করিয়া! ধ্বংসমূলক নীতি অন্ুসরণ করার 
এই চেষ্টাকে কেন্দ্রীয় কমিটি নিন্দা করিল। শেষকালে, ১৯২৯ সালের 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্‌্শেভিক্‌ পাটি ৩৮১ 


নবেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক পূর্ণ অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে 
দক্ষিণপন্থী স্ববিধাবাদীদের মত প্রচারের লঙ্গে পার্টিসভ্য হইয়া থাকার কোন 
সঙ্গতি নাই। এই 'সভায় স্থির হয় যে দক্ষিণপন্থী পরাজয়ক্বীকারোনুখ দলের 
প্ররোচক ও নেতা হিসাবে বুখারিনকে কেন্দ্রীয় কমিটির "পলিটুব্যুরো” হইতে 
সরাইয়! দেওয়! হইবে, এবং রাইকত, টমৃষ্কি ও অন্ঠান্ত বিরোধপন্থীদিগকে বিশেষ 
সতর্ক করিয়! দেওয়। হইবে । 

অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে বুঝিয়া দক্ষিণপন্থী পরাজয়- 
স্বীকারোন্মুখ দলের বড়কর্ভীরা এক বিরতি প্রকাশ কবিয়া নিজেদের ভূল 
এবং পার্টির রাজনীতির নির্ভলিতা স্বীকার করিল। 

একেবারে বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের দলকে বাঁচাইবার মতলবে 
দক্গিণপন্থীরা এইভাবে কিছুকালের জন্য পিছু হুটা স্থির করিল। 

দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণোগ্ভত দলের বিরুদ্ধে পার্টর সংগ্রামের প্রথম স্তর 
এইভাবে শেষ হইল । 

পার্টির ভিতর এই নূতন মতভেদের খবর সোভির়েট ইউনিয়নের পরদেশী 
শক্রদের চোখ এড়াইয়া যায় নাই। পাটিতে এই “নুতন বিসম্বাদ” দুর্বলতারই 
লক্ষণ বিশ্বাস করিয়া! তাহারা আবার সোভিয়েটকে যুদ্ধে জড়াইবার চেষ্টা 
করিল এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজ যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার পুর্বেই তাহাকে 
ব্যাহত করিতে চাহিল। ১৯২৯ সালের শ্রীম্মকালে সাম্রাজ্যবাদীরা চীন ও 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এক বিবাদ বাধাইয়া দিল, চীনা জঙ্গীবাদীদের দিয়! 
চাইনীজ ঈন্টার্ণ রেলওয়ে ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পত্তি) দখল 
করাইল এং চীনা বিপ্রাবশক্রদের সৈশ্যবাহিনী দিয়া আমাদের স্থদূরপ্রাচ্য- 
সীমান্তরক্ষী ফৌজকে আক্রমণ করাইল। কিন্তু চীন! জঙ্গীবাদেব এই উপদ্রব শীঘ্রই 
থামাইয়া:দেওয়া হইল, লালফৌজের কাছে নাজেহাল হইয়া জঙ্গীবাদীরা পলাইল 
এবং মাঞ্চুরিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শান্তিপ্রস্তাব স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়ার 
নিষ্পত্তি হইল। 
সকল ৰাধ! অগ্রাহ্থ করিয়া, বিদেশী শত্রুদের চক্রান্ত এবং পার্টির মধ্যে 
“বিসম্বাদ” সত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের শাস্তিমূলক নীতি আর একবার বিজয়ী 
হইল। 

ইহার অল্পকাল পরেই, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের মধ্যে যে কুটনীতি ও 
বাণিজা সম্পর্ক ব্রিটিশ রক্ষণনীলদল ভাঙিয়! দিয়াছিল, তাহ! আবার স্থাপিতহইল। 


৩৮২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


বিদেশী শত্র ও আভ্যন্তরীণ শক্রর আক্রমণ সাফল্যসহকারে প্রতিহত করার 
সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ শিল্পবিকাশ, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, কষিসমবায় ও 
রাষ্ট্রপরিচালিত ক্ুবিপ্রতিষ্ঠানগঠন, এবং সবশেষে, জাতির অর্থনীতিব্যবস্থার 
বিকাশের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প গ্রহণ ও সংসাধন প্রভৃতি কাজ লইয়া! পার্ট 
বিশেষ ব্যস্ত ছিল। 

১৯২৯ সালের এপ্রিলমাসে পার্টির ষোড়শ সম্মেলন বসিল, কর্মস্চীতে প্রধান 
ব্যাপার হইল প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্প । দক্ষিণপন্থী পরাজয়-স্বীকারোনুখ দল 
পঞ্চবর্ষসংকল্লের যে “লঘ্ুতম”” (£71710791 ) সংস্করণ প্রস্তাব করিল, তাহাকে 
বাতিল করিয়া সম্মেলনে তাহার “প্ররুষ্তম"” (০0791) সংস্করণ গ্রহণ 
করিল, যে কোন অবস্থায় ইহাই অবশ্ত পালনীয় বলিয়া ঘোষণ। করিল। 

পাটি এইভাবে সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণের জন্ত প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের 
অনুষ্ঠান করিল। 

পঞ্চবর্ষসংকল্প অনুসারে স্থির হইল যে ১৯২৮-৩৩ এই কয় বৎসরে জাতীয় 
অর্থনীতি ব্যবস্থাতে পুঁজি হিদাবে খাটানো। হইবে ৬,৪০* কোটি “রুব্ল্‌” ; ইহার 
মধ্যে শিল্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি বাড়াইবার জন্য খাটান্মে হইবে ১,৯৫০ কোটি 
রুব্ল্‌,যানবাহন ব্যবস্থার বিকাশের জন্ঠ খাটানো হইবে ১০০০ কোটি রুব্ল্‌ 
এবং কৃষিকর্ম্মে খাটিবে ২,৩২০ কোটি রুব্ল্‌। 

আধুনিক যন্ত্রাদি লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের শিল্প ও কৃষিব্যবস্থাকে সুসমৃদ্ধ 
করার এই বিরাট পরিকল্পন1 গৃহীত হইয়াছিল । 

কমরেড স্টালিন বলিলেন, “পঞ্চবর্ষসংকল্পের মূলগত কাজ হুইল আমাদের 
দেশে এমন এক শিক্পব্যবস্থা স্থষ্টি করা, যাহা! সোশালিজ মের বনিয়াদে কেবল সমগ্র 
শিল্প নয়, যানবাহন ও কৃষিকর্ম্মকে নূতন করিয়া সাজাইয়া গড়িতে পারিবে ।” 
(স্টালিন, “লেনিনবাদের বিভিন্ন সমস্তা,” রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৪৮৫ ) 

পরিকল্পনা বিরাট হইলেও ইহ! বল্শেভিকৃদের হতভম্ব বা আশ্চর্য্য করিরা দেয় 
নাই। শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও কৃষিসমবায় গঠনের সমগ্র গতি দ্বারা ইহার পথ প্রস্তুত 
হইয়াছিল। ইহার পূর্বে আবার শ্রমিক ও কৃষকদের মাতাইয়! শ্রম সম্বন্ধে 
উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছিল, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতায় ইহার 
প্রকাশ দেখা গেল। ৃ 

সোশালিস্ট প্রতিযোগিতাকে আরও আগাইয়! লইয়া যাইবার জন্য শ্রমব্যস্ত 
সর্ধবসাধারণকে আহ্বান জানাইয়া ষোড়শ পার্টি সম্মেলন এক আবেদন প্রচার করিল। 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৩৮৩ 


সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমব্যাপারে অনমসাহপিকতার বনু 
দৃষ্টান্ত মিলিল। শ্রমব্যাপারে নূতন মনোভাব দেখ! গেল। অনেক কারখানা, 
কৃষিসমবায় ও রাষ্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ রুষকর; 
বাষ্ট্রের পরিকল্পনার চেয়ে বেশী উৎপাদন করিবার জন্ত পাস্ট। পরিকল্পনা 
খাড়া করিল। শ্রমব্যাপারে তাহারা যথার্থ বীবত্ব প্রদর্শন করিল। পাটি ও 
সবকার সোশালিস্ট বিকাশের যে পরিকল্পন! স্থিব করিয়াছিল, তাহারা সে- 
পরিল্লনাকে শুধু সম্পূর্ণ করিল না, অতিক্রম ক্রিয়া গেল। শ্রমব্যাপারে 
মনোভাব বদ্লাইয়! গিয়াছিল। পুঁজিবাদী আমলে যাহা অনিচ্ছায় কারাদ 
ভোগের মত ছিল, তাহা এখন “একটা সম্মানের, গৌরবের, তেজস্থিতা ও বিক্রমের 
ব্যাপার” (স্টালিন ) হইয়া ঈাড়াইল। 


দেশের সর্বত্র বিপুলবেগে নৃতন শিল্পস্থাপন অগ্রসর হইল। নীপার হাইড্রো- 
ইলেকটিক পরিকল্পনা (নদীর জল হইতে বৈদ্যুতিক শক্তিসংগ্রহ ) পুরাদ্মে 
চলিল। ক্রামাটস্ক্‌ ও গর্লোভ্‌কা লৌহ ও ইম্পাতত কারখানা নির্মাণ এবং 
দনেৎস্‌ অববাহিকাতে লুগাম্সক্‌ ইঞ্জিন কারখানাকে আবার গড়িরা তোলার 
কাজ আরম্ভ হইয়াছিল ।, নৃতন কয়লাখনি ও লৌহুকারখানায় হাপর দেখা 
গেল। মুরাল অঞ্চলে “মেশিন, বানাইবাব কারখানা এবং বেরেজ্নিকি ও 
দোলিকাম্‌স্ক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করার কারখান! নির্মাণ চলিল। মাগ্নি- 
টোগন্কে লৌহ ও ইম্পাত কারখান! গড়িবার কাজ আরম্ভ হইল। মস্কো ও 
গোফিতে বড় বড় মোটর কারখানা বানাইবার কাজ বেশ আগাইয়াছিল, 
সঙ্গে সঙ্গে ডন্‌ নদীতীরে রস্টভ. শহরে ট্রাক্টর “হাভেম্টার কম্বাইন্‌ ও অন্যান্য 
কৃষিযন্ত্র উৎপাদনের জন্ত অতিকায় কারখানা খাড়া হইতে লাগিল। সোভিয়েট 
ইউনিয়নের কয়ল! উৎপাদনের দ্বিতীয় কেন্ত্র কুজ্নেতস্কে খনিগুলি বাড়ানে। 
হইল। স্টালিনগ্রাদের নিকটবর্তী প্রান্তরে এগারে। মাসের মধ্যে বিরাট ট্রাক্টর 
কারখান! তৈয়ার হুইয়! গেল। নীপার হাইড্রো-ইলেকটি,ক স্টেশন ও স্টালিনগ্রাদ 
্যাক্টর কারখান। নির্মাণে শ্রমিকরা উৎপাদনব্যাপারে ছুনিয়ার সেরা শ্রমনিপুণদের 
হার মানাইল। 

ইতিহামে কখনও এরূপ সুবিশাল শিল্পনিম্দীণ, শিল্পবিস্তারে এন্দপ উদ্দীপনা, 
শ্রমব্যাপারে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এরূপ অসমসাহস দেখা যায় নাই। 

সোশালিস্ট প্রতিযোগিতা দ্বারা প্ররোচিত ও উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রমোৎসাহের 
এক প্রক্কত উন্মাদন! দেখ! গেল। 


৩৮৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


এইবার কৃষকরা শ্রমিকদের পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। যে কৃষকরা 
দলে দলে তাহাদের কৃষিসমবায় সংগঠন করিতেছিল তাহাদের মধ্যেও শ্রম- 
ব্যাপারে এই উদ্দীপনা ছড়াইতে আরম্ভ হইল। কৃষকরা সুনির্দিষ্টভাবে সমবেত 
কৃষিকর্মের দিকে ঝু"কিতে লাগিল। রাষ্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও ট্র্যাক্টর 
স্টেশনগুলি একাজে খুবই জরুরী অংশ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপরিচালিত কৃিপ্রতিষ্ঠানে 
ও মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনে চাষীরা ভিড় করিয়া আসিত। ট্যাক্টর ও 
অন্ঠান্ঠ কৃষিযন্ত্র কেমন করিয়া চলে দেখিত ও তারিফ করিত, এবং তখনই 
সেখানে সংকল্প করিত, “এসো, আমরা সকলে কষিসমবায়ে যোগদান করি |» 
আলাদ! ও প্রক্যহীনভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষুদ্র বামনাকৃতি ক্ষেত্র ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচালিত হইত। উপযুক্ত কুষিযন্ত্রাদির সম্পূর্ণ অভাব ছিল, অনেক অকষিত 
জমি ভাঙ্গিয়! চাষ করার উপায় তাহাদের ছিল না, নিজেদের ক্ষেতখামারে 
উন্নতির কোন আশ! থাকিত না, দারিদ্র্যভারে নিপীড়িত হইয়! তাহার! অসহায় 
হইয়। পড়িত। এই চাষীরা অবশেষে দুরবস্থা হইতে বাহির হইবার একটি 
রাস্ত। খুঁজিয়। পাইল, উন্নততর জীবনের পথ দেখিতে পাইল ; তাহাদের ছোট 
খামারগুলিকে একজোট করিয়! সমবায়ব্যবস্থা, সংঘবদ্ধভাবে ক্ষেত্রপরিচালনা, 
যে কোন "্পাথুরে” অকধিত জমিকে চষিবার মত ট্র্যাক্টরে তাহারা এই পথ 
দেখিল ১ কৃষিষন্ত্র, অর্থ, লোকবল ও পরামর্শ দিয়া রাষ্ট তাহাদিগকে যে সাহায্য 
দিল, যে কুলাক্‌রা খুবই সম্প্রতি সোভিয়েট সরকারের হাতে পরাস্ত হইয়াছিল 
এবং যাহারা ভূতলশায়ী হইতে বাধ্য হওয়ায় লক্ষ লক্ষ কৃষক আহ্লাদিত 
হইয়াছিল, সেই কুলাকৃদের বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করার স্থবিধার মধ্যে 
তাহার! এই পথের সন্ধান পাইল । 

এই বনিয়াদের উপর ব্যাপকভাবে কুষিসমবায় আন্দোলন আরম্ভ হইল 
পরে, বিশেষত ১৯২৯ সালের শেষদিকে, ইহা! দ্রুত বৃদ্ধি পাইল, এমন 
কি সোশালিস্ট শিল্পের কাছেও যাহা অজানা, এমন অভূতপূর্ব বেগে 
অগ্রসর হইয়! চলিল। 

১৯২৮ সালে কৃষিসমবায়গুলির মোট শশ্তোৎপাদন ভূমির পরিব্যান্তি 
ছিল ১৩,৯০,০০০ “হেক্টার” ; ১৯২৯ সালে হইল ৪২,৬২,*০০ “হেক্টার” ; 
আর ১৯৩০ সালে কৃষিসমবায়গুলি পরিকল্পনা অন্ুসারেই ১১৫০০৯০১৯০০ 
£হেক্টার” চাষের জমি ঠিক হইল। 

ফষিসমবায় সম্বন্ধে “বিরাট পরিবর্তনে পূর্ণ একটি বৎসর” (১৯২৯) শীর্ষক 


দেশকে শিল্পপ্রধান করার সংগ্রামে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৩৮৫ 


প্রবন্ধে কমরেভ স্টালিন বলিলেন, "স্বীকার করিতেই হইবে যে অগ্রগতির 
এরূপ প্রচণ্ড বেগের তুলন! আমাদের বড় বড় সোশালিস্ট কল-কারখানাতেও 
মেলে না, যদিও আমাদের শিল্প মোটের উপর বাড়তির মুখে অসাধারণ 
বেগে অগ্রসর হয় বলিয়াই পরিষ্টিত ।” 

ক্কষিসমবায় আন্দোলনের বিকাশে ইহা! একট! গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তন হৃচনা 
করিল। 

ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলন এইভাবে আরম্ভ হইল । 

“বিরাট পরিবর্তনে পূর্ণ একটি বৎসর” শীর্ষক প্রবন্ধে কমরেড স্টালিন 
প্রশ্ন করিলেন : প্চাবীদের কৃষিসমবায় আন্দোলনের নূতন বৈশিষ্ট্য কি?” উত্তরে 
ভিনি বলিলেন : 

“বর্তমানে কৃষিসমবায় আন্দোলনের নুতন ও চরম বৈশিষ্ট্য হইল এই 
যে, চাষীর আর পুর্ধের মত স্বতন্তরভাবে কৃষিসমবায়ে যোগ দিতেছে না, 
সারা প্রাম আসিয়া যোগ দিতেছে, এমনকি সার! ভোলোস্ত, (গ্রামাঞ্চল ), 
সারা জেলা, এমন কি সারা এলাকার সকলে আসিয়া যোগ দিতেছে। 
ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ হইল এই যে, মাঝারি সঙ্গতিপন্ন চাবী 
কৃবিসমবায় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন কৃষিকর্মের অগ্রগতিতে 
যে-মৌলিক পরিবর্তন হইল সোভিয়েট সরকারের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য 


ইহাই সেই পরিবর্তনের বনিয়াদ |” 

ইহার অর্থ এই যে সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধতার ভিত্তিতে কুলাকৃদের শ্রেণীহিসাবে 
উচ্ছেদ করার সময় স্ুপরিণত হইয়া আসিতেছিল কিংবা তখনই 
আসিয়াছিল। 


সংক্ষিগুসার 
১৯২৬-২৯ )_-এই সময়ে দেশে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পাটি 
ক্বদেশে, বিদেশে অনেক নিদারুণ প্রতিবন্ধকের সঙ্গে লড়াই করিয়া সেগুলিকে 
অতিক্রর্ম করিল । পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর চেষ্টার ফলে সোশালিস্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠা- 
নীতির বিজয় ঘটিল। 
সবচেয়ে বড় কথ হইল এই যে, দেশকে শিল্পপ্রধান করা সম্বদ্ধে একটি ছুরূহতম 
সমন্তা, অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পগঠনের জন্ত অর্থসংগ্রহের সমন্তার সমাধান 
৫ 


৩৮৩ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


হইয়াছিল। দেশের সমস্ত অর্থনীতি-ব্যবস্থাকে আবার সাজাইয় তুলিবার 
মত সমৃদ্ধ বৃহৎ শিল্পেব ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল । 

সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণের জন্য প্রথম পঞ্চবর্ষনংকল্প গৃহীত হইয়াছিল । 
নৃতন কারখানা, রাষ্্পরিচালিত কৃষিক্ষেত্র ও কষিসমবায় বিপুল আয়তনে 
বাড়ানো হইল। 

সোশালিজমের দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং 
পাটির মধ্যে সংঘর্ষ আরও তীব্র হইয়। উঠিল । এই সংগ্রামের প্রধান ফল 
হইল এই যে কুলাক্দের প্রতিরোধ চূর্ণ হইল, ট্রটুস্কি ও জিনোভিয়েভপন্থীদের 
মিলিত সংস্থা সোভিয়েটবিরোধী বলিয়৷ জাহির হইয়! গেল, দক্ষিণপন্থী 
পরাজয়-স্বীকারোম্বুখ দল কুলাকৃদের দালাল হিসাবে ধর! পড়িল, ট্টস্কিবাদীরা 
পার্টি হইতে বিতাড়িত হইল, এবং ঘোষণা কর! হইল যে ট্ুটুস্কিবাদী ও 
দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
( বল্শেভিক্‌ ) পার্টির সভ্যপদে থাকা অসঙ্গত। 

মতবাদমূলক সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টির হাতে পরাস্ত হইয়া, এবং 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সকল সমর্থন হারাইয়া, টুট্স্কিবাদীদের আর রাজনৈতিক 
শক্তি হিসাবে অস্তিত্ব রহিল না, এবং তাহার! এক নীতিজ্ঞানহীন, আত্মসর্ববস্ব, 
কুচক্রী, ছু-মুখে, প্রবর্চক রাজনীতিকের দলে পরিণত হইল । 

বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিয়৷ পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নের সোশালিস্ট 
পুনর্গঠনের জন্য পঞ্চবর্ষ সংকল্প সাধনের উদ্দেশ্টে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক- 
সম্প্রদায়কে সুসংহত করিল। সারা দেশ ব্যাপিয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমব্যস্ত জনগণের 
মধ্যে সোশালিস্ট প্রতিযোগিতার মনোভাব ছড়াইয়া৷ পড়িল, শ্রমব্যাপারে 
উদ্দীপনার এক বিপুল তরঙ্গ বহিয়া গেল এবং এক নূতন শ্রমশৃঙ্খলার উদ্ভব 
ঘটিল। 

এই যুগ বিরাট পরিবর্তনে পূর্ণ একটি বৎসরে শেষ হইল? শিল্পব্যাপারে 
সোশালিজমের বিপুল বিজয় স্চিত হইল, কৃষিকর্থে প্রথম প্রধান সাফল্য 
দেখা গেল, মাঝারি অবস্থার চাষীরা কলষিসমবায়ের দিকে ঝুকিল, এবং 
ব্যাপকভাবে কৃষিসমবায় আন্দোলন আরম্ত হইল। 


একাদশ অধ্যায় 


যৌথ কৃবিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেতিক্‌ 
পার্টি (১৯৩০-৩৪ ) 


১। ১৯৩০-৩৪ সালে আভ্যন্তরীণ অবস্থা ধনিক দেশগুলিতে 
অর্থ নৈতিক সঙ্কট- জাপানের মাঞ্চুরিয়! অধিকার-__ 
জার্শীনীতে ফ্যাশিজ মের রাষ্ট্শক্তি দখল-_ 
যুদ্ধের ছুইটি এলাকা 

সোভিয়েট ইউনিয়নে যখন দেশকে সোশালিম্ট শিল্পপ্রধান করার কাজ 
রীতিমত অগ্রসর হইতেছিল এবং শিল্পব্যবস্থা দ্রুত বিকাশ পাইতেছিল, তখন 
১৯২৯ সালের শেষভাগে ধনিকদেশসমূহে এক অভূতপূর্ব আয়তনের মারাত্মক 
বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট আরন্ত হইল এবং পরবর্তী তিনবৎসরে ক্রমা্য়ে 
বাড়িতে লাগিল। শিল্পসঙ্কটের ভিতর কৃষিসঙ্কট যেন এক বুনানির মধে) ঢুকিয়া 
থাকায় সর্ধত্র অবস্থা আরও মন্দ হইয়া পড়িল। 

তিন বৎসর ধরিয়া যখন অর্থনৈতিক সঙ্কট চলিল (১৯৩০-৩৩ ) তখন 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন কমিয় ১৯২৯ সালের উৎপাদনের তুলনায় 
শতকরা ৬৫ ভাগে ফাড়াইয়াছিল, ব্রিটেনে শতকরা ৮৬, জার্মানীতে শতকর! ৬৬ 
এবং ফ্রাঙ্গে শতকর! ৭৭ ভাগ নামিয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই সোভিয়েট 
ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িল, ১৯৩৩ সালে ১৯২৯-এর 
উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ২০১ ভাগে উঠিয়াছিল। 

ধনিক অর্থনীতি ব্যবস্থার চেয়ে সোশালিন্ট অর্থনীতি ব্যবস্থার উৎকর্ষ ইহাতে 
নৃতন করিয়া প্রমাণ হইল। ইহা! দেখাইল যে সোশালিছুমের দেশ হইল সার! 
দুনিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কটের আশঙ্কামুক্ত একমাত্র দেশ। 

বিশ্বব্যাগী অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ফলে ২ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বেকার হইয়া 
উপবাস, দারিদ্র্য ও কষ্টের দুর্ভোগে পড়িল । কৃষিসঙ্কটে কোটি কোটি চাষীর 
ছুর্দশা ঘটিল। 

বিশ্বব্যাপী অর্থটনতিক সঙ্কট সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে, বিজয়ী ও পরাজিত 
দেশগুলির মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী ও ও্পনিবেশিক, পরাধীন দেশগুলির মধ্যে, শ্রমিক 


৩৮৮ লনোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ও ধনিকদের মধ্যে, কুষক ও জমিদারদের মধ্যে অসামপ্জন্তগুলিকে তীত্রতর করিয়া 
তুলিল। 

যোড়শ পার্টিকংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে রিপোর্ট দিতে গিয়৷ কমরেড 
স্টালিন দেখাইয়! দিলেন যে, বুর্জোয়াশ্রেণী একদিকে ফ্যাশিস্ট একাধিপত্য, অর্থাৎ 
সব চেয়ে প্রগতিবিরোধী, সব চেয়ে যুদ্ধপ্ররোচক, সবচেয়ে সাম্রাজ্যবার্দী ধন- 
তান্ত্রিকদের একাধিপত্য দ্বারা অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান খুঁজিবে, অপরদিকে 
আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় দীন দেশগুলিকে নিঃম্ব করিয়া উপনিবেশ ও প্রভাবস্থাপনের 
এলাকাগুলিকে ভাগ করিবার মতলবে যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্ট৷ করিবে । 

ঠিক এই ব্যাপারই তখন ঘটিয়াছিল। 

১৯৩২ সালে জাপান যুদ্ধের বিপদকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। অর্থ নৈতিক 
সঙ্কটের দরুন ইয়োরোপের শক্তিপুঞ্জ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ পুরাপুরি আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপার লইয়! ব্যন্ত রহিয়াছে বুঝিয়া জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা স্থির কবিল যে, এঁ 
সুযোগ লইবে এবং চীন দেশ জয় করিয়া সেখানে প্রতুত্ব করার উদ্দেশ্তে আত্মরক্ষা 
ব্যবস্থায় দুর্বল চীনের উপর চাপ দিবে। নিজেরাই “স্থানীয় ঘটনা” বাধাইয়। দিয় 
জাপানী সাত্রাজ্যবাদীরা নির্লজ্জভাবে তাহার স্থযোগ লইল এবং চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা না করিয়াই দস্থ্যর মত মাঞ্চুরিয়াতে সৈহ্বাহিনী লইয়৷ ঢুঁকিল। জাপানী 
বাহিনী সমগ্র মাঞ্চুরিয়! অধ্বিকার করিল, এবং এই উপায়ে সেখানে উত্তর-চীন 
দখলের জন্য এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণের জন্ঠ যুদ্ধের আয়োজনের এক 
সুবিধাজনক ঘাঁটি তৈয়ার করিল। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইবার জন্য জাপান 
জাতিসংসদের ( লীগ অফ নেশন্ন্‌ ) সভ্যপদ ছাড়িয়া দিল এবং নিদারুণ বেগে 
অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল । 

ইহাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুদূর প্রাচ্যে তাহাদের নৌবল 
বাড়াইতে প্ররোচিত হইল । বেশ স্ু্পষ্টভাবে দেখা গেল যে জাপান চীনকে 
পদদলিত করার জন্ত এবং তরী দেশ হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাভ্রাজ্যবাদী 
শক্তিবুন্দকে থেদাইবার জন্য উঠিয়া! পড়িয়! লাগিয়াছে। তাহার! অন্ত্রবল বাড়াইয়! 
ইনার জবাব দিল। 

কিন্ত জাপানের আরও একটি উদ্দেশ্ঠ, অর্থাৎ সোভিয়েট দূরপ্রাচ্য হস্তগত 
করার উদ্দেস্ত ছিল। ম্বভাবতই সোভিয়েট ইউনিয়ন এই বিপদ সম্বন্ধে চোখ 
বুজিয়! থাকিতে পারিল না, বরং নুদুরপ্রাচ্য অঞ্চলকে খুবই শক্তিশালী করিতে 
লাগিল। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পাটি ৩৮৯ 


এইভাবে স্থদুবপ্রাচ্যে জাপানী সাআজ্যবাদীদের কল্যাণে যুদ্ধের প্রথম এলাকা 
দেখা দিল। 


কিন্তু কেবল স্ুদূব প্রাচ্যেই অর্থ নৈতিক সঙ্কট ধনতন্ত্রেব অসঙ্গতিগুলিকে 
প্রকট করিয়া তোলে নাই। ইয়োবোপেও সেগুলি বিষম বাড়িয়া উঠিল। 
শিল্প ও কৃষিব্যাপারে বহুদিনব্যাগী সঙ্কট, বেকার সমস্তার বিপুল পরিমাণ, 
এবৎ দরিদ্রশ্রেণীর জীবনযাত্রায় ক্রমবদ্ধমান অনিশ্চয়তা ভাব শ্রমিক ও 
কষকদের অসস্তোষকে প্রজ্পলিত কবিয়৷ তুলিল। শ্রমিকশ্রেণীর বিরাগ 
বিপ্লবী-অসস্তোষে পরিণত হইল। যে-জার্মানী যুদ্ধের জন্য বিজয়ী ইংরেজ ও 
ফরামীদের ক্ষতিপূরণসুচক টাকা দিয়া এবং অর্থ নৈতিক সন্কটের ফলে অর্থনীতি 
ব্যাপাবে মুহমান হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যেখানকার শ্রমিকশ্রেণী স্বদেশী, ও 
বিদেশী, ইংরেজ ও ফবাসী বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসনে অবসন্ন হইয়া! পড়িয়াছিল, 
বিশেষত সেই জার্মানীতে এই অবস্থা দেখা গেল। ফ্যাশিস্টরা রাষ্র্শক্তি দখল 
করিয়া বসিবার পূর্বে রাইথস্টাগেব” (জার্মান পার্লামেন্ট ) বিশেষ নির্বাচনের 
সময় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি যে ৬০ লক্ষ ভোট পাইস্নাছিল, তাহা৷ এই অসস্তোষের 
ব্যাপকতা স্থম্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছে। জার্মান বুর্জোয়ারা বুঝিল যে 
জার্মানীতে বুর্জোষা-গণতান্ত্রিক অধিকাব বজায় রাখিলে নিজেরাই বিশ্রীভাবে 
ঠকিয়া যাইবে । শ্রমিকশ্রেণী এই অধিকারগুলি কাজে লাগাইয়া বিপ্লবী 
আন্দোলনের প্রসাব ঘটাইতে পারে। তাহারা তাই স্থিব করিল যে বুর্জোয়- 
শ্রেণীকে কর্তৃপক্ষ হিসাবে জার্মানীতে বাঁচাইয়া রাখার একটিমাত্র রাস্তা আছে; 
নে রাস্তা হইল বুর্জোয়া অধিকাবগুলি উঠাইয়! দেওয়া, রাইথস্টাগকে নামমাত্র 
পরিণত করা, এবং যে সন্ত্রাসবাদী বুর্জোয়া জাতীয়তাসর্ধস্ব একাধিপত্যের শক্তি 
শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করিতে পারিবে এবং পেটি বুর্জোয়া! জনসাধারণের মধ্যে 
যাহারা যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের প্রতিশোধ চায় তাহাদের উপর নির্ভর করিতে 
পারিবে, সেই শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর! । সুৃতরাৎ যে-ফ্যাশিস্ট পার্টি জনগণের 
চোখে ধুলা দিবাব জন্য নিজেদের নামকরণ করিয়াছিল জাতীয়তাবাদী 
সোশালিস্ট পার্টি, তাহার! সেই ফ্যাশিস্টদের রাষ্ট্রশক্তির আসনে আহ্বান 
করিল। তাহার বেশ জানিত যে, ফ্যাশিস্টর! প্রথমত সাম্রাজ্যবার্দীদের মধ্যে 
যাহারা প্রগতিবিরোধী এবং শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে বড় শক্র, তাহাদেরই 
প্রতিনিধি, এবং দ্বিতীয়ত, ফ্যাশিস্টরা পার্টি হিসাবে যুদ্ধের প্রতিশোধ সম্বন্ধে 
সবচেয়ে জোর গলায় প্রচার করিত ও লক্ষ লক্ষ জাতীয়তাবাদী পেি-বুর্জোয়াকে 


৩৯০ দোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মুগ্ধ করিতে পারিত। জার্মান সোশাল-ডেমোক্রািক পার্টির যে-নেতার' 
আপোসনীতি অনুসরণ করিয়া ফ্যাসিজ্মের পথ প্ররস্তত করিয়াছিল, শ্রমিক- 
শ্রেণীর প্রতি সেই বিশ্বাসঘাতকরা এই কাজে জার্মান বুর্জোয়াদের সাহায্য 
করে। | 


এই অবস্থায় ১৯৩৩ সালে জার্মান ফ্যাশিস্টর! রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়! বসে। 
সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে জার্শানীর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া কমরেড 
স্টালিন তাহার রিপোর্টে বলেন : 


“জার্মানীতে ফ্যাশিজ্মের জয়কে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর দৌর্ধল্যের লক্ষণ, এবং 
যে-সোশাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ফ্যাশিজ্মের পথ প্রস্তুত করিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রতি সেই পার্টির বিশ্বাসঘাতকতার ফল মনে করিলেই চলিবে না; ইহাকে 
বুর্জোয়াশ্রেণীর দৌর্বল্যের লক্ষণও মনে করিতে হইবে। বুর্জোয়ারা যে আর 
পুরাতন পার্লামেণ্টমার্ক। এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন চালাইতে 
পারে না এবং ফলে বাধ্য হইয়া স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদী শাসন পদ্ধতি 
অবলম্বন করে, ইহারও লক্ষণ মনে করিতে হইবে ...।” (স্টালিন, “সি, 
পি, এস, ইউ'র সপ্তদশ কংগ্রেস-_” পপার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে 
িরপোর্ট”, ইতরাজী সংস্করণ, পৃঃ ১৭) 


জার্মান ফ্যাশিস্টরা! রাইথ্‌স্টাগে আগুন লাগাইয়া, নৃশংসভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে 
দমন করিয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর সকল সংগঠনকে ধ্বংস করিয়া, এবং বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল করিয়া! তাহাদের স্বরাষ্ট্রনীতির পত্তন করিল। 
জাতি-সংসদ হইতে সরিয়া আসিয়া, এবং জার্মানীর অনুকূলে জোর করিয়। 
ইয়োরোপীয় দেশগুলির সীমাস্তরেখা বদ্লাইবার মতলবে যুদ্ধের প্রকান্ঠ 
আয়োজন করিয়া, তাহার! তাহাদের পররাষ্ট্রনীতির পত্তন করিল। 


_ এইভাবে, জার্মান ফ্যাশিস্টদের কল্যাণে, ইয়ৌরোপের মধ্যস্থলে, যুদ্ধের 
দ্বিতীয় এলাক দেখ দিল । 


স্বভাবতই, সোভিয়েট ইউনিয়ন এই গুরুতর ঘটনা! সম্বন্ধে চোখ বুজিয়া 
থাকিতে পারিল না, এবং পশ্চিমে যাহা ঘঁটতেছে সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিল 
এবং পশ্চিম সীমান্তে আত্মরক্ষ।' ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করিতে 
লাগিল 


যৌথ ক্ৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেতিক্‌ পার্টি ৩৯১ 


২। কুলাক্দের নিয়ন্ত্রণ করার নীতি হইতে শরেণীহিসাবে 
তাহাদের উচ্ছেদ ঘটাইবার নীতি অবলম্বন__যৌথ 
কৃষি-আন্দোলন সম্পর্কে পার্টিনীতির বিকৃতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম_ সর্বক্ষেত্রে পু*জিদারদের 
উপর আক্রমণ-_ ষোড়শ পা্টিকংগ্রেস 


পার্টি ও সরকার পূর্বে মোট যে-কাজ করিষাছিল তাহাব ফলেই ১৯২৯ ও 
১৯৩০ সালে চাষীব! দলে দলে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগ দেয়। যে- 
সোশালিস্ট শিল্প সংবদ্ধিত হুইমা ব্যাপকভাবে ট্র্যাক্টর ও কৃধিবস্ত্রাদি উৎপাদন 
আরম্ভ করিয়াছিল; ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে শশ্তক্রয় সংক্রান্ত আন্দোলনে 
কুলাকৃদেব বিরুদ্ধে যে-প্রচণ্ড ব্যবস্থা অবলঘ্বিত হ্ইয়াছিল; যে-কুষিসমবায়- 
সমিতিগুলি প্রসারলাভ করিয' ক্রমে ক্রমে চাষীদ্দের সমবেত কৃষিকর্ম্নে অভ্যস্ত 
করিয়াছিল; প্রথম যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্্ট পরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির 
কাজের স্ুফল-_এই সব মিলিয়! স্থুদ্ট়ভাবে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থার পথ প্রস্তত 
করিয়াছিল, এবং তখন সমগ্র গ্রাম, জেলা ও এলাকায় চাষীরা যৌথ 
কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিল। 

যৌথ কৃষিব্যবস্থাকে স্ুপ্রতিষ্ঠ করার কাজ বেশ নিধ্বিবাদে সুসম্পন্ন হয় 
নাই। দলে দলে চাষীরা সোজাম্থজি আসিয়া কৃষিসমবায়ে যোগ দেয় নাই। 
কুলাকদের বিরুদ্ধে কৃষকসাধারণের সংগ্রাম চলিয়াছিল। নুদুঢ়ভাবে যৌথ 
ক্ুষিব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্থ হইল এই ষে গ্রামাঞ্চলের যেখানে কষিসমবায় স্থাপিত 
হইল সেখানকার সমস্ত জমি এ ক্ুষিসমবায়ের অধিকারে গেল। কিন্তু এই 
জমির অনেকটা কুলাকৃদের দখলে বলিয়৷ তাহাদিগকে জমি থেকে তাড়াইয়া, 
গৃহপালিত পণ্ড ও যন্ত্রাদি কাড়িযা লইয়া, এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ দ্বারা 
কুলাক্দের গ্রেপ্তার করাইয়া জেলা! হইতে দূৰ করার কাজ চাষীদের উপর 
পড়িল। 

স্ৃতবাৎ স্ুদু়ভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা। প্রবর্ভনের অর্থ হইল কুলাকৃদের 
উচ্ছেদ। ইহা হইল সুদৃঢ়ভাবে যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তিতে শ্রেণীহিসাবে 
কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করার নীতি । 

এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বাস্তব শক্তি এরূপ প্রবল 
হইয়াছিল যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কুলাকৃদের নিঃশ্বেষ করা, তাহাদের 


৩৯২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


প্রতিরোধ চূর্ণ করা, শ্রেণীহিদাবে তাহাদের উচ্ছেদ ঘটানে! এবং ক্ষিসমবান্ব 
ও রাষ্ট্রচালিত কৃষি-প্রতিষ্ঠানের জোরে কুলাকৃদের কৃষিকণ্্ম উঠাইয়া দেওয়া 
সম্ভব হইল । 

১৯২৭ সালে কুলাক্রা তখনও ৬০ কোটি 'পুডের”ও বেশী শন্ত উৎপাদন 
করিত; ইহার মধ্যে প্রায় ১৩ কোটি 'পুড” বিক্রয়ের জন্য মিলিত। ও 
বংসর কৃষিসমবায় ও রাষ্্রচালিত ক্ৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে মাত্র সাড়ে তিন 
কোটি 'পুড' শন্ত বিক্রয়ের জন্ত পাওয়া গিয়াছিল। ১৯২৯ সালে বাষ্ট্রচালিত 
কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও কৃষিসমবায়ের সংবর্ধন সম্পর্কে বল্শেভিক্‌ পার্টির অটল 
কন্মপস্থার গুণে এবং তদন্ুরূপ গ্রামাঞ্চলে ট্র্যাক্টর ও কষিযস্ত্রাদি সরবরাহ 
ব্যাপারে সোশালিস্ট শিল্পের প্রগতির ফলে, কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত 
কুধিপ্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়াছিল। এ বৎসরই কুধিসমবায় ও 
রাষ্্চালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি অন্যুন ৪০ কোটি “পড়” খাগ্ভশস্ত উৎপাদন করে ; 
ইহার মধ্যে ১৩ কোটিরও বেশী বাজারে সরবরাহ করা হয়। ১৯২৭ সালে 
কুলাক্রা যে-পরিমাণ শন্ত বাজারে পাঠায়, সে-তুলনায় ইহা অধিক। আর 
১৯৩০ সালে কৃষিসমবায় ও রাষ্ট্রগালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজারের জন্য 
উৎপাদন করিতে বলা হইল ৪০ কোটি “পুডের'ও বেশী, তাহার৷ সেই পরিমাণ 
উৎপাদনও করিল; ১৯২৭ সালে কুলাক্রা যাহা বাজারে পাঠায়, তাহার 
চেয়ে ইহা! এত বেশী যে তুলনাই চলে না। 

এইভাবে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনে শ্রেণীশক্তির পরস্পরসম্পর্কে পরিবর্তনের 
ফলে, এবৎ কুলাকৃদের শস্তোৎপাদনের পরিবর্তে কৃষিসমবায় ও রাষ্্রচালিত 
কৃধিপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পক্ষে প্রয়োজন বাস্তব ভিত্তি থাকায়, বল্শেভিক্‌ পার্টি 
কুলাক্দের নিয়ন্ত্রিত করার নীতি হইতে নৃতন এক নীতি, স্দুভাবে সমবেত 
কষিকর্ম প্রবর্তনের বনিয়াদদের উপর শ্রেণী হিসাবে তাহাদের উচ্ছেদ 
করিবার নীতিতে উপনীত হইতে পারিল। 

১৯২৯ সালের পূর্ব পর্য্যন্ত সোভিয়েট সরকার কুলাক্দের কাজকর্ম্মকে সীমাবদ্ধ 
করিয়। রাখার নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। কুলাকৃদের উপর উচ্চতর হারে 
থাজন। চাপানে। হয়, নিদ্দিষ্ট দরে রাষ্ট্রের কাছে শশ্ত বিক্রয়ে তাহাদের বাধ্য করা 
হয়) জমির খাজনা সম্বন্ধে আইন দিয়! কুলাকৃদের ব্যবহার্ধ্য জমির আয়তনকে 
বধিয়া দেওয়া হয়; ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ক্ষেতথামারে ঠিকা মজুর খাটানো 
সম্বন্ধে আইন দিয়া কুলাকের জযির ব্যান্তিকে নিয়স্ত্রিত করা হয়। কিন্তু, তখনও 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেতিক্‌ পার্টি ৩৯৩ 


সরকার কুলাকৃদের উচ্ছেদ ঘটাইবার নীতি অনুসরণ করেন নাই, কারণ জমির 
ইজারা লওয়া ও মজুর খাটানো৷ সম্পর্কে আইন তাহাদের কাজ চালাইবার 
অনুমতি দিয়াছিল, এমন কি তাহাদের উচ্ছোদ নিষেধ করিয়! দিয়া এ ব্যাপারে 
তাহাদিগকে এক প্রকার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। এই নীতির ফলে 
কুলাক্শ্রেণীর সংবর্ধন প্রতিহত হইল, কুলাকদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় 
নিয়ন্ত্রণের ধাক্কা সামলাইতে না৷ পারিয়া ব্যবসা হইতে বিদূরিত হইল ও ভাঙিয়া 
পড়িল। কিন্তু এই নীতি কুলাক্‌দের শ্রেণীগত অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ভাঙে নাই, 
কুলাকৃদের উচ্ছেদ ঘটাইবার দিকেও ঝৌকে নাই। এ নীতি কুলাক্‌দের নিয়ন্ত্রণ 
করার নীতি ছিল, উচ্ছেদের নীতি নয়। একটা সময় পর্যযস্ত, অর্থাৎ যতদিন 
কষিসমবায় ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি ছূর্বল ছিল ও শস্তোৎপাদনে 
কুলাকৃদের জায়গা দখল করিতে পাবে নাই ততদিন এ নীতি অপরিহার্য্য 
ছিল। 

১৯২৯ সালের শেষে, কষিসমবায় ও রাষ্ট্র চালিত কৃবিপ্রতিষ্ঠানগুলির সংবর্ধনের 
দঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকাব চু করিষা এই নীতি ছাড়িয়া কুলাকৃদের 
উচ্ছেদ করা, শ্রেণীহিসাবে তাহাদেব সর্বনাশ করার নীতি গ্রহণ করিল। 
নবকার জমি ইজারা লওয়| ও ঠিক! মজুর খাটানো সম্বন্ধে আইন রদ 
করিল, এবং এইভাবে কুলাক্দের জমি ও ঠিকা মজুব কাড়িয়া লইল। কুলাক্দের 
উচ্ছেদ নিষেধ করিয়া৷ যে-আইন ছিল তাহা! বাতিল হইল। কৃষিসমবায়ের 
কল্যাণের জন্ত কুলাক্‌্দের কাছ থেকে গৃহপালিত পণ, যন্ত্রাদি ও খামারের 
অন্তান্তঠ সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়ার অধিকার চাষীদের দেওয়! হইল। কুলাকৃদের 
উচ্ছেদ করা হইল। ১৯১৮ সালে পুঁজিদারদের যেমন শিল্প ব্যবস্থা হইতে 
উচ্ছেদ করা হইয়াছিল, ঠিক তেমনই কুলাক্‌দের উচ্ছেদ করা হইল) শুধু 
এই প্রভেদ ছিল যে কুলাকৃদের উৎপাদনের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রের হাতে 
গেল না, ক্লষিলমবায়ে সংঘবদ্ধ চাষীদেব হাতে গেল। 

ইহা! হইল বিরাট এক বিপ্লব, সমাজেব প্রাচীন গুণবাচক অবস্থা হইতে 
নৃতন এক গুণবাচক অবস্থায় অতিক্রমণ ঘটিযা গেল; ইহার ফলাফল ১৯১৭ 
সালের অক্টোবর বিপ্লবেরই সমতুল্য । 

এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা রাষ্ট্রের উদ্বোগে উপর হুইতে 
চাপের ফলে সম্পন্ন হইল, এবং যে-কোটি কোটি রুূষক কুলাকৃদের দাসত্ববন্ধন 
ভাঙিবার জন্ত ও কৃষিসমবায়গুলিতে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ত 


৩৯৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


সংগ্রাম করিতেছিল, তাহারা নীচের দিক হইতে একাজে প্রত্যক্ষ সাহায্য 
করিল। 

এই বিপ্লব এক আঘাতে সোশালিস্ট সমাজ নিন্মীণের তিনটি মূলগত 
সমস্যার সমাধান করিল : 

(ক) ইহা আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোবকশ্রেণী, ধনিক পুনর্গঠনের 
প্রধান অবলম্বন, কুলাকৃশ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটাইল। 

(খ) ইহা আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীশ্রেণী, অর্থাৎ কৃষক- 
শ্রেণীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে যে-কৃষিব্যবস্থা পুঁজিবাদের জন্ম দেয়, 
সেই পথ ছাড়িয়া সমবেত, সংঘবদ্ধ, সোশালিস্ট কৃষিকর্্মের দিকে লইয়! শেল। 

(গ) ইহা দোভিয়েট শাসনকে কৃষিব্যাপারে সোশালিস্ট বনিয়াদ গড়িয়। 
দিল; দেশের অর্থনীতিব্যবস্থায় ইহ! সবচেয়ে বিস্তীর্ণ ও একান্ত প্রয়োজন 
হইলেও এ পর্য্যন্ত খুব কমই অগ্রসর হইয়াছিল । 

দেশের মধ্যে পুঁজিবাদ আবার প্রতিষ্ঠিত করার শেষ কলকাঠিটি ইহা নষ্ট 
করিয়। দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা গঠনের অনুকুল নৃতন 
ও চূড়াস্ত অবস্থা স্ুষ্টি করিল । 

শ্রেণীহিসাবে কুলাকৃদের উচ্ছেদ করার নীতি গ্রহণের কারণ ব্যাখ্য। করিয়া, 
স্থদটভাবে যৌথ কৃষিপ্রথ| স্থাপনের জন্ত কলুষকদের গণ-আন্দোলনের ফলাফল 
সংক্ষেপে আলোচন করিয়া, কমরেড স্টালিন ১৯২৯ সালে লেখেন : 

“সকল দেশের যে-ধনিকরা' সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন 
দেখিতেছে- “ব্যক্তিগত স্বত্বের পবিত্র নীতিকে? আবার কায়েম করার স্বপ্ন 
দেখিতেছে, তাহাদের শেষ আশ] ভাডিয়! পড়িতেছে ও অন্তহিত হইতেছে ॥ 
যে-চাষীদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ছিল যে তাহার! ধনতত্ত্রের পক্ষে ক্ষেত্র 
উর্বর করার উপাদান, সেই চাষীরা দলে দলে বব্যক্তিগত স্বত্বের, বহুপ্রশংসিত 
পতাকা পরিত্যাগ করিতেছে, সংঘবদ্ধতার পম্থা, সোশালিজমের পন্থা অবলম্বন 
করিতেছে । ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ আশা চুর্ণ হইয়া যাইতেছে !” ( স্টালিন, 
“লেনিনবাদ”, “বিপুল পরিবর্তনে পরিপূর্ণ এক বৎসর” ইংরেজী সংস্করণ ) 

১৯৩০ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
( বল্‌্শেভিক্‌ ) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত “সমবায়ীকরণের গতি ও 
যৌথ কৃষিব্যবস্থার বিকাশে সাহায্যার্থে রাষ্ট্রের বিধান” সংক্রান্ত ইতিহাসবিখ্যাত, 
প্রস্তাবে শ্রেণীহিসাবে কুলাকৃদের উচ্ছেদ-বিষয়ক নীতি একত্র বিন্যস্ত হুইয়াছিল। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন্রে সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্ট ৩৯৫ 


সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থার তারতম্য, এবং কোন্‌ অঞ্চল 
কতটা সমবায়ীকরণের পক্ষে স্থুপরিণত ছিল সে বিষয়ে এই সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ দৃষ্টি 
বাখা হইয়াছিল । 

সমবায়ীকরণের গতিবেগের বিভিন্ন হার নিরূপিত হইল; এইজন্য পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলকে তিনটি মণ্ডলীতে 
বিভক্ত করিল। 

প্রথম মগণ্ডলীতে ছিল প্রধান শশ্তোতৎপাদক অঞ্চলগুলি : যেমন, উত্তর 
ককেশন্‌ (কুবান্‌, ডন ও টেরেক ), মধ্য ভল্গা ও নিয় ভলগ! অঞ্চল, যেখানে 
সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ট্র্যাক্টর, সবচেয়ে বেণী সংখ্যায় রাষ্্রচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান 
এবৎ পূর্বে শস্তক্রয়-আন্দৌলনের ভিতবে কুলাক্দেব সঙ্গে লড়াইযেব সবচেয়ে 
বেশী অভিজ্ঞতা কৃষকদের ছিল বলিয়! সমবায়ীকরণের পক্ষে অবস্থা সবচেয়ে 
স্থপরিণত ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রস্তাব করে যে এই শ্বাস্তোৎপাদক অঞ্চলগুলির 
মগ্ডলীতে ১৯৩১ সালের বসস্তকালে সমবায়ীকরণ মোটের উপর সম্পূর্ণ 
করা হইবে। 

শন্তোৎপাদক অঞ্চলের দ্বিতীয় মণ্ডলী- যুক্রেন, কালো জমির মধ্যবর্তী 
অঞ্চল, সাইবীরিয়া, যুরালস্‌, কাজাক্তান প্রভৃতি__মোটের উপর ১৯৩২ সালের 
বসম্তকালে সমবায়ীকরণ সম্পূর্ণ কবা হইবে । 

অন্ঠান্ত প্রদেশ, এলাকা ও রিপাবৃলিক গুলি (মস্কো প্রদেশ, ট্রান্সককেশস্‌, 
মধ্য এশিয়ার সাঁধারণতন্ত্গুলি প্রভৃতি) প্রথম পঞ্চবর্ষয সংকল্পের শেষ 
পর্য্স্ত, অর্থাৎ ১৯৩৩ পর্য্যন্ত, সমবায়ীকরণের পদ্ধতি চালাইয়া যাইতে 
পারিবে । 

সমবায়ীকরণের গতিবেগ বাড়িতে থাকায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মনে 
করিল যে ট্র্যাক্টর, হার্ভেস্টার-কম্বাইন্‌, ট্রাক্টর চালিত যন্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য 
কারখান। নির্মাণের কাজ আরও জোরে চালানে! দরকার ৷ সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
কমিটি দাবী করিল যে “কষিসমবায় আন্দোলনের বর্তমান অবস্থাতে লাঙ্গল 
টানিবার কাজে ঘোড়ার দরকার কম মনে করার দিকে যে-ঝৌোক পড়িয়াছে, 
এবং যাহার ফলে না বুঝিয়! স্থুঝিয়। ঘোড়া বিক্রয় করিয়া! দেওয়া হইতেছে, 
সেই প্রবৃত্তিকে অটলভাবে বাধা দিতে হইবে ।” 

মূল পরিকল্পনার তুলনায় কৃষিসমবায়গুলিকে ১৯২৯-৩* সালে দ্বিগুণেরও 
বেশী খণ (৫০০ কোটি “রুব্ল ) রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হইল। 


৩৯৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


জমি জরিপ ও জমির সীমা নির্দেশ সম্পর্কে সমস্ত ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন 
করিল। 

প্রস্তাবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল যে, একটি বিশেষ স্তরে যৌথ 
কৃষি-আন্বোলনের মুখ্য রূপ কেবল “আটেল্” হইতে পারে; ইহাতে শুধু 
উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলিকে সাধারণ সম্পত্তি করা হয় । 

কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিসংগঠনগুলিকে খুবই গুরুতরভাবে সাবধান করিয়া 
দিল যে উপর হইতে প্ছুকুম চালাইয়! জোর করিয়া যৌথ কৃষি-আন্দোলন যেন 
চাপাইয়া দেওয়া না হয়; তাহা! হইলে যৌথ কৃষিসংগঠনে বথার্থ সোশালিস্ট 
প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ছন্ন-সমবায়ীকরণের বিপদ দেখ! দিতে পারে ।” [সি, 
পি, এস, ইউ”র (বি) প্রস্তাবাদি, রুশ সংস্করণ, ছিতীয় ভাগ, পৃঃ ৬৬২ ] 

এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় কমিটি কিভাবে গ্রামাঞ্চলে পার্টির নৃতন নীতি প্রয়োগ 
করিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবে জানাইয়! দিল। 

শ্রেণীগতভাবে কুলাক্দের উচ্ছেদ এবং সুদৃঢ় সমবায়ীকরণের নীতি এক 
শক্তিশালী যৌথকুষি আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করিয়! তুলিল। সমগ্র গ্রাম ও জেলাব 
কৃষকরা যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিল, তাহাদের পথ হইতে কুলাকৃদেব 
ঝাটাইয়া দূর করিল এবং কুলাকৃদের বন্ধনপাশ হইতে নিজেদের* মুক্ত 
করিল। 

কিন্তু সমবায়ীকরণের এই স্ুবিপুল সাফল্যসত্বেও পার্টিকক্ট্রীদের কয়েকটি 
দোষ এবং যৌথ কৃষি-আন্দোলন সম্পর্কে পার্টি নীতির কিছু বিকৃতি শীপ্রই ধরা 
পড়িল। সমবায়ীকরণের সাফল্যে গ! ভাসাইয়| দেওয়ার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় কমিটি 
সতর্কবাণী জানাইলেও অনেকে কৃত্রিম উপায়ে সমবায়ীকরণের গতিবেগ বাড়াইতে 
লাগিল, স্থানকালের প্রকৃতি এবং যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান ব্যাপারে 
চাষীদের মনের প্রস্তুতির দিকে লক্ষ্য রাখিল না। 

দেখা গেল যে, স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়! যৌথপ্রতিষ্ঠান গঠনের নীতি লঙ্ঘন করা 
হইতেছিল, এবং অনেকগুলি জেলাতে চাষীদের জোর করিয়া বে-দখল 
করা, ভোট কাড়িয়া লওয়া ইত্যাদি ভয় দেখাইয়া যৌথ ক্ৃষি-প্রতিষ্ঠানে 
ঢুকিতে বাধ্য কর] হইতেছিল। 

অনেকগুলি জেলাতে সমবায়ীকরণ সম্বন্ধে পার্টি নীতির মূলকথ! ধীরভাবে 
বুঝাইয়া উদ্যোগ সম্পূর্ণ করার বদলে উপর হইতে আমলাতান্ত্রিক ধরনে 
হুকুম চালানো হইতেছিল, যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত, 
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কল্পিত সংখ্য। দেওয়া হইতেছিল, কৃত্রিম উপায়ে সমবারীকরণের অন্ুপাতকে 
বাড়াইয়! দেওয়! হইতেছিল। 

যৌথ ক্ষি-আন্দোলনের মুখ্য রূপ হইবে ক্কষি-“আর্টেল্ঠ, যেখানে শুধু 
উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলি সাধারণ সম্পত্তি, কেন্দ্রীয় কমিটি স্পষ্ট কবিয়া 
একথা জানাইয়! দিলেও অনেক জায়গায় নির্ধোধেব মত “আর্টেলের” উপর 
দিষা ঝাপাইয়৷ সোজাসুজি “কমিউন্‌, স্থাপনের চেষ্টা হয; বাসগৃহ, ছুগ্ধবতী 
গাভী, ছোট ছোট গৃহপালিত পশু, মুবগী ইত্যাদি যেগুলি বাজাবের জন্ত 
ব্যবহৃত হয না, সেগুলিকেও সাধাবণ সম্পত্তিতে পবিণত কর! হয । 

সমবায়ীকরণের প্রথম সাফল্যের আহলাদে আটখান। হইয! কোন কোন 
অঞ্চলে কর্তৃপক্ষ সময় ও গতিবেগেব সীমানির্দেশ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির 
সুম্পষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে। সংখ্যাকে ফাপাইবাব উৎসাহে মস্কো অঞ্চলের 
নেতার! তাহাদের নিম্নপদস্থ কর্ধচাবীদেব যে-ইঙ্গিত দিযাছিল, তাহাব ফলে 
অন্যন তিন বৎসর ( ১৯৩২ সালেব শেষ পর্য্যন্ত) সময এই কাজের জন্য 
পাইযাও তাহারা ১৯৩০ সালেব বসম্তকালেব মধ্যে সমবাযীকরণ সম্পূর্ণ করিল। 
ট্রান্সককেশিষা ও মধ্য এশিষাতে ইহাব চেষেও অতিমাত্রায কেন্দ্রীয কমিটিধ 
নির্দেশ অমান্য কব! হইল । 

ঘিজেদেব স্বার্থে ঝগড়া বাধাইবাব মতলব হাসিল কবার জন্য কুলাক্‌রা ও 
তাহাদের চাটুকারের! পার্টিনীতির এই বিকৃতিব স্থযোগ লইয়! প্রস্তাব করিল যে 
কুষি-“আর্টেলের” বদলে “কমিউন” গঠন কব! হোক, এবং অবিলম্বে বালগৃহ, ছোট 
ছোট গৃহপালিত পশু, মুবগী ইত্যাদি সাধাবণ সম্পত্তিতে পবিণত কব! হোক। 
কুলাক্র! আবাব চাষীদের প্ররোচনা দিল যে, তাহাব1 যেন যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে 
যোগ দিবার আগে নিজেদের পশুগুলিকে বধ করে, কাবণ “্যাহাই হোক না কেন, 
সেগুলিকে কাড়িয়। লওয়! হইবেই ।৮ 

শ্রেণীশক্র হিসাব করিয়া দেখিল যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায়ীকরণের 
পদ্ধতিতে বিরুতি ও ভুলভ্রান্তি করিলে কৃষকরা তুদ্ধ হইয়া! উঠিবে ও সোভিয়েট 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত হইবে । 

পার্টিসংগঠনগুলির ভূলত্রান্তি এবং শ্রেণীশক্রর নিলজ্জ প্ররোচনার ফলে ১৯৩০ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষার্দধে লক্ষ্য কর] গেল যে, মোটের উপর সমবায়ীকরণ 
নিঃসন্দেহে সফল হওয়। সত্বেও অনেকগুলি জেলায় চাষীদের মধ্যে গুরুতর 
অসস্তোষ দেখা দিয়াছে । এমন কিকোন কোন স্থানে কুলাক্‌ও তাহাদের 
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দালালের! সোজাস্থজি সোভিয়েটবিরোধী কাজে কৃষকদের প্ররোচিত করিতে 
পারিয়াছিল। 

পার্টিনীতির যে-বিক্ৃতি সমবারীকরণকে বিপন্ন করিতে পারে, সেই বিকৃতি 
বিষয়ে অনেকগুলি আশঙ্কাজনক লক্ষণ পাইয়! পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি অবিলম্বে এই 
দুরবস্থা নিরাকরণের কাজে অগ্রসর হুইল এবং পার্টিকম্মীদের যতশীঘ্ব সম্ভব ভুল- 
চুক্গুলি শুধরাইবার কাজ দিল। ১৯৩* সালের বরা! মার্চ তারিখে, কেন্দ্রীয় 
কমিটির পিদ্ধান্ত অনুযায়ী, “সাফল্যে মস্তিকঘূর্ণন” শীর্ষক কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধ 
প্রকাশ হইল। যাহার! সমবায়ীকরণের সাফল্যে অতিরিক্ত উত্সাহবোধ 
করিয়া অনেক বিশ্রীভুল করিয়া বসিয়াছিল ও পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছিল, যাহার! জোর করিয়! চাষীদের যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াইবার 
চেষ্ট। করিতেছিল, এই প্রবন্ধ তাহাদের সকলকে সতর্ক করিয়া দ্িল। প্রবন্ধে 
এই নীতির উপর যথাসম্ভব বেশী জোর দেওয়া হয় যে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন 
স্বেচ্ছামূলক হইতেই হইবে, এবং সমবায়ীকরণের গতি ও পদ্ধতি স্থির করার সময় 
সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থাভেদের জন্ত যথাযথ অদলবদলের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । কমরেড স্টালিন আবার বলিলেন যে, যৌথ কৃষি- 
আন্দোলনের মুখ্য রূপ হইল কৃষি-আর্টেল্‌, এবং ইহাতে প্রধানত শন্তোৎপাদনের 
জন্য ব্যবহৃত দরকারী উপকরণগুলিকেই শুধু সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত 'কর৷ 
হইবে, আর গৃহস্থের জমি ও বাসগৃহ, গরু প্রভৃতি পশুধনের একাংশ, ছোট ছোট 
গৃহপালিত পণ, মুরণী প্রভৃতিকে সাধারণ সম্পত্তি করা হইবে না । 


কমরেড স্টালিনের প্রবন্ধের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ইহ! 
পার্টিসংগঠন গুলিকে তাহাদের ভুলচুক্‌ শুধ রাইতে সাহায্য করিল, এবং সোভিয়েট 
সরকারের যে-শক্রর! পাটিনীতির বিরুতির সুযোগ লইয়! সোভিয়েট সরকারের 
বিরুদ্ধে কৃষকদের প্ররোচিত করার আশা পোষণ করিতেছিল, তাহাদের উপর 
এক কঠোর আঘাত লাগাইল। বাপকভাবে কৃষকসাধারণ এখন দেখিল 
যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্কবোধ প্বামপন্থী” বিকৃতির সঙ্কে বল্শেভিক্‌ 
পার্টিনীতির কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রবন্ধ কুধকদের মনে শাস্তি আনিয়! 
দিল। 

বিকৃতি ও ভুলত্রাস্তি শুদ্ধ করিয়! লইবার যে-কাজ কমরেড স্টালিনের 
প্রবন্ধে আরম্ভ হইয়াছিল, সে-কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি 
ধঁ ভূলত্রাস্তির বিরুদ্ধে আবার আঘাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, এবং 
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১৯৩০ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে “যৌথ কৃষি-আন্দোলনে পার্টিনীতির বিকৃতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার পদ্ধতি” শীর্ষক প্রস্তাব প্রকাশ কবিল। 

যে-দব ভুল হইয়াছিল, সে-সম্বন্ধে এই প্রস্তাবে পঙ্ঘান্পুঙ্ঘ বিশ্লেষণ ছিল ; 
ইহ! দেখাইল যে ভুল হইয়াছে পার্টির 'লেনিন-স্টালিনপদ্থী নীতি হইতে 
বিচ্যুতির ফলে, পার্টির নির্দেশকে নিললজ্জভাবে অমান্ত করার ফলে। 

কেন্দ্রীয় কমিটি দেখাইয়া দিল যে এই প্বামপন্থী” বিকৃতিগুলি শ্রেণীশক্রকেই 
প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য কবিয়াছে । 

কেন্জ্রীয কমিটি নিদ্দেশ দিল যে, প্যাহাবা পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুতির 
বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া 
অপর লোককে তাহাদের কাজে বসাইতে হইবে ।” [ পস, পি, এস, ইউ 
(বি)-র প্রস্তাবাদি”, দ্বিতীয ভাগ, পৃঃ ৬৬৩] 

যে কয়েকটি অঞ্চল ও প্রদেশের সাংগঠনিক নেতারা (মস্কো প্রদেশ, 
ট্রাব্দককেশিয়া ) রাজনৈতিক তুলন্রাস্তি করিয়াছিল এবং তাহা শুধবাইবার 
ক্ষমতা দেখাইতে পারে নাই, কেন্দ্রীয় কমিটি সেই সব নেতাদের 
সবাইয়া দিল । 

১৯৩০ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে কমরেড স্টালিনের “যৌথ ক্ৃযি-প্রতিষ্ঠানের 
কমবেডদের জবাব” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ হইল । ইহাতে তিনি দেখাইলেন 
যে কৃষক সমন্তা সম্পর্কে ভূলত্রান্তি এবং যৌথ করুষি-আন্দোলন লইয়' প্রধান 
ভূলগুলির মুল কারণ রহিয়াছে-__-মাঝারি অবস্থার চাষীর প্রতি ভ্রান্ত মনোভাবে, 
ঘৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান গঠন যে সকলের স্বেচ্ছাপ্রস্থত হইবে এই লেনিনবাদী 
নীতির লঙ্ঘনে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার অবস্থার তারতম্য 
অনুসারে অদল বদল মানিয়া' লওয়ার প্রয়োজন বিষয়ে লেনিনবাদদী নীতির 
লঙ্ঘনে, এবং একলম্ফে “আর্টেল ব্যবস্থা পার হইয়া একেবারে “কমিউনে, 
পৌছিয়া যাইবার চেষ্টায় । 

এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে অনেকগুলি জেলায় স্থানীয় পার্টিকর্্ীরা 
নীতিকে বিকৃত করিয়া যে-ভুল করে, তাহার সংশোধন পার্টি করিয়া লইল। 

সাফল্যের আহ্লাদে আটখানা হইয়া পাটিকক্্ীদের মধ্যে অনেকে যে ক্রুত 
পার্টিনীতি হইতে বিচ্যুত হইতেছিল, অবিলম্বে তাহাদের ভ্রমসংশোধন করার 
জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও আোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতার 
প্রয়োজন ছিল। | 


8০৩ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


যৌথ ক্ুধি-আন্দোলনে পার্টিনীতির বিরুতিকে শুদ্ধ করিয়া লওয়ার কাজে 
পার্টি সাফল্যলাভ করিল। 

ইহার ফলে যৌথ কৃষি-আন্দোলনের সাফল্যকে সুপ্রতিষ্ঠ করা সম্ভব হইল। 

ইহার ফলে যৌথ কৃষি-আন্দৌলনের নূতন ও শক্তিশালী অগ্রগমনও সম্ভব হইল। 

শ্রেণীহিসাবে কুলাকৃদের উচ্ছেদ করিবার নীতি পার্টি গ্রহণ করার পূর্বে 
প্রধানত শহরগুলিতে সমস্ত পুঁজিবাদী ধারাকে বিদুরিত করার উদ্দেস্তে শিল্পক্ষেত্রে 
সতেজে আক্রমণ চলিতেছিল। এ পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষিকন্ম শহরগুলির 
পিছনে পড়িয়াছিল, শিল্পের পিছনে পড়িয়াছিল। ফলে প্র আক্রমণের কোন 
বহুমুখী, সম্পূর্ণ ও ব্যাপকরূপ ছিল না। কিন্তু এখন গ্রামাঞ্চলের পশ্চাৎপদতা 
অতীতের ব্যাপার হইয়! ফাড়াইল, এখন কুলাক্‌-শ্রেণীর উচ্ছেদের জন্য কৃষকদের 
সংগ্রাম সুষ্পষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছিল, পার্টি কুলাকৃশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার 
নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে পুঁজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে আক্রমণ 
ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করিল। আংশিক আক্রমণ বাড়িয়! সর্ধক্ষেত্র ব্যাপিয়। 
আক্রমণে পরিণত হইল। ষোড়শ পার্টিকংগ্রেন যখন আহৃত হইল তখন 
সর্বত্রই পুঁজিবাদী ধারার বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চলিতেছিল । 


১৯৩০ সালের ২৬শে জুন তারিখে ষোড়শ পার্টিকংগ্রেস বসিল। ১২,৬০,৮৭৪ 
পার্টিসভ্য ও ৭,১১,৬০৯ ক্যাণ্ডিডেট-সভ্যের প্রতিনিধিরূপে ভোটাধিকার সম্পন্ন 
১,২৬৮ জন ডেলিগেট এবং ভোট না থাকিলেও আলোচনার অধিকার পাইয়৷ 
৮৯১ জন ডেলিগেট যোগ দিল। 

“সর্ববক্ষেত্র ব্যাপিয়া সোশালিজমের প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইবার কংগ্রেস, 
শ্রেণীহিসাবে কুলাকৃদের উচ্ছেদ ঘটাইবার কংগ্রেস, সুদৃঢ় ভিত্তিতে কৃষিসমবায় 
ব্যবস্থা স্থাপনের কংগ্রেস” (স্টালিন) বলিয় পার্টির ইতিহাসে ষোড়শ 
পার্টিকংগ্রেসের খ্যাতি । 

কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট দিতে গিয়া! কমরেড স্টালিন দেখান 
যে, সোশালিস্ট আক্রমণকে জয়যুক্ত করার কাজে বল্শেভিক্‌ পাটি বিরাট সাফল্য 
লাভ করিয়াছে । | 

দেশকে সোশালিস্ট শিল্পপ্রধান করার কাজ এখন এতদুর অগ্রসর 
হইয়াছিল যে দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পের অনুপাত এখন কৃষিকর্খের 
চেয়ে অধিক হইয়া ঈ্াড়াইয়াছিল । ১৯২৯-৩০ সালেই দেশের মোট উৎপাদনে 
শিল্পের ভাগ ছিল শতকর! অন্যুন ৫৩, আর কৃষির ভাগ ছিল প্রায় ৪৭। 


বৌখ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামের বল্শেভিক্‌ পার্ট ৪০১ 


১৯২৬-২৭ সালে, পঞ্চদশ পার্টিকংগ্রেসের সময়, শিল্পের মোট উৎপাদন 
যুদ্ধপূর্বব যুগের তুলনায় ছিল শতকর! মাত্র ১০২'৫) ১৯২৯-৩০ সালে ষোড়শ 
কংগ্রেসের লময়, এ অনুপাত ছিল শতকর] ১৮০ । 

বৃহতশি__অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ উৎপাদন, কলকজা তৈয়ার করা 
_ ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। 

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কমরেড স্টালিন ঘোষণা করেন, “আমরা আমাদের 
দেশকে কৃষিপ্রধান হইতে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করিতে উদ্যত হ্ইয়াছি।” 

কিন্ত কমরেড স্টালিন বুঝাইয়! বলেন যে, এখনও শিল্পবিকাশের অনুপাত 
এবৎ শিল্পবিকাশের স্তরকে এক মনে কর! চলিবে ন1। সোশালিস্ট শিল্পবিকাশের 
অভূভপূর্বব গতিবেগ সত্বেও আমরা তখনও শিল্পবিকাশের স্তরের দিক হইতে, 
অগ্রসর ধনিক দেশগুলির তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়িয়৷ ছিলাম । সোভিয়েট 
ইউনিয়নে বৈছ্যাতিক শক্তি ছড়াইরু! দেওয়া! ব্যাপারে প্রভৃত উন্নতি ঘটিলেও' 
বৈদ্যাতিক শক্তি উৎপাদনে আমরা পশ্চাৎ্পদ ছিলাম । ধাতব উৎপাদনেও একই 
ব্যাপার লক্ষ্য করা ঘায়। পরিকল্পনা অনুসারে ১৯২৯-৩০ সালে পোভিয়েট 
ইউনিয়নে ৫৫ লক্ষ টন অসংস্কৃত লৌহ উৎপাদনের কথা ছিল; তথন ১৯২৯ সালে 
জার্মানীতে অসংস্কত লৌহ উৎপন্ন হইত ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টন, আর কান্সে এক 
কোটি নাড়ে চার লক্ষ টন। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে যন্ত্র ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
আমাদের পশ্চাৎপদতার ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে আমাদের শিল্পবিকাশের 
অন্ুপাতকে আরও বাড়ানে। দরকার ছিল, এবং যে-স্থবিধাবাদীর! সোশালিস্ট 
শিল্পবিকাশের হারকে কমাইবার জন্ত ব্যস্ত ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম 
কর দরকার ছিল। 

কমরেড স্টালিন বলেন, “যাহারা আমাদের শিল্পবিকাশের অন্পপাতকে 
কমাইবার কথা বলে, তাহারা সোশালিজ্মের শক্র, তাহারা আমাদের 
শ্রেণীশক্রদের দালাল” (স্টালিন, “লেনিনবাদ”__-“যোড়শ পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় 
কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট”, ইংরেজী সংস্করণ ) 

প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের প্রথম বর্ষের কর্মস্থচী স্ুসম্পরন হওয়ার পর, 
কর্মন্ুচীতে যাহা ছিল তাহারও অধিক সাফল্য ঘটার পর, জনসাধারণের 
মধ্যে এক ন্লোগান উঠিল “চার বসরে পঞ্চবর্ষসংকল্পকে ম্ুসম্পন্ন করো । 
শিল্পের অনেকগুলি শাখা ( তৈল, “গীট”, ব্যাপকভাবে কলকল তৈয়ার করা, 
কৃষিযস্ত্র, বৈছ্যতিক বিকাশ ) এরূপ সাফল্যের সহিত তাহাদের কর্শস্চীকে নুসম্পন্ন 


২৬ 


৪৯২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


করে যে তাহাদের পক্ষে আড়াই বা তিন বৎসরে পঞ্চবর্ধসংকল্প পুর্ণ করা সম্ভব 
ছিল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে ণ্চার বৎসরে পাঁচ বৎসরের কাজ” শেষ করার 
ন্লোগান বেশ যুক্তিযুক্ত ; যে অবিশ্বাসীর দল এ ব্যাপারে সন্দেহ করিত, তাহাদের 
স্ুবিধাবাদ জাহির হইয়া গেল । 

ষোড়শ কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দ্রিল যে “সোশালিস্ট সমাজ 
নিশ্মাণের সতেজ বল্গশেভিক্‌ গতিবেগ যেন কিছুতেই টিলা না হয়, এবং 
পঞ্চবর্ধসংকল্প যেন বাস্তবিকই চার বওসরে জন্পুর্ণ হয় ।” 

ষোড়শ পার্টি-কংগ্রেন বসিবার পূর্বেই সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষিব্যবস্থাব 
বিকাশে বিপুল পরিবর্তন ঘটিগ়াছিল। ব্যাপকভাবে কৃষক সাধারণ দোশালিজ্মের 
দিকে তাকাইয়াছিল। ১৯৩০ সালের ১লা মে তারিখে প্রধান শশম্তোৎপাঁদক 
অঞ্চলগুলিতে মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যার মধ্যে শতকর! ৪০ থেকে ৫০ ক্ষি- 
সমবায়ে যোগ দিয়াছিল ( ১৯২৮ সালের বসস্তকালে এই অনুপাত ছিল ছুই হইতে 
তিনের মধ্যে )। যৌথ কৃধিপ্রতিষ্ঠানগুলির শস্তক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি 
৬০ লক্ষ “হেক্টার” । 

স্থতরাৎ ১৯৩০ সালের €ই জানুয়ারী তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে যে 
বদ্ধিত কর্মস্থচী (৩ কোটি “হেক্টার) নির্দিষ্ট হইয়াছিল, উৎপাদন হইল তাহার 
চেয়েও বেশী । যৌথ কৃিব্যবস্থার সংবর্ধন বিষয়ে পাচ বৎসরের বর্থস্থচী ছুই 
বংসবেরই মধ্যে দেড়গুণেরও বেশী সুসম্পন্ন হইয়াছিল । 

তিন বৎসরের যৌথ কৃবিপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাজারে প্রেরিত শস্তের 
পরিমাণ চল্লিশগুণের ও বেশী বাড়িয়াছিল। ১৯৩০ সালেই দেশের বাজারগুলিতে 
যে শন্ত আদিল, তাহার অর্ধেকেরও বেশী আপিল যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান হইতে। 
বাষ্্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি যে-শশ্ত উৎপাদন করিত, তাহা একেবারে 
স্বতন্ত্র । 

ইহার অর্থ এই যে, এখন হইতে ক্ুুষিকর্ম্বের ভবিষ্যৎ নির্দেশে করিবে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তির ভিত্তিতে চাষীদের ক্ষেতখামার নয়, নির্দেশ করিবে কলষিসমবায় ও রাষ্ট্র- 
চাঁলিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান 

যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিতে চাষীরা দলে দলে যোগ দিবার পূর্ব্বে দোভিয়েট 
রাষ্ট্র প্রধানত সোশালিস্ট শিল্পের উপরই নির্ভর করিত; এখন কৃষিসমবায় ও 
রাষ্্রসালিত কৃঁষিপ্রতিষ্ঠানের উপর, অর্থাৎ কৃষিব্যাপারে ক্রতবর্ধমান সোশালিস্ট 
সংস্থিতির উপর সোভিয়েট রাষ্ট্র নির্ভর করিতে আরম্ত করিল। 


যৌথ ক্ধিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্ট ৪৯৩ 


ষোড়শ পার্টিকংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে,.যৌথ ক্ৃষিপ্রতিষ্ঠানের 
চাষীর! “বাস্তবিকই দোভিয়েট শক্তির সুদৃঢ় অবলম্বন” হইয়া ঠাড়াইয়াছে 4 


৩। দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থার সকল বিভাগ পুনর্গঠন 
করার নীতি_ কর্মকৌশলের গুরুত্ব_-যৌথ কৃষি-আন্দো- 


লনের প্রসার বৃদ্ধি--মেশিন্‌ ট্রর্যাকটর স্টেশনগুলির 
রাজনৈতিক বিভাগ গঠন__চার বগুসরে পঞ্চবর্ষসংকল্প 
সম্পাদনের ফল- সর্বক্ষেত্রে সোশালিজ মের 
বিজয়__সগুদশ পার্টিকংগ্রেস 

যখন বৃহতৎশিল্প এবং বিশেষ করিয়া কলকজ। বানাইবার কারখানাগুলি 
নির্মিত হইল ও দৃঢ়ভিত্তিন উপর স্থাপিত হইল, এবং যখন ইহাও 
স্পষ্ট দেখা গেল যে সেগুলি বেশ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া! চলিতেছে তখন পার্টির 
সম্মুখে পরবর্তী কাজ হইল আধুনিক, অভিনব পদ্ধতিতে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থায় 
মকল বিভাগকে পুনর্গঠিত করা । জালানি শিল্প, ধাতুশোধন শিল্প, হাল্ক! শিল্প- 
সমৃত, খাগ শিল্প, কাণ্ঠশিল্প, অস্ত্রশস্ত্র কাবখানা, যানবাহন ব্যবস্থা এবং কৃষিকর্মের 
জন্য আধুনিক শিল্পবিজ্ঞান ও আধুনিক কলকজ্জা সরবরাহ করা দরকার ছিল। 
কষিজাত পণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যেব চাহিদ| বিপুলভাবে বুদ্ধি পাওয়াতে উৎপাদনের 
সকল শাখাতে উৎপাদনের পরিমাণকে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করার প্রয়োজন ছিল। 
কিন্ত কল-কারখানাগুলি, রাষ্ট্রপরিচালিত কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও কৃষিসমবায়সমূহের কাছে 
যথেষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করিলে ইহা! সম্ভব ছিল না, কারণ পুরাতন যন্ত্রপাতি 
লইয়! প্রয়োজন মাফিক উত্পাদন পাওয়া যাইত ন|। 

দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থায় প্রধান শাখাসমূহ পুনর্গঠিত না হইলে দেশ ও 
তাহার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নূতন ও ক্রমবর্ধমান চাহিদ|! মিটানো৷ সম্ভব 
ছিল না। 

পুনর্মঠন না হইলে সর্বক্ষেত্রে সোশালিজ্মের আক্রমণ সম্পূর্ণ কর! সম্তব ছিল 
না, কারণ তখনও শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী ধারার সঙ্গে লড়িয়। উহাকে 
হারাইয়া দেওয়া দরকার ছিল। কেবল শ্রম ও সম্পত্তি ব্যবস্থায় নূতন সংগঠন 
দ্বার! নয়, নূতন শিল্পকৌশল, শিল্পবিজ্ঞানে উৎকর্ষ দ্বারাও তাহাকে পরাজিত কর! 
প্রয়োজন ছিল। | 

পুনর্ঘঠন না হইলে শিল্পকৌশল ও অর্থনীতিক্ষেত্রে . অগ্রসর ধনিক 


৪০৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলিয়া অতিক্রম করিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ 
শিল্পবিকাশের অন্ুপাতের দিক হইতে সৌোভিয়েট ইউনিয়ন ধনিক 
দেশগুলিকে হারাইয়া দিলেও শিল্পবিকাশের স্তরের দিক হইতে, 
শিল্পোৎপাদনের পরিমানের দিক হইতে তাহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। 

পিছন হইতে আগাইয়া ধনিক দেশগুলিকে ধরিয়া ফেলিতে হইলে উৎপাদনের 
প্রত্যেক শাখাকেই নৃতন শিল্পকৌশলে সমৃদ্ধ করা এবং আধুনিকতম শিল্পপদ্ধতিতে 
পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন ছিল। 

শিল্পকৌশলের প্রশ্ন তাই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হুইয় ঈীড়াইল। 

প্রধান প্রতিবন্ধক যে আধুনিক যন্ত্রাদি ও কলকবজার অভাব খুব বেণী ছিল 
তাহ! নয়, কারণ আমাদের কলকজ। বানাইবার কারখানাগুলি আধুনিক শিল্পসজ্জা 
উৎপাদন করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবন্ধক হইল শিল্পকৌশল সম্বন্ধে আমাদের কর্ত- 
পক্ষীয়দের ভ্রান্ত মনোভাব | পুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশলের গুরুত্বের অল্পমূল্য 
দেওয়া ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল। তাহাদের মতে শিল্প- 
বিজ্ঞানসংক্রান্ত ব্যাপার হইল “বিশেষজ্ঞদের” কাজ, তাহার গুরুত্ব মাঝামাঝি 
রকমের, “বুর্জোয়া! বিশেষজ্ঞদের” হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত; তাহাদের মতে 
কমিউনিস্ট কর্্পপরিচালকদের পক্ষে উৎপাদনের শিল্পবিজ্ঞানসংক্রান্ত ব্যাপাবে 
হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই ; যাহা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, সেই শিল্পের “সাধারণ” 
পরিচালনার দিকে তাহাদের মনৌযোগ দেওয়া! উচিত। 

স্থুতরাৎ উৎপাদন ব্যাপারে “বুর্জোয়া! বিশেষজ্ঞদের” সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয় 
হইল, আর কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষীয়ের! “সাধারণ” পরিচালনার কাজ কাগজপত্র 
স্বাক্দর করার কাজ নিজেদের হাতে রাখিল। 

বলাই বাহুল্য যে এরূপ মনোভাব থাকায় "দাধারণ” পরিচালনার অবনতি 
ঘর্টিয়া পরিচালনার এক হাম্যকর অনুকরণ মাত্রে দাড়াইল, অকারণ কাগজপত্র 
লইয়! বহ্বাড়ন্বরে পর্যবসিত হইল। 

কমিউনিস্ট কার্ধ্যাধ্যক্ষের! যদি শিল্পকৌশলসংক্রান্ত ব্যাপারে তাচ্ছিল্যের 
মনোভাব দেখাইয়া চলিত, তে নিশ্চয়ই আমরা কখনও অগ্রসর ধনিক 
দেশগুলিকে অতিক্রম কর! দূরে থাক, তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিতেও পারিভাম না। 
বিশেষ করিয়া! পুনর্গঠনের যুগে এ মনোভাবে আমাদের দেশকে পশ্চাৎপদ 
অবস্থায় থাকার দণ্ডভোগ করিতে হইত, আমাদের অগ্রগতির অনুপাত হাস 
পাইত। বান্তবিকই যে একশ্রেণীর কমিউনিস্ট কার্্যাধক্ষের গোপন ইচ্ছা ছিল 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্‌্শেভিক্‌ পাটি ৪০৫ 


শিল্পবিকাশের গতিবেগ বাধ! দিয়া কমাইয়! দেওয়া, যাহাদের ইচ্ছা ছিল এইভাবে 
উৎপাদনের দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের ঘাড়ে ঠেলিয়। দিয়! “আরামে” থাকিতে পারা, 
তাহাদের ইচ্ছার উপর শিল্পকৌশলদংক্রান্ত বাপারে এই মনোভাব একটা আবরণ, 
এক্ট| মুখোসের সামিল হইয় ছিল। 

কমিউনিস্ট কার্য্যাধক্ষ্যদের মনোষোগ শিক্পবিজ্ঞানবিষয়ক ব্যাপারে প্রয়োগ কর৷ 
এবং শিল্পকৌশল আয়ত্ত কর প্রয়োজন ছিল ) তাহাদের দেখানে! দরকার ছিল যে 
বল্শেভিক্‌ কর্মকর্তারা যেন নিশ্চয়ই আধুনিক শিল্পকৌশলে পারদণ্িতা লাভ করে, 
নতুবা আমাদের দেশের পক্ষে পশ্চাৎপদ ও নিশ্চল হুইয়! থাকার দগ্ডভোগের 
আশঙ্কা রহিয়াছে । 

এই সমস্তা সমাধান না হইলে আরও আগাইয়। যাওয়া সম্ভব ছিল না। 

এই সম্পর্কে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিল্পব্যাপারে কর্মকর্তাদের প্রথম 
সম্মেলনে কমরেড স্টালিন যে-বক্তূতা করেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

কমরেড স্টালিন বলেন, “কখনও কখনও প্রশ্ন উঠে যে গতিবেগকে 
সামান্ত কমানো সম্ভব কি না, আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় 
কি না। না, কমরেড, তাহা সম্ভব নয়! গতিবেগ কিছুতেই 
কমানো উচিত নয় ! ... ঘৃর্ভিবেগকে শিথিল করার অর্থ হইল পিছনে পড়িয়া 
থাকা। আর যাহারা পিছনে পড়িবে, তাহার! পরাজিত হইবে। কিন্তু আমরা 
পরাজিত হইতে চাই না । না, পরাজিত হইতে আমরা একেবারেই নারাজ ! 

“কথাপ্রসঙ্গে বলা যায় যে পুরাতন রাশিয়ার ইতিহাস হইল পিছনে পড়িয। 
থাকার ফলে অবিরাম মার খাইয়৷ যাওয়ার এক বৃত্তান্ত মাত্র। মোগল খান্র৷ 
রাশিয়াকে মারিয়াছে। তুকি বে-রা মারিয়াছে। সুইডেনের জার়গীরদাররা 
মারিয়াছে। পোলাও ও লিথুনিয়ার ভদ্রলোকরা মারিয়াছে। ইংরেজ ও 
ফরাসী পুঁজিদাররা মারিয়াছে। জাপানী 'ব্যারন্রা” মারিয়াছে। রাশিয়া 
পশ্চাঁৎপদ বলিয়া সকলেই তাহাকে পরাভূত করিয়াছে । ... 

"অগ্রসর দেশগুলির তুলনায় আমরা ৫০ কি ১০০ বৎসর পিছনে রহিয়াছি। 
দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের এই ব্যবধান দূর করিতে হইবে। হয় আমরা ইহা 
করিব, নয় তাহারা আমাদের চূর্ণ করিয়া দিবে। :.' 

প্বড় জোর.দশবৎসরের মধ্যে আমরা অগ্রসর ধনিক দেশসমূহের যতদুর পিছনে 
রহিয়াছি, সেই ব্যবধান নিশ্চয়ই দূর করিব। ইহার জন্ত প্রয়োজন প্বান্তব” 
সুযোগ আমাদের সবই আছে। আমাদের একমাত্র অভাব হইল এই সুযোগের 
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সদ্ধবহার করার সামর্থ্য । আর ইহা আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে । 
কেবল আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে! এই সুযোগগুলি ব্যবহার কেমন 
করিয়! করিতে হয়, তাহা শিথিবার সময় উপস্থিত। উতপাদনব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
না করার জঘন্ত নীতি পরিহার করার সময় আসিয়! গিয়াছে । নূতন এক নীতি, 
সময়োপযোগী নীতি-_ পর্বব্যবহারে হস্তক্ষেপ করার নীতি অবলম্বনের সময় 
উপস্থিত। আপনি যদি কারখানার কর্মকর্তী হন তো কারখানার সকল ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করুন, সব জিনিস দেখাশুনা করুন, কোন কিছুই যেন আপনার চোখ 
এড়াইয়া না যায়, বার বার শিক্ষা করুন। পুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশলেই 
সব কিছু নির্ণয় করিয়া দেয়।” (স্টালিন, পলেনিনবাদ”, “কার্যযাধ্যক্ষদের 
কর্তব্য”, ইংরেজী সংস্করণ ) 

কমরেড স্টালিনের বক্তু তার এঁতিহাপিক গুরুত্ব হইল এই যে ইহা! শিল্পকৌশল- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে কমিউনিস্ট কর্মকর্তীদের তাচ্ছিল্যের ভাবকে দূর করিল, 
তাহাদিগকে সোজান্ুজি শিল্পকৌশলসংক্রান্ত সমস্তান সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিল, 
বল্শেভিক্রা যাহাতে নিজেরাই শিল্পকৌশল আযত্ত করে সেজন্য সংগ্রামের নূতন 
এক অধ্যায় খুলিয়! দিল, এবং এইভাবে অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইতে 
সাহাষ্য করিল। 

তখন হইতে শিল্পকৌশলসংক্রান্ত জ্ঞান আর বুর্জোয়া “বিশেষজ্ঞদের” 
একচেটিয়া ব্যাপার হইয়া রহিল না; ইহা বল্‌্শেভিক্‌ কন্মকর্তীদেরই কাছে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল। আর বিশেষজ্ঞ” কথাটি নিন্দাস্থচক আখ্য! হইয়া 
রহিল না, শিল্পকৌশলে পারদর্শা বল্শেভিক্দেরই সম্মানজনক উপাধি হইয়া 
ঈাড়াইল। 

তখন হইতে দলে দলে হাজার হাজার কমিউনিস্ট “বিশেষজ্ঞদের” দেখা 
পাওয়া অবশ্তন্তাবী হইল, দেখা পাওয়াও গেল? শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়া এই 
বিশেষজ্ঞের শিল্পপরিচালনায় পারদর্শী হইলেন। 

ইহাই হইল নূতন, শিল্পকুশলী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ; ইহার! শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক- 
সম্প্রদায় হইতে উদ্তত বুদ্ধিজীবী, এবং ইহারাই এখন আমাদের শিল্পপরিচালনার 
প্রধান শক্তি। 

এই সমস্ত ব্যপারে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উৎকর্ষ অন্শ্ঠভাবী হইল, 
বাস্তবিকই উৎকর্ষ ঘটিল। 

পুনর্গঠিন কেবল শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ ছিল না৷ কৃষিব্যাপারে 
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ইহা আরও দ্রুত অগ্রপর হইল। ইহার কারণ খু'জিয়। পাইতে বিলম্ব হয় না; 
অন্তান্য বিভাগের তুলনায় কৃষিকর্ম্ে যন্ত্র ব্যবহার কম হইত বলিয়! এখানে অন্ঠান্ত 
ক্ষেত্রের তুলনায় আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইত। 

এখন কৃষিসমবায়ের সংখ্যা মাস হইতে মান ও সপ্তাহ হইতে সপ্তাহ বাড়িয়া 
চলিতেছিল বলিয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ট্র্যাক্টর ও কৃবিযন্ত্রের চাহিদা 


বাঁড়িতেছিল বলিয়া আধুনিক কৃষিযন্ত্ের সরবরাহ বাড়ানো৷ একান্ত প্রয়োজন 
হইল । 


১৯৩১ সালে কৃষিসমবায় আন্দোলন আরও অগ্রসর হইল । প্রধান শস্তোৎ- 
পাদক অঞ্চলগুলিতে মোট ক্ষেতখামারগুলির মধ্যে শতকরা আশীরও বেশী তখনই 
একজোট হইয়। যৌথ কৃিপ্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছিল। এখানে মোটের উপর 
বেশ দ়ভাবে কৃষিসমবায়ীকরণ সাধিত হইয়াছিল। তুলনায় অপ্রধান শ্তোৎ- 
পাদক অঞ্চলগুলিতে, এবং যে-সব জেলায় খাছ্াশস্ত ভিন্ন শিল্পের জন্ত প্রয়োজন 
অন্তান্ত কৃষিফসল উৎপন্ন হইত, সেখানে খামারগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটি 
কষিসমবায়ে যোগ দিয়াছিল। এখন ছুইলক্ষ যৌগ ক্ৃবিপ্রতিষ্ঠান ও চার হাজার 
রাষ্চালিত ক্ধিপ্রতিষ্ঠান ছিল; এগুলিকে একত্র ধরিলে দেখা যার যে, ইহার! 
দেশের মোট কর্ষণক্ষেত্রের ছুই-তৃতীয়াংশে চাষবাস করিত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
ভিত্তিতে চাষীর! কেবল এক-তৃতীরাংশের উপর চাষ করিত। 

গ্রামাঞ্চলে ইহ! সোশালিজমের বিপুল বিজয় সুচিত করিল। 

কিন্তু তখনও যৌথ কৃষি-আন্দোলন পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায় যে ইহা 
বিস্তারে বাড়িয়াছে, গভীরতার দিক দিয়া তেমন বাড়ে নাই। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান 
সংখ্যায় বাড়িতেছিল, এক জেলা হইতে অন্য জেলায় বিস্তৃত হঈতেছিল, কিন্তু 
প্রতিষ্ঠানের কাজে কিংবা! পরিচালকদের নৈপুণ্যে সেই অনুপাতে উন্নতি হয় নাই। 
ইহার কারণ এই যে, যৌথ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ন্নেতৃত্ব 
করার উপযুক্ত লোক ও শিক্ষিত কর্মকর্তার সংখ্যাবৃদ্ধি ধাপে ধাপ মিলাইতে পারে 
নাই। ফলে নৃতন কুষিসমবায়গুলির কাজ সব সময় সম্তোষজনক হইত না, এবং 
তখনও কৃষিসমবায়গুলির মধ্যে দৌর্ধল্য রহিয়! যাইল। যৌথ রৃষিপ্রতিষ্ঠানের 
কাজ চালাইবার পক্ষে যাহার! অপরিহার্য, গ্রামাঞ্চলে সেইরূপ শিক্ষিত লোকের 
( হিসাবরক্ষক, ভাগারতত্বাবধায়ক, সম্পাদক প্রভৃতি ) অভাব, এবং অতিকায় 
সমবেত সংস্থা পরিচালনায় কৃষকদের অভিজ্ঞতার অভাবও অগ্রগতিকে আটকাইয়! 
রাখিল। সেদিন পর্য্যস্ত যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের কৃষকরা এক! চাষবাস করিত 
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ছোট ছোট ভূখণ্ডে চাষ করার অভিজ্ঞতা তাহাদের ছিল, কিন্ত বড় কৃষিসমবায় 
চালাইবার অভিজ্ঞত| ছিল না। একদিনেই এই অভিজ্ঞত! অর্জন করা সম্ভব 
ছিল না। 

সুতরাং কৃষিসমবায়ের কাজ প্রথম স্তরে গুরুতর ক্রটি থাকার দরুন শ্রীত্রষ্ 
হইল। দেখা গেল যে সেখানে কাজের বন্দোবস্ত তখনও খারাব; শ্রমশৃঙ্খলা 
শিথিল। অনেক যৌথ কৃবিপ্রতিষ্ঠানেব আয় পরিবারে পোষ্য যে-কয়জন, সেই 
অনুপাতে ভাগ করিয়া দেওয়া! হইল, যে কয়দিন কাজ কর। হইয়াছে সেই অনুপাতে 
হয় নাই। ইহাতে প্রায়ই পরিশ্রমী বিবেকপবায়ণ কৃষকদের চেয়ে যাহার! কাজে 
গাফিলি করে তাহারাই বেশী উপার্জন কবিল। ক্কষিসমবায়গুলির 
পরিচালনায় এই ক্রটির জন্য সভ্যদের কাজে উংসাহ কমিয়া গেল। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, মরগুমের সময়ও সভ্যেবা কাজে অনুপস্থিত হইল, 
শীতকালে বরফ পড়ার সময় পর্য্যন্ত ফদলের একাংশ গোলায় তুলিয়া ফেল! 
হইল না, এবং এমন অযত্র করিয়। ফপল কাট! হুইল যে অনেক পরিমাণে 
শশ্ত নষ্ট হইয়! গেল। যন্ত্রাদি, ঘোড়া, এবং মোটের উপর সব রকম কাঁজেই 
ব্যক্তিগত দায়িত্ব না থাকায় কৃষিসমবায়গুলি দুর্বল হইযাঁ গেল, তাহাদের 
আয়ও কমিল। 

ষেখানেই আগের যুগের কুলাক্‌ ও তাহাদের চাটুকাররা কোনক্রমে 
কৌশল করিয়া যৌথ রুষিপ্রতিষ্টানে ঢুকিয়াছিল ও সেখানে দায়িত্বপূর্ণ কাজ 
দখল করিয়া বসিয়াছিল, সেখানেই অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইল। প্রায়ই এই 
প্রাস্তন কুলাকৃর' যে-সব জেলায় তাহারা অজ্ঞাত সেই সব জেলায় যাইত, 
এবং ধ্বংসকার্ধ্য ও অনিষ্ট করিবার পরিষ্কার মতলব লইয়া যৌথ ক্ৃিপ্রতিষ্ঠানে 
কোনক্রমে টুকিরা পড়িত। কখনও কখনও পার্টিকম্্ী ও মোভিয়েট সরকারের 
কর্মচারীদের অসাবধানতার দরুন তাহারা নিজেদের জেলাতে ও যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে 
ঢুকিত। তাহাদের কৌশল আগাগোড়া বদ্লাইয়াছিল বলিয়া! এই প্রাক্তন 
কুলাকৃদের পক্ষে যৌথ রুধিপ্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়া পড়া আগের চেয়ে সহজ 
হইয়াছিল। পূর্বে কুলাক্‌রা প্রকাশ্তে কৃষিসমবায়ের বিরুদ্ধে লড়িত, কৃষিসমবায়ের 
নেতৃস্থানীয় কম্মা ও প্রধান কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত, 
দ্বণিত উপায়ে তাহাদিগকে হত্যা করিত, তাহাদের বাসগৃহ ও গোলাবাড়ী 
জালাইয়া দিত। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, এই উপায়ে কৃষকদের ভয় - 
দেখাইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে যোগদানে নিবৃত্ত করিবে। কিন্তু যৌথ 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পাটি ৪০৯ 


কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রকান্ত সংগ্রাম বিফ হওয়াতে তাহারা নিজেদের কৌশল 
পরিবর্তন করে। তাহারা বন্দুক রাখিয়া দিয়া শান্তাপ্রয়তার মুখোশ পরিল, 
এমন নির্দোষভাব দেখাইল যেন তাহারা একট! মাছিকেও মারিতে পারে 
না। সোভিয়েটের একনিষ্ঠ সমর্থক বলিয়া তাহারা ভান করিল। কিন্তু 
একবার কৃষি-সমবায়ে ঢুকিয়৷ পড়িবার পর তাহারা গোপনে ধ্বংসকার্ধ্য 
চালাইতে লাগিল। ভিতর হইতে সংগঠনকে বিকল করার চেষ্টায় তাহার৷ 
লাগিল, শ্রমশৃঙ্খল1 ভাঙিয়া দিবার এবং শম্তসংগ্রহের ও কাঙ্গের হিসাবে 
গোলমাল করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। ঘোড়াগুলির দেহে গলাফোলা', চুলকন। 
ইত্যাদি সংক্রামক ত্লোগের বীজ ঢুকাইর। দিরা, কিংবা অবহেলা বা অন্য 
উপায়ে তাহাদের অকেজে! করিয়া দিয়! নষ্ট করা এই কুলাক্‌দের বদমাশি 
মতলবের মধ্যে ছিল; এ মতলব হাসিল করায় তাহার! প্রায়ই সফল 
হইয়াছিল। ট্যাক্টর এবং কৃষিবন্ত্রাদিও তাহার! জখম করিল। 

কষিসমবায়গুলি তখনও দুর্বল এব, কনম্মকর্(রা অনভিজ্ঞ বলিয়া কুলাক্র! 
প্রায়ই অবলীলাক্রমে কলষকদের চোখে ধুল। দিয়া ধ্বংসকার্ধ্য চালাইতে পারিত। 

কুলাকদের ধ্বংসকারধ্যের অবসান ঘটাইতে হইলে এবং তাড়াতাড়ি 
কষিসমবায়গুলিককে শক্তিশালী করিতে হইলে লোক দিয়া, পরামর্শ দিয়, 
নেতৃত্ব দিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য দেওয়া বিশেব প্রয়োজন ছিল। 

বল্শেভিক্‌ পার্টি এই সাহাধ্য দিল। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, কৃষিসমবায়গুলিকে যাহারা 
সরবরাহ করে, সেই মেশিন্‌ ও ট্যাক্টর স্টেশনগুলিতে রাজনৈতিক বিভাগ 
সংগঠন করিতে হইবে । এই রাজনৈতিক বিভাগে কাজ করা এবং 
কষিসমবায়গুলিকে সাহায্য করার জন্ত প্রায় ১৭, ০০০ পাটিসভ্যকে গ্রামাঞ্চলে 
প্রেরণ কর! হইল । 


এই সাহায্যের খুবই সুফল হইল । 
ছ্ই বংসরে (১৯৩৩ 3 ১৯৪) মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির 


রাজনৈতিক বিভাগ সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ ক্লষকের দল গড়া, যৌথ কৃবিব্যবস্থার 
দোষক্রটি দূর করা, প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করা এবং শক্রু কুলাক্‌ ও 
ধ্বংসকারীদের বিতাড়িত করার কাজ লইর। অনেক কিছুই করে। 

রাজনৈতিক বিভাগগুলি সসম্মানে তাহাদের কর্তব্য স্ুসম্পন্ন করিল; 
সংগঠন ও নৈপুণোর দিক হইতে তাহারা কৃষিসমবায়গুলির শক্তিবৃদ্ধি করিল, 


৪১৩ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পারদর্শা কর্মকর্তাদের শিক্ষিত করিয়! তুলিল, তন্বাবধানব্যাপারে উন্নতি ঘটাইল 
এবং কৃষিসমবায়ের সভ্যদের রাজনীতিবুদ্ধির স্তরকে উচ্চতর করিয়া দিল। 

কলষিসমবায় গুলিকে শক্তিশালী করার কাজে কৃষকদের উৎসাহ উদ্দীপ্ত 
করা ব্যাপারে যৌথ রুধিপ্রতিষ্ঠানের তুফান-কম্মীদের (9১০০1. %/0110615 ) 
প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন এবং সেখানে কমরেড স্টালিনের 
বন্তৃত। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

গ্রামাঞ্চলে পুরাতন প্রাকৃ-কষিসমবায় যুগের কুষিব্যবস্থার সঙ্গে যৌথ 
কৃষিপদ্ধতির তুলন৷ করিয়। কমবেড স্টালিন বলেন : 

«প্রাচীন ব্যবস্থায় চাষীর! প্রত্যেকে আলাদা কাজ করিত, পূর্বপুরুষদের 
পুরাতন পদ্ধতি অনুনরণ করিত, অপ্রচলিত কৃবি-উপকরণ ব্যবহার করিত; 
তাহার! থাটিয়া মরিত জমিদার ও পুঁজিদারদের জন্ত, কুলাক্‌ ও মুনাফাখোরদের 
জন্ত ; তাহারা! অপরকে সমৃদ্ধ করিত, কিন্ত নিজের! দারিদ্র্ে দিন কাটাইত । 
নুতন, ক্ষিসমবায় ব্যবস্থাতে চাষীরা একত্র, সমবেতভাবে, ট্রাক্টর ও কৃনিযন্থ 
লইয়া আধুনিক উপকরণের সাহায্যে কাজ করে ; তাহারা খাটে নিজেদের 
জন্য ও কৃষিসমবায়ের জন্ত ; তাহাদের জীবনে জমিদার, পুঁজিদার নাই, 
কুলাক্‌, মুনাফাখোর নাই; তাহারা প্রতিদিনই নিজেদের স্থথন্ুবিধা ও 
নিজেদের সংস্কৃতিকে উন্নত করার উদ্দেশ্তটে পরিশ্রম করে ।” (স্টালিন, 
“লেনিনবাদের প্রশ্ন”, রুশ সংস্করণ, পৃঃ ৫২৮ ) 

চাষীর! ক্ষিসমবার় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়! কি সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা 
কমরেড স্টালিন তীহার বক্তৃতায় দেখান । বল্শেভিক্‌ পার্টি লক্ষ লক্ষ গরীব 
কুষককে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানে বোগ দিতে ও কুলাকৃদের দাসত্ব হইতে পরিজ্রাণ 
পাইতে সাহাধ্য করিয়াছিল। ক্ধষিসমবায়ে যোগ দিয়া এবং সবচেয়ে ভাল জমি 
ও উৎপাদনোপকরণ পাইয়! যে-লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক পূর্ব্বে ছর্দশাভোগ করিত 
তাহারা এখন সংঘবদ্ধ কৃষকহিসাবে মাঝারি অবস্থার চাষীদের পর্য্যায়ে উঠিল 
এবং নিবিবন্্ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিল। 

যৌথ কৃষি প্রতিষ্ঠানবিকাশে ইহ! হইল প্রথম স্তর, প্রথম সাফল্য । 

কমরেড ্টালিন বলিলেন যে, পরের ধাপ হইল সংঘবদ্ধ কৃষকদের, আগেকার 
মাঝারি অবস্থায় চাষী ও গরীব চাষী, উভয়কেই আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত 
করা, সকল সংঘবদ্ধ কৃষককেই শ্রীমস্ত ও নকল যৌথ কুষিপ্রতিষ্ঠানকে বল্শেভিক্‌ 
করা। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্‌্শেভিক্‌ পার্টি ৪১৯ 


তিনি বলিলেন, “সংঘবদ্ধ ক্ষককে ্রীমস্ত করিতে হইলে এখন একটিমাত্র 
জিনিস দরকার, আর এই জিনিস হইল তাহাদের সকলেরই কর্তব্য-বুদধি 
প্রণোদিত হইয়া কৃষিসমবায়ে কাজ করা, ট্রাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদির প্রত সঘ্যবহার 
করা, ভারবাহী পশুগুলির সদ্যবহার করা, ভাল করিয়া জমি চাষ করা, এবং 
কুষিনমবায়ের সম্পত্তিকে সধত্রে রক্ষা করা।” (এ, পৃঃ ৫১২-৩) 

কমরেড স্টালিনের বক্তৃতা লক্ষ লক্ষ সংঘবদ্ধ কৃষকের মনে বিরাট প্রভাব 
বিস্তার করিল। এবং ক্ৃষিসমবায়গুলির পক্ষে এক রাজনৈতিক কর্মস্থচীতে 
পরিণত হইল । 

১৯৩৪ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই কৃষিসমবার়গুলি শক্তিশালী ও অপরাজেয় 
হইয়া! উঠে। তখনই সোর্ভিয়েট ইউনিয়নের সকল কৃষকপরিবারের তিন- 
চতুর্থাংশ এবং মোট শস্তোত্পাদনভূমির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ এই সমবায়গুলির 
মধ্যে ছিল। 

১৯৩৪ সালেই ২,৮১,০০০ ট্র্যাক্টর ও ৩২,০০০ “হার্ডেন্টার-কম্বাইন্, লইয়া! 
সোভিয়েটদেশের গ্রামাঞ্চলে কাজ করিতেছিল। শ্রী বৎসর ১৯৩৩ সালের 
তুলনায় পনেরো হইতে বিশ দিন পূর্বেই বসন্ত কাঙ্সের বীজবপন সম্পূর্ণ হুইয় 
যায়, আর রাষ্ট্রের কাছে শশ্তসরবরাহের পরিকল্পনা ১৯৩২ সালের তুলনায় তিন 
মাস পূর্বেই সুসম্পন্ন হয়। 

ইহাতে দেখা গেল যে, ছুই বংসরের মধ্যে কৃষিসমবায় গুলি অটল প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিল। পার্ট ও শ্রমিককৃষকের রাষ্ট্র যে বিপুল সাহায্য করিয়াছিল, 
তাহাই ইহার কারণ। 

যৌথ কৃষিব্যবস্থায় এই স্ুদুঢ় সাফল্য এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকর্ম্ের উৎকর্ষ 
ঘটিবার ফলে সোভিয়েট সরকার রুটি ও অন্ঠান্ সমস্ত জিনিসের রেশনিৎ বন্ধ 
করিতে পারিল এবং খাগ্দ্রব্যের অবাধ বিক্রয় প্রবর্তন করিতে পারিল। 

মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির রাজনৈতিক বিভাগ যে-উদ্দেশ্টে সাময়িকভাবে 
সৃষ্ট হইয়াছিল, সে-উদ্দেম্ত সাধিত হওয়ার দরুন কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করিল যে, 
সেগুলিকে স্থানীয় জেলা পার্টি কমিটির অস্তভূত করিয়া সাধারণ পার্টির প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করা হইবে । 

প্রথম পঞ্চবর্ষসৎকল্পের সম্পূর্ণ সাফল্যের জন্ত শিল্প ও কৃষিব্যাপারে এই সব 
ছঃসাধ্যসাধন সম্ভব হইয়াছিল। 

১৯৩৩ পাল আরম্ভ হওয়ার সময় স্পষ্ট দেখা গেল যে, প্রথম পঞ্চবর্ষ-সংকল্প 


৪১২ দোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


তখনই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সম্পূর্ণ হইয়াছে, চার বৎসর তিন মাসে সম্পূর্ণ 
হইয়াছে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা' এক 
বিপুল, যুগান্তকারী বিজয় হইল । 


১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্র- 
সংসদের সংযুক্ত বৈঠকে রিপোর্ট দিতে গিয়া কমরেড স্টালিন প্রথম পর্চবর্ষ- 
সংকল্পের ফলাফল পর্য্যালোচন! করেন । রিপোর্টে পরিষ্কার দেখা গেল যে, পার্টি ও 
সোভিয়েট সরকার যে সময়ে প্রথম পঞ্চবর্ষ-সংকল্প সম্পূর্ণ হয়, তখন নিয়লিখিত 
প্রধান কয়েকটি সফল অর্জন করিয়াছে : 


(ক) সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষিপ্রধান দেশ হইতে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত 
হইয়াছিল। কারণ, দেশের মোট উৎপাদনের শিল্লোৎপাদনের অন্পাত বাড়িয়। 
শতকরা ৭০ ভাগে টাড়াইয়।ছে। 

(খ) দসোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা শিল্পব্যাপারে পুঁজিবাদী ধারা উচ্ছেদ 
করিয়াছে এবং শিল্পে একমাত্র অর্থনীতি ব্যবস্থা হইয়া] ধাড়াইয়াছে। 

(গ) লোশালিস্ট অর্থনীতিব্যবস্থা কৃষিব্যাপার হইতে শ্রেণীহিলাবে 
কুলাকৃদের বিদূরিত করিয়াছে, এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রধানশক্তি হইয়া ধড়াইয়াছে। 

(ঘ) যৌথ রৃষিব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ও অনটনের অবসান ঘটাইয়াছে, 
এবং কোটি কোটি গরীব চাষী নিধ্বিন্ত্রে জীবনযাত্রানির্ববাহের স্তরে উঠিয়াছে। 

(ঙ) শিল্পে সোশালিস্ট ব্যবস্থা বেকারসমস্তা বিলুপ্ত করিয়াছে, এবং 
আট-ঘণ্টা মজুরী বজায় রাখিয়াও অনেকগুলি শাখাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে 
দিনে সাত-ঘন্টা মজুরী ও অস্বাস্থ্যকর উপজীবিকার ক্ষেত্রে দিনে ছয়-ঘণ্টা 
মজুরীর প্রথ! প্রবর্তন করিয়াছে । 

(চ) দেশের অর্থনীতিব্যবস্থার সর্ধ শাখার সোশালিজ্মের বিজয়ের 
ফলে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ আর রহিল না। 

প্রথম পঞ্চবর্ষসংক্কল্প সাধনের সারকথা হইল এই যে, শ্রমিক ও ক্লুষক 
শোষণব্যবস্থা৷ হইতে সম্পূর্ণ যুক্ত হইল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে সকল 
শ্রমজীবীর পক্ষেই সমৃদ্ধ ও সুসংস্কৃত জীবনের পথ খুলিয়া! গেল। 

১৯৩৪ সালের জান্ুয়ারী মাসে পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেন বসিল। 
১৮,৭৪,৪৮৮ জন পার্টিসত্য ও ৯৩৫,২৯৮ জন ক্যাণ্ডিডেট সভ্যের প্রতিনিধিস্বরূপ 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পারি ৪১৩. 


ভোটাধিকারসম্পন্ন ১,২২৫ জন ডেলিগেট এবং ভোট না থাকিলেও আলোচনার' 
অধিকার লইয়া ৭৩৬ জন ডেলিগেট যোগদান করে। 

কংগ্রেসে বিগত কংগ্রেসের পর হুইতে পার্টির কাজ লইয়া আলোচনা 
হয়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দকল বিভাগে সোশালিজ্মের চূড়ান্ত 
ফলাফল সম্বন্ধে কংগ্রেসে আলোচন। হয়। সর্বক্ষেত্র ব্যাপিয়। পার্টির সাধারণ 
নীতি যে জয়যুক্ত হইয়াছে, একথ! কংগ্রেস লিপিবদ্ধ করে। 

সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেল "বিজেতাদের কংগ্রেদ” নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়াছে । 

কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে গিয়! কমরেড স্টালিন দেখান 
যে, আলোচ্য সময়ে সোভিস্বেট ইউনিয়নে কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

«এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন আগাগোড়া বদলাইয়। গিয়াছে এবং 
পশ্চাৎপদতা ও মধ্যযুগীয় মনোভাবের আববণ পরিত্যাগ করিয়াছে । কৃষিপ্রধান 
দেশ হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে । ছোট 
ছোট স্বতন্ত্র কৃষিক্ষেত্রের দেশ হইতে বড় বড় সংখবদ্ধ যন্ত্রচালিত কৃষিকর্ম্বে 
দেশে পরিণত হইয়াছে । নির্বোধ, বর্ণজ্ঞানহীন, অসংস্কত দেশ হইতে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের নানাজাতি নিজস্ব ভাষায শিক্ষাদানের জন্য উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক 
বিগ্যাপ্রতিষ্ঠানের বিপুল সমাবেশসমৃদ্ধ 'এক সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত দেশে পরিণত 
হইয়াছে, কিংবা! হইতেছে |” [ স্টালিন, “পি, পি, এস, ইউ'র সপ্তদশ কংগ্রেস”, 
“সি, পি, এস, ইউ (বি)-ব কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট”, ইংরেজী 
সংস্করণ, পৃঃ ৩০ ] 

এই সময় দেশের শিল্পের শতকরা ৯৯ ভাগ ছিল সোশালিস্ট শিল্প । দেশের 
মোট শস্তোৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে শতকর! ৯০ ভাগ ছিল সোশালিস্ট কষিকণ্__ 
যৌথ ক্ৃষিপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্্রচালিত কৃষিক্ষেত্রের কর্তৃত্বে। বাণিজ্য সম্বন্ধে বল৷ 
যায় যে, এই ক্ষেত্রে পুঁজিদারী ধারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল । 

দনৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা” প্রবর্তনের সময় লেনিন বলেন ঘে আমাদের 
দেশে পীচ প্রকার অর্থব্যবস্থা প্রচলিত থাকার লক্ষণ দেখা যায়। প্রথম 
হইল পিতৃশাসিত (79012101851) ধারা; ইহা এক রকম প্রারুতিক 
অর্থব্যবস্থা, অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য কোন: বাণিজ্য, তখন হইত না। দ্বিতীয় 
হইল সামান্ত পণ্যোতপাদন ব্যবস্থা; যে-চাষীরা তাহাদের ছোট ছোট ক্ষেত্রের 
শন্ত বিক্রয় করিত, তাহাদের অধিকাংশ, এবং কারিগররা ছিল এই ব্যবস্থার 
প্রতিনিধি। দ্নৃতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা” চলিবার প্রথম দিকে জনসংখ্যার 


৪১৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অধিকাংশই এই ব্যবস্থার অস্তভূর্তি ছিল। তৃতীয় হইল ব্যক্তিশ্বত্বের ভিত্তিতে 
পুঁজিদারীব্যবস্থা ; ইহা “নেপের, প্রথম যুগে আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিবার 
উপক্রম করিয়াছিল। চতুর্থ হইল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত পুঁজিদারী ব্যবস্থা! (5086 
09191691151), ইহা বিশেষ বিকাঁশলাভ করে নাই এবং ইহার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল সরকারের কাছে বাণিজ্যসম্পর্কে স্থুবিধা সংগ্রহ করা । পঞ্চম 
হইল সোশালিজম্‌: সোশালিস্ট শিল্প অবশ্য তখনও দুর্বল ছিল, “নেপ” আরম্ত 
হওয়ার সময় রাষ্্চালিত কৃষিপ্রতিষ্টান ও যৌথ কৃষিক্ষেত্র তখনও অর্থনীতির 
দিক হইতে তুচ্ছ ব্যাপার ছিল, রাষ্্রনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ও সমবায় সমিতিসমূহও 
তখন ছুর্বল ছিল। 

লেনিন বলেন যে, এইসব ব্যবস্থার মধ্যে সোশালিস্ট ব্যবস্থাই প্রাধান্ত লাভ 
করিবে। 

সোশালিস্ট অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিজয় ঘটানোই ছিল প্নৃতন অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনার” উদ্দেস্ঠ | 

সপ্তদশ পাটিকংগ্রেস বিবার সময় এই উদ্দেশ্ত সাধিত হইয়া! গিয়াছিল । 

কমরেড স্টাণিন বলেন, “আমরা এখন বলিতে পারি যে (লেনিন যে 
পাঁচটি অর্থব্যবস্থার কথ! বলেন, তাহাদের ভিতর ) প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ 
অর্থব্যবস্থার আর কোনও অস্তিত্ব নাই; দ্বিতীয়টিকে গৌণ অবস্থায় ঠেলিয়া 
দেওয়! হইয়াছে; আর পঞ্চম অর্থব্যবস্তাঁ_সোশালিস্ট সংস্থিতি-_-এখন অবাধ 
“আধিপত্য ভোগ করিতেছে, ইহাই এখন জাতীয় অর্থ ব্যবস্থায় একমাত্র 
নিয়ন্ত্রণশক্তিরূপে রহিয়াছে 1” (এ, পৃঃ ৩৩) 

কমরেড ন্টালিনের রিপোর্টে মূলনীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমস্তা 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়াছিল। তিনি পার্টিকে সতর্ক করিয়া দেন যে, নানারঙের 
ও নানাঢঙের স্থবিধাবাদী ও জাতীয়তা সর্বস্ব বিপথগামী প্রভৃতি পার্টির 
শক্ররা পরাজিত হইলেও তাহাদের মতবাদের ধ্বংসাবশেষ কোন কোন 
পার্টিসভ্যের মনে এখনও রহিয়াছে এবং মাঝে মাঝে জাহির হইয়া! পড়িতেছে । 
অর্থনৈতিক জীবনে ও বিশেষত মানুষের মনে পুঁজিবাদের অবশিষ্টাংশ লুকাইয়! 
থাকিলে পরাজিত লেনিনবিরোধী দলগুলির পক্ষে বিশেষ স্বিধাহয়। জনসাধারণের 
মনোবৃত্তির বিকাশ সব সময় তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ধাপে ধাপ 
রাখিয়া! চলে না। ফলে মানুষের মনে ' তখনও বুর্জোয়। আদর্শ :রহিয়া 
গিয্লাছিল, অর্থব্যবস্থা' হইতে ধনতন্ত্র বিলুপ্ত হইলেও বহিয়া যাইবে। এ 
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ছাড়া মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের চারিদিকে ষে পুঁজিদারী ছনিয়ার 
বিরুদ্ধে সর্ধদাই আমাদের বারুদ তৈরার রাখিতে হইতেছে, সেই ছুনিয়' এই 
সব ধবংসাবশেষকে জিয়াইয়। রাখিতে ও তাহার সংবর্ঘন ঘটাইতে ব্যস্ত আছে। 

কমরেড স্টালিন আরও দেখাইলেন যে, জাতি-সমস্তা বিষয়ে মানুষের মধ্যে 
পুঁ্দিবাদী ধারা টিকিয়া রহিয়াছে, এবং খুবই নাছোড়বান্দা হইয়! রহিয়াছে। 
বল্শেভিক্‌ পার্টিকে ছুই ক্রন্টে লড়িতে হইতেছে- গ্রেটরাশিয়ান জাতিগৰ্া 
বিচ্যুতি এবং স্থানবিশেষ অঞ্চলবিশেষ লইয়া সঙ্কীর্ণ জাতিবাদী বিচ্যুতি, 
উভয়েরই বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে । অনেকগুলি রিপাবলিকে (যুক্রেন, 
বিয়েলোরুশিয়! প্রভৃতি ) পার্টিসংগঠনগুলি স্থানীয় জাতিবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে শৈথিল্য দেখাইয়াছে এবং এতদূর বাড়িতে দিয়াছে যে ইহ শক্রশক্কি, 
বিদেশী হস্তঞ্ষেপকারী শক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া প্লাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ স্থৃষ্ি 
করিয়াছে। জাতি সমস্তা সম্পর্কে কোন্‌ বিচ্যুতিষ্টি প্রধান, এই প্রশ্নের 
উত্তরে কমরেড স্টালিন বলেন : 

“যে-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম থামাইয়াছি, যাহাকে আমরা রাষ্ট্রে 
পক্ষে এক বিপদে পরিণত হইতে দিয়াছি, সেই ক্চ্যিতিই প্রধান বিচ্যুতি ।” 
( এ, পৃঃ ৮১) 

কমরেড স্টালিন পার্টিকে মূল রাষ্্রনীতিগত কাজে আরও অবহিত হইতে 
আহ্বান করিলেন, নিয়মিত ভাবে শক্রশ্রেণীর ও লেনিনবাদবিরোধীদের 
মতবাদ ও তাহার ধ্বংসাবশেষের আসল রূপ জাহির করিয়া দিতে 
বলিলেন । 

তিশি রিপোর্টে আরও দেখাইলেন যে, নিভূ'ল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই 
কোন এক ব্যবস্থা! সাফল্যমণ্ডিত হয় না। সাফল্যকে সুনিশ্চিত করিতে হইলে 
যোগ্য লোককে যথাবোগ্য স্থানে বসাইয়া দেওয়া দরকার, যাহার! 
কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করিতে পারে এবং সিদ্ধান্ত পুরণের 
দিকে নজর রাখে, এমন লোককে বসাইয়া দেওয়া দরকার। এই 
সাংগঠনিক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে দ্বাশন্কা ছিল যে, দিদ্ধান্তগুলি বাস্তব 
জীবন হইতে বিচ্যুত কয়েক টুকরো! কাগজ মাত্র হইয়া থাকিবে। এই কথার 
সমর্থনে কমরেড স্টালিন উদ্ধৃত করিলেন লেনিনের বিখ্যাত অনুশাসন যে 
সাংগঠনিক ব্যাপারে প্রধান জিনিস হইল কর্ম্সকর্ত। নির্বাচন এবং সিদ্ধান্ত 
অনুসারে কাজের দিকে লক্ষ্য রাখা । কমরেড স্টালিন বলিলেন যে, 


৪১৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


আমাদের আসল কাজে প্রধান দোষ হইল একদিকে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও 
অন্য দিকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক কাজ ও সেদিকে লক্ষ্য রাখার মধ্যে 
প্রভেদ। 

পার্টি ও সরকারের সিদ্ধান্ত পুরণ ব্যাপারে আরও জোর নজর রাখার 
জন্য সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তত্বাবধানে এক পার্টি 
নিয়ন্ত্রণসংসদ € কন্ট্রোল কমিশন ), এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের পীপ্ল্ম্‌ 
কমিসাস্” কাউন্সিলের তত্বাবধানে এক সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণসংসদ (€ কন্ট্রোল 
কমিশন ) খাড়া করিল। যে-কাজের জন্ত দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস সংযুক্ত 
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণসংলদ এবং শ্রমিক ও কৃষকদের তন্বাবধায়কসঙ্ঘ খাড়া করিয়াছিল 
সে-কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় এখন তাহার স্থলে নৃতন নিয়ন্ত্রণসংসদ ছুইটি প্রতিষ্ঠিত 
ইইল। 

নৃতন পরিস্থিতিতে পার্টির সাংগঠনিক কর্তব্য সম্বন্ধে কমরেড স্টালিন 
নির্দেশ দিলেন : 

(১) আমাদের সাংগঠনিক কাজকে পার্টিব রাগনৈতিক পদ্ধতির পক্ষে যাহা 
প্রয়োজন তাহার সহিত খাপ খাওয়াইতে হইবে । 

(২) সাংগঠনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করিতে 
হইবে। 

(৩) সাংগঠনিক নেতৃত্ব যাহাতে পার্টিব রাজনৈতিক ন্ত্রোগান ও 
সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়, তাহ! গ্রনিশ্চিত করিতে 
হইবে। 

উপসংহারে কমরেড স্টালিন পাটিকে সাবধান করিয়। দেন যে, বদিও 
সোশালিজ্ম্‌ বিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছে, যদিও আমাদের পক্ষে এই সাফল্যে 
গর্ব অনুভব কর! যুক্তিযুক্ত, তবুও আমরা যেন কিছুতেই আহলাদে আটখান। 
না হইয়া পড়ি, কিছুতেই যেন আমাদের “অহমিকা” না আসে, কিছুতেই 
যেন সাফল্য আমাদের ঘুম পাড়াইয়! না দেয়। 

কমরেড স্টালিন বলেন, , *...আমরা কিছুতেই পার্টিকে ঘুম পাড়াইয়া 
রাখিব না, বরং পার্টির সতর্কতাকে আরও শাণিত করিয়! রাখিব; আমরা 
পার্টিকে ঘুম না পাড়ায়! আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রাখিব; পার্টিকে নিরন্তর 
ন! করিয়া অস্ত্রে সুসজ্জিত করিব; পাটিকে ভাঙ্গিয়া না দিয়া দ্বিতীয় 
পঞ্চবর্ষসংকল্প পরিপুরণের জন্য সুসংহত করিয়! রাখিব |” ( প্র, পৃঃ ৯৬) 
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জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার বিকাশ উদ্দেশ্তে দ্বিতীয় পঞ্চবর্যসংকল্প সম্পর্কে 
সপ্তদশ কংগ্রেস মলোটভ ও কুইবিশেভের রিপোর্ট শুনিল। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ- 
সংকল্পের কর্মন্চী প্রথম পঞ্চবর্যসংকল্পের চেয়েও বিরাট । ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় 
পঞ্চবর্ষসংকল্পের সময় শেষ হইবার পূর্বেই প্রাকৃযুদ্ধ যুগের তুলনায় শিল্পোৎপাদন 
প্রায় আটগুণ বাড়াইবার কথা ছিল। মুলধন বাড়াইবার জন্য দ্বিতীয় 
পঞ্চবর্ষসংকল্পের যুগে সকল শাখায় মোট ১৩,৩০০ কোটি “রুব্ল্‌, খাটাইবার 
কথা হইল; এই জায়গায় প্রথম পঞ্চবর্ষসংকল্পের যুগে খাটে ৬,৪০* কোটি 
'রুবূলের' কিছু বেশী । 

নৃতন মূল নির্মাণস্চক কাজের এই বিপুল ব্যাপ্তির ফলে জাতীন্ব 
অর্থব্যবস্থার সকল শাখাকে সম্পূর্ণ শিল্পসজ্জায় সজ্জিত করা নিশ্চিত 
হইল । 

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পে প্রধানত কৃষিকম্মে যন্ত্র প্রবর্তনের কাজ সম্পৃণ করার 
কথা ছিল। মোট ট্র্যাক্টর-শক্তি ১৯৩২ সালে ২২,৫০,০০০ অশ্বশক্তি হইতে 
১৯৩৭ সালে আশী লক্ষাধিক অশ্বশক্তিতে বাড়াইবার কথা৷ ছিল। পরিকল্পনা 
অন্ুপারে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতি ( নিভূলিভাবে পালা বদ্লাইয়৷ ফদল বোনা, 
বাছাই কর! বীজ ব্যবহার, শরৎকালে চাষের ব্যবস্থা ইত্যাদি ) ব্যাপকভাবে 
প্রয়োগ করার কথ ছিল। 


যানবাহন ও সংবাদ আদানপ্রদানের পদ্ধতিকে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া 
পুনর্গঠনের জন্ত এক বিরাট পরিকল্পনার নক্সা! কর! হয়। 

শ্রমিক ও কৃষকের বাস্তব জীবনযাত্রার ধারাকে আরও উন্নত করার জন্ত 
এবং সংস্কৃতির সুযোগ বাড়াইবার জন্ঠ দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্পে এক ব্যাপক 
কর্মস্ছচী ছিল। 

সপ্তদশ কংগ্রেস সাংগঠনিক ব্যাপারে খুবই মনোষোগ দিল এবং কমরেড 
কাগানোভিচের রিপোর্ট সম্পর্কে পার্টি ও সোভিয়েটগুলির কাজ লইয়। সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিল। পার্টির সাধারণ নীতি জয়যুক্ত হইয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ মুর 
কৃষকের অভিজ্ঞত দিয়! পার্টিনীতি পরীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া সাংগঠনিক 
সমন্তাগুলির গুরুত্ব এখন খুবই বাড়িয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবর্যসংকল্পের নূতন ও 
জটিল কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে সর্বক্ষেত্রে কাজের গুণকে আরও বাড়ানো 
দরকার হুল | 

সাংগঠনিক সমস্তা সম্পর্কে কংগ্রেসের পিদ্ধান্তে বলা হয় : পদ্বিভীয় পঞ্চবর্ষ- 

২৭ 


৪১৮ সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


সংকল্লের প্রধান কাজগুলি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ধারার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা, অর্থ- 
নৈতিক জীবনে এবং মানুষের মনে পুঁজিবাদের ধ্বংসাবশেষকে পরাভূত করা, 
আধুনিক শিল্পবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমগ্র জাতীয় অর্থব্যবস্থা পুনর্গঠন সম্পূর্ণ 
করা, নূতন শিল্পসজ্জ! ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা শিক্ষা করা, কুষিকর্ে 
যন্ত্রের প্রবর্তন করিয়া তাহার উৎপাদনশক্তি সংবদ্ধন করা_-এই কাজগুলি 
অত্যন্ত জরুরীভাবে ও নির্বন্ধদহকারে আমাদের সম্মুখে সর্বক্ষেত্রে কাজে 
উন্নতি দেখানো, এবং সর্বাগ্রে কর্মক্ষেত্রে সাংগঠনিক নেতৃত্বকে 
উন্নত করার সমস্তাকে উপস্থাপিত করিতেছে ।” [ পি, পি, এস, ইউ (বি)-র 
প্রস্তাবাদি”। রুশ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৫৯১ ] 

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেসে পুরাতন কানুন হইতে বিভিন্ন নৃতন পার্টিবিধি গৃহীত 
হুয়। প্রথম তফাৎ হইল এই যে, নূতন কাননে একটি মুখবন্ধ রহিল। এই 
মুখবন্ধে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্ররুতি সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত নির্দেশ, এবং 
সর্বহারার সংগ্রামে ও সর্বহারা একাধিপত্যের বিন্যাসে পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে 
সবিশেষ ব্যাখ্যা ছিল। নূতন সভ্যকে পার্টিতে ঢুকিবার অধিকার সম্পর্কে 
কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল এবং পার্টির প্রতি ধাহারা সহানুভূতিশীল তাহাদের 
সম্পর্কে একটি ধারা ছিল। নূতন বিধিতে পার্টির সাংগঠনিক রূপ সম্বন্ধে 
সুনদিরণীত ব্যখ্যা ছিল, এবং পার্টির বীজবাচক প্রতিষ্ঠানগুলি (000101 ) সম্বন্ধে 
কানুন নূতন করিয়! ব্যবস্থা করে। সপ্তদশ পাটিকংগ্রেসের সময় হইতে 
' এগুলিকে প্রাথমিক সংগঠন বলা হয়। পার্টির ভিতর গণতন্ত্রনীতি ও পার্টি- 
শৃঙ্খলাবিষয়ক ধারাগুলিরও নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। 


৪। বুখারিনপন্থীদের প্রতারক রাজনীতিকের দলে অধঃপতন-_ 
শ্বেতরক্ষী খুনী ও গোয়েন্দার দলে ট্রট্ক্ষিবাদী প্রতারকের 
অধঃপতন-_এস, এম, কিরোভকে জঘন্যভাবে হত্যা 
বল্‌শেভিক্‌ সতর্কতাকে তীব্রতর করার জন্য 

পার্টির চেষ্টা 


আমাদের দেশে সোশালিজ্মের বিষয় শুধু পার্টি এবং শ্রমিক ও সংঘরদ্ধ 
ক্লষকদের কাছে নয়, আমাদের সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সকল সং নাগরিকেরই কাছে আনন্দের কারণ হইল। 


যৌথ কৃষিব্যবস্থ। প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পাটি. ৪১৯ 


কিন্ত পরাজিত শোৌষকশ্রেণীর যাহার! অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের কোনও 
আনন্দের কারণ হয় নাই ) বরৎ তাহার! যতই সময় কাটিল, ততই আরও তুদ্ধ 
হইতে লাগিল । 

সোশালিজ্মের বিজয়ে পরাজিত শ্রেণীগুলির গদলেহী বুখাবিন 'ও ট্রটুস্কির 
মনুচরদের হীন অবশিষ্টাংশ রুষ্ট হইয়া উঠিল । 

শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকদের এই ছুঃসাধ্যসাধনের মুল্য নির্ণয় করিবার সময় 
'ভদ্রলোকেরা” যে-জনসাধারণ এই বিজঘকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাইয়াছিল, 
সেই জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য বাখে নাই, শুধু তাহাদের নিজস্ব যে 
জঘন্য ও পুতিগন্ধমন দল বাস্তবজীবনের সকল সম্পক হারাইয়াছিল, তাহারই 
স্বার্থের দিকে লক্ষ্য বাখে। আমাদেব দেশে সোশালিজমের বিজয়ের অর্থ 
পার্টিনীতির বিজম ও তাহাদের নিজন্ব নীতিব সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্যত। বলিয়া 
এই “ভদ্রলোকেবা” প্রত্যক্ষ যাহ! ঘটিতেছে তাহ। মানিয়া লওয়ার বদলে এবং 
জনসাধারণের যাহা লক্ষ্য সেই লক্ষ্যসাধনের কাজে ঘোগদানের পরিবর্তে 
নিজেদের 'অসাফল্য ও 'অস্তঃসারশ্ন্ঠতাব জন্ পার্টি ৪ জনসাধারণের উপন 
প্রতিশোধ লইতে আরন্ত করিল ; শ্রমিক 9 সমবেত কৃষকদের উদ্দেশ্তকে পঞ 
করিবার জন্ক তাহাবা নোংরামি ও ধ্বংসকাধ্য আরম্ত করিল; খনির ভিতব্‌ 
বিস্ফোরণ ঘটাইল, কারখানায় আগুন পরাইল, র্ুষিসমবায়ে ও রাষ্ট্রচালিত 
রুষিপ্রতিষ্ঠানে ধবংসকার্্য চাল/ইল ; তাহাদের মতলব ছিল শ্রমিক ও সমবেত 
কৃষকদের কতকর্মরকে নিক্ষল করিয়! দেওয়া এবং সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে 
অসন্তোষ উদ্রেক কর|।। আর এই কাজে লাণিয়। থাকার সময় তাহাদের ছোট 
দলের চেহার! জাহির হওয়া! ও তাহা হইতে বিনষ্ট হওয়ার বিপদ এড়াইবার 
জন্য তাহারা পাটির প্রতি নিষ্ঠার ভান করিল, পার্টির স্থুখ্যাতি করিল, 
তোষামোদ করিল, ক্রমেই আরও কাকুতিমিনতি করিল, কিন্ধ ঃলামলে শ্রমিক 
ও কৃষকদের বিরুদ্ধে তাহাদের গোপন ধ্বংসকাধ্য চালাইতে লাগিল । 

সপ্তদশ পার্টিকংগ্রেসে বুখারিন্‌, রাইকভ ও টমৃস্কি অনুতাপহ্চক . বক্তৃতা 
করিল, পার্টির সুখ্যাতি করিল ও পার্টির সাফল্য লইয় স্ততি করিল। কিন্তু 
কংগ্রেস তাহাদের বক্তৃতায় কাপট্য ও প্রতারণার স্তর ছিল বলিয়৷ সন্দেহ 
করিল; পার্টি সভ্যদের কাছ থেকে পার্টির সাফল্য সম্বন্ধে স্ততিবাদ ও চারণগান 
শুনিতে চায় না, পার্টি চায় সোশালিস্ট কর্মক্ষেত্রে যথাবিহ্িত কর্ধব্যপালন। 
বহুকাল ধরিয়। ইহারই কোন লক্ষণ বুখারিনের অন্ুচরেরা৷ দেখায় নাই। 


৪২০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পার্টি দেখিব যে এই ভদ্রলোকদের ফীক৷ বন্তৃতায় আসল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের 
বাহিরে তাহাদের দমর্থকদের দিকে ) এই বক্তৃতাগুলি তাহাদিগকে প্রতারণ' 
শিক্ষা দিল, অস্ত্র পরিহার ন। করার আহ্বান জানাইল ৷ 

ট্ক্কিবাদী জিনোভিয়েভ ও কামেনেভও সপ্তদশ কংগ্রেসে বক্তৃতা 
করে। তাহারা নিজেদের পূর্ব্বকৃত ত্রান্তির জন্ত কশাঘাত করে এবং 
পার্টির সাফল্য লইয়৷ শ্ররূপ অপরিমিত ভাষায় স্ততিবাদ করে। কিন্ত কংগ্রেস 
ন! দেখিয়া পারে নাই যে তাহাদের ন্যক্কারজনক আত্মনিগ্রহ ও পার্টির উদ্দেশ্তে 
চাটুকারী, স্ততিবাদ, এই ছুইয়েরই উদ্দোস্ত ছিল নিজেদের উদ্বিগ্ন ও কলুষিত 
বিবেককে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা । কিন্তু পার্টি তখনও জানিত ন৷ বা সন্দেচ 
করিত ন৷ যে, এই ভদ্রলোকের! কংগ্রেসে চিনিগোলা বক্তুতা৷ করার সময়ই এস্‌, 
এম, কিরোভের জীবননাশের জন্ঠ জঘন্য চক্রান্ত পাকাইতেছিল। 

১৯৩৪ সালের ১ল! ডিদেম্বর তারিখে লেনিনগ্রাদে ম্মোলনিতে রিভল্ভারেব 
গুলিতে এস, এম, কিরোভকে নৃশংসভাবে হতা। কর হয়। 

খুনী হাতে-নাতে ধরা পড়ে। দেখা যায় যে লেনিনগ্রাদদে জিনোভিয়েভপন্থী 
একদল সোভিয়েটবিরোধীকে লইয়া যে-গোপন বিপ্লববিরোধী সংস্থা গড়িয়া উঠে, 
খুনী তাহারই একজন সভ্য । 

এস, এম, কিরোভকে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী ভালবাসিত। জনগণ তাহাব 
মৃত্যুতে নিদারুণ বিক্ষুক্ হইল ; সার দেশে রোষ ও গভীর ছুঃখের তরঙ্গ বহিয়' 
গেল। 

অনুসন্ধানের ফলে নির্ণাত হইল ষে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে জিনোভিয়েভপন্থী 
বিরোধীসংস্থায় পুরাতন সভ্যদের লইয়া এবং এক তথাকথিত “লেনিনগ্রাদ কেনের" 
নেতৃত্বে এক গোপন বিপ্লববিরোধী সন্ত্রাসবাদী দল গঠিত হইয়াছিল । এই দলের 
মতলব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের হত্যা কর।। প্রথম বলি হিসাবে এস, 
এম, কিরোভকে তাহারা বাছিয়া লয় । এই বিপ্লববিরোধী দলের সভ্যদের সাক্ষ্য 
হইতে প্রমাণ হয় যে তাহারা বেদেশী ধনিকরাষ্গুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখিত ও তাহাদের কাছে টাকা পাইত। 

এই সংগঠনের যে-সদস্তেরা! ধর! পড়ে, তাহাদিগকে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সর্ব্বোচ্চ আদালতের সামরিক বিভাগ চরম দণ্ডে দণ্ডিত করে ; তাহাদিগকে গুলি 
করিস! মার। হয়। 

কিছুকাল পরেই “মস্কো কেন্্র” নামে এক গোপন বিপ্লববিরোধী সংগঠনের 


যৌথ কৃষিব্যবস্থ। প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৪২১ 


অস্তিত্ব ধরা পড়ে । প্রাথমিক অনুসন্ধান এবৎ বিচারে দেখা গেল যে জিনোভিয়েভ, 
কামেনেভ, ইয়েভ্দেমিকোভ ও এই সংগঠনের অন্ঠান্ত নেতার! তাহাদের 
অনুচরদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী মনোবৃত্তি বিকাশ করাইতে এবং পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি ও সোভিয়েট সরকারের সভ্যদের হত্যা করার চক্রান্তে অতি দুবৃত্বের মত 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 
এই লোকগুলি প্রতারণা ও বদৃমাশির এরপ নিয়স্তরে নামিয়াছিল যে, যে- 
জিনোভিয়েভ স্বয়ং এস, এম, কিরোভের হত্যার একজন সংগঠক ও প্ররোচক 
এবং যে খুনীকে তাড়াতাড়ি তাহার অপকাধ্য শেষ করিবার জন্ত অনুযোগ 
করিয়াছিল, সেই জিনোভিয়েভই কিরোভের স্মৃতির উদ্দেগ্ডে প্রবন্ধ লিখিল, তাঁহার 
বহু স্তরতিবাদ করিল এবং দাবী করিল যে এ প্রবন্ধ ছাপা স্বোক। 
জিনোভিয়েভের অনুচরর। আদালতে ভান করিল যে তাহারা অন্গতপ্ত ; কিন্তু 
আসামীর কাঠগড়াতেও তাহারা মুখে এক মনে আর হ্থইয়া রহিল । তাহারা 
টস্কির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ককে লুকাইয়া রাখিল। তাঁহারা যে ট্রট্ষ্কিবার্দীদের 
সঙ্গে মিলিয়! ফ্যাশিস্ট গোয়েন্দীবিভাগের কাছে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, এ খবরটা 
গোপন করিল। তাহারা নিজেদের গোয়েন্দাগিরি ও ধর্কংসকার্য্যের কথ! চাপিয়। 
গেল। তাহারা বুখারিনপন্থীদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক এবং ট্রটুস্কি-বুখারিনের 
নেতৃত্ে একদল ফ্যাশিস্ট ভাড়াটিয়ার অস্তিত্ব আদালতের কাছে লুকাইয়! রাখল । 
পরে জানা গেল যে কমরেড কিরোভের হতা। হইল ট্রটস্কি-বুখারিনের 
অনুচর দলের কাজ । 
তখনই, ১৯৩৫ সালে, স্পষ্ট দেখ! গিয়াছিল যে জিনোভিয়েভের দল একটা 
ছদ্মবেশী শ্বেতরক্ষী সংগঠন, 'এবং ইহার সভ্যদের সঙ্গে ব্যবহার সম্পূর্ণ ই শ্বেতরক্ষী 
হিনাবে করা উচিত । 
এক বৎসর পরে জান। গেল যে বাস্তবিকই কিরোভ-হত্যার আসল ও প্রত্যক্ষ 
সংগঠক ছিল ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও পাপের পথে তাহাদের অন্তান্ঠ 
সঙ্গী। ইহারা কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্ত নভ্যকে খুন করার উদ্ভোগও সম্পূর্ণ 
করিয়াছিল। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বাকাইয়েভ, য়েভূদোকিমোভ, পিকেল, 
'আই, এন, ন্মিননোভ, আ্রাচ কোভংক্ষি, তের্-ভাগানিয়ান, রাইন্গোল্ড, প্রভৃতিকে 
বিচারের জন্ত চালান দেওয়া হইল। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সনদুখীন হুইয়। তাহাদিগকে 
প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করিতে হইল যে তাহারা কেবল কিরোভ-হত্যারই 
বন্দোবস্ত করে নাই, পার্টি ও সরকারের অন্যান্ত নেতাদের হত্যার জন্তও তাহার! 


৪২২ সোভিয্লেট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


মতলব করিয়াছিল। পরে অন্ুসপ্কানের ফলে নির্ণীত হইল যে এই বদমাশেনা 
গোয়েন্দাগিরি এবং প্ররোচনাকার্ধ্যে লিপ্ত ছিল। এই লোকগুলির দানবীয় 
নৈতিক ও রাষ্ট্রিক অধঃপতন, তাহাদের জঘন্ত বদমাশি ও বিশ্বাসঘাতকতাকে 
কিভাবে পার্টির প্রতি ভণ্ড অনুরাগপ্রকাশের পিছনে গোপন রাখা 
হইত, তাহা ১৯৩৬ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিচারে জাহির হইয়া 
বায়। 

এই খুনী ও গোয়েন্দার দলের প্রধান প্ররোচক ও সর্দার ছিল বিশ্বাসঘাতক 
টটস্কি। জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ও তাহাদের ট্রট্‌ক্কিবাদী অন্ুচররা ছিল বিপ্লব- 
বিরোধী নির্দেশপালনে উঁটুস্কির সহকারী ও দালাল। সাম্রাজ্যবাদী দেশশুলি 
আক্রমণ করিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন যাহাতে পরাজিত হয়, সেজন্য তাহারা 
উদ্যোগ কর্পিতেছিল ; শ্রমিক-কুষকের রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব হার মানিয়া 
লওয়ার মনোভাব ; তাহার] জার্মান ও জাপানী ফ্যাশিম্টদের দ্বণ্য হাতিয়ার ও 
দালাল হইয়া দাড়াইয়াছিল। 

এস, এম, কিরোভের মৃত্যুতে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার হইতে পার্টি সংগঠন- 
গুলি এই প্রধান শিক্ষ। পাইল ষে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিজেদের রাজনৈতিক 
অন্ধতা ও অসতর্কত! পরিহার করিতে হইবে, তাহাদে্ধ এব সকল পাটি সভ্যের 
সতর্কত। বাড়াইতে হইবে। 

এল, এম, কিরোভের নৃশংস হত্য। সম্পর্কে পাটি সংগঠনসমূহের কাছে এক 
সাকু'লার চিঠি পাঠাইয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জানার : 

" ক) আমরা শক্তিশালী হইলেই শক্র (পাষ মানিয়া যাইবে 'ও চুপচাপ 
বসিয়া যাইবে মনে কর! ভূল; এই ভূল ধারণা মে সুবিধাবাদী আত্মতুষ্টি জাগায় 
তাহার অবসান ঘটাতেই হইবে । এই ধারণা একেবারে ভ্রান্ত । বে দক্ষিণপন্ঠী 
বিচ্যুতি নির্বিশেষে সকলকে জানাইত বে আমাদের শক্ররা আস্তে আস্তে হামাগুড়ি 
দিয়। সোশালিজমে পৌছিয়। যাইবে এবৎ শেষে প্রকৃত সেঃশালিস্ট বনিয় যাইবে, 
ইহা সেই বিচ্যুতিরই পুনরাবিভাঁব। রুতকর্ম্ের সাফল্য লইয়! তুষ্ট হয়! থাকা 
বল্শেভিকের কাজ নয়; কর্ক্ষেত্রে নিদ্র। যাওয়া তাহাদের কাজ নয়। আমাদের 
প্রয়োজন আত্মতুষ্টি নয়, আমাদের প্রযোক্তন সতর্কতা, প্ররুত বল্শেভিক্‌ বিপ্লবী 
সতর্কত।। মনে রাখা উচিত যে পক্রদের অবস্থা যতই নৈরাশ্তজনক হয়, ততই 
তাহার আরও উদগ্রীব হইয়া প্চরম উপায়” আকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করে, 
সোভিয়েট শক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামের পরাজয় নিশ্চিত বলিয়া! ইহাই 


যৌথ কৃষিব্যবস্থ প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪২৩ 


তাহাদের একমাত্র করণীয় ব্যাপার হইয়া ছাড়ায় । আমাদের এই কথা মনে 
রাখিয়া! সতর্ক থাকিতে হইবে। 

”€খ) পার্টিপভ্যদের কাছে পার্টির ইতিহাস শিখাইবার ব্যবস্থা 
আমাদের করিতেই হইবে । আমাদের পার্টির ইতিহাসে সর্বপ্রকার পারটি- 
বিরোধী দল, পারি নীতির বিরুদ্ধে তাহাদের লড়িবার কায়দা, তাহাদের 
কৌশল এবং_যে কথ! আরও দরকারী-_পার্টিবিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে 
লড়িতে আমাদের পার্টির কৌশল ও পদ্ধতি, যে-কৌশল ও পদ্ধতি আমাদের 
পার্টিকে এই দলগুলিকে হারায়! বিনষ্ট করিতে সমর্থ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। পার্টি যেমন করিয়া কন্স্টিট্যুশনাল-ডেমো- 
ক্রাট, সোশালিস্ট-রেভেল্যুশনারি, মেন্শৈভিক ও নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়ি- 
য়াছে ও পরাজিত করিয়াছে, পার্টিসভ্যদের পক্ষে কেবঙ্গ ইহাই জানিলে চলিবে 
না, কেমন করিয়। ট্রট্ক্কিবাদী, “গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রশাসনবাদী”, "শ্রমিকদের বিরোধী- 
সংস্থা”, জিনোভিয়েভপন্থী, দক্ষিণপন্থী বিপথগামী, দক্ষিণ-বামপন্থী আজব বিচ্যুতি 
প্রভৃতিকে পার্টি কেমন করিয়া লড়িয়া হারাইয়াছিল, তাহা জানিতে হইবে। 
কখনও ভুলিলে চলিবে না৷ যে আমাদের পার্টির ইতিহাস জান! ও বুঝা পটিসভ্যদের 
বিপ্লবী সতর্কতাকে সুনিশ্চিত করাছ পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর ও প্রয়োজন 
ব্যাপার ।” 

১৯৩৩ সাল হইতে পার্টির ভিতর যে সব বাহিরের লোক ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, 
তাহাদিগকে দূর করিয়া পা্টিশুদ্বীকরণ এই সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । বিশে- 
ষত এস, এম, কিরোভের নৃশংস হত্যার পর পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব 
সধত্বে পরীক্ষা করা এবং পুরাতন পার্টিকার্ড পাল্টাইয়া নুতন কার্ড দেওয়া খুবই 
জরুরী ব্যাপার । 

পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সযত্বে পরীক্ষা করার পূর্বে অনেক পা্টিসংগঠনে 
পার্টিকার্ড লইয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অবহেলা চলিতেছিল। অনেকগুলি 
সংগঠনে দেখা গেল যে কমিউনিস্টদের তালিকা প্রণয়নে একেবারে অসহনীয় 
গণ্ডগোল রহিয়াছে ; শক্ররা তাহাদের কু-উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য এই অবস্থার 
সুযোগ লইল, গোয়েন্দাগিরি, ধবংসকার্ষ্য প্রভৃতির জন্য পার্টিকার্ড ব্যবহার করিল। 
পাটিসংগঠনের বহু নেতা নূতন সভ্যসংগ্রহ ও পার্টিকার্ড দেওয়ার কাজ নিয়তন 
কম্মচারীদের হাতে, এমন কি যে সব পার্টিসভ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার কোন পরীক্ষা 
হয় নাই তাহাদের হাতে প্রায়ই রাখিয়। দিত। 


৪২৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


১৯৩৩ সালের ১৩ই মে তারিখে পাটিকার্ডের হিসাব ও নিরাপদ স্থানে রাখা 
এবং পার্টিকার্ড দেওয়ার কাজ সম্বন্ধে সকল সংগঠনকে এক সাকু'লার চিঠিতে 
কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ দেয় যে, পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সযত্বে পরীক্ষা 
করিতে হইবে এবং «আমাদের নিজস্ব পার্টিগৃহে বল্শেভিক্‌ শৃঙ্খল] স্থাপন 
করিতে হইবে ।” 


পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব সাবধানে পরীক্ষা করার প্রভৃত রাজনৈতিক 
মূল্য ছিল। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড 
য়েঝভের রিপোর্ট সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে ২৫শে ডিসেম্বর 
১৯৩৫ তারিখে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে বলা হয় যে পার্টির সভ্যদের 
শক্তিবদ্ধির কাজে এই পরীক্ষা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার । 


পার্টিসভ্যদের কাজের হিসাব পরীক্ষা এবং পার্টিকার্ড পাল্টাইয়। দিবার পর 
পার্টির নূতন সভ্যসংগ্রহ আবার আরন্ত হইল। এই সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি দাবী করিল যে দলে দলে নৃতন সভ্যকে ঢুকিতে দেওয়া হইবে না, কেবল 
প্যাহারা সত্যই প্রগতিশীল এবং শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেগ্ত সম্বন্ধে প্রকৃত অনুরাগ 
পোষণ করে, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ লোক, যাহার! সর্বোপরি শ্রমিকদের 
মধ্য হইতে এবং কৃষক ও কর্মঠ বুদ্ধিজীবীদের মধ্য হইতে আসিয়াছে, যাহারা 
সোশালিজ্মের সংগ্রামের নানাক্ষেত্রে বার বার পরীক্ষিত হইয়াছে” কেবল 
ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের পার্টিতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার ভিত্তিতে কাজ 
করিতে হইবে । 


পার্টিতে নৃতন সভ্যদের ঢুকিতে দেওয়ার কাজ আবার আরম্ভ করার সময় 
কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিসংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিল যে শক্রপক্ষীয়েরা জেদ করিয়া 
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্থকৌশলে ঢুকিয়া৷ পড়ার যে-চেষ্টা করিতে থাকিবে, 
সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । স্ৃতরাৎ : 

«প্রত্যেক পার্টিসংগঠনের কর্তব্য হইল বল্শেভিক্‌ সতর্কতা যথাসম্ভব বাড়ানো, 
লেনিনবাদী পার্টির পতাক। উন্নত রাখা, এবং শক্রভাবাপন্ন বাহিরের লৌককে 
পার্টির মধ্যে ঢুকিতে ন! দেওয়ার ব্যবস্থা করা।” [২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬, 
তারিখে দি, পি, এস, ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, প্প্রাভ.দাতে* 
প্রকাশিত, ২৭০ সংখ্যা, ১৯৩৩৬] 


যৌথ কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪২৫ 


পার্টিকে পরিশুদ্ধ ও স্ুপ্রতিষ্ঠ করিয়া, পার্টির শক্রবন্দকে ধ্বংদ করিয়া, এবং 
পার্টিনীতির বিরুতির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া৷ বল্শৈভিক্‌ পার্টি পূর্বা- 
পেক্ষা সুসংহত হইয়া কেন্দ্রীয় কমিটিকে ঘিরিয়। ঈ্াড়াইল। কেন্দ্রীয় কমিটির 
নেতৃত্বে পার্টি ও সোভিরেট দেশ এখন নৃতন এক স্তরে অগ্রসর হইল-_শ্রেণীহীন 
সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার দিকে অগ্রসর হইল । 


সংক্ষিপ্তসার 
১৯৩০-৩৪ ;_-এই কয় বৎসরে বল্শেভিক্‌ পার্টি যে ীতিহাসিক সমন্তা সমাধান 
করিল, তাহ! রাষ্শক্তি অধিকারের পরই সর্বহারা বিপ্লবের সবচেয়ে ছুরূহ 
সমন্ত। ছিল। ইহা হইল লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ক্ষেতের মালিক চাষীকে 
কৃষিসমবায়ের পথ, সোশালিজ মের পথ অবলম্বন করাইব!র সমস্তা | 
শোষকশ্রেণীর মধ্যে যাহার! সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই কুলাকৃদের উচ্ছেদ, এবঘ 
অধিকাংশ রলুষক কর্তৃক মৌথ কৃষিব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দেশে পুঁজিবাদের 
শেষ শিকড় নষ্ট হইল, কৃষি ব্যাপাবে সাশালিজ মের বিজয় ঘটিল, গ্রামাঞ্চলে 
সোভিয়েট শক্তি সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল । 
সংগঠনের ব্যাপারে অনেক গুলি মুশকিল কাটাইয়া যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি 
স্দ্র়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সমৃদ্ধির পথে অগ্রপর হইল । 
প্রথম পঞ্চবর্ষনংকল্পের ফল হইল প্রথম শ্রেণীর সোশালিস্ট বুহৎ শিল্প ও 
সংঘবদ্ধ যন্ত্রচালিত কৃষিব্যবস্থার আকারে আমাদের (দশে সোশালিস্ট 
অর্থব্যবস্থার অটল ভিত্তিস্তাপন, বেকার সমস্তার অবসান, মানুষের উপর 
মানুষের শোষণ ব্যবস্থার শেষ, এবং আমাদের শ্রমব্যন্ত জনসাধারণের বাস্তব 
ও সংস্কতিগত জীবনধারাকে ক্রমে উন্নত করার পক্ষে অনুকুল অবস্থা 
সৃষ্টি | 
পার্টি ও সরকারের সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শী নীতির কল্যাণে আমাদের 
দেশের শ্রমিকশ্রেণী, সংঘবদ্ধ কষকর1, এবং মোটের উপর শ্রমব্যস্ত জনসাধারণ 
এই বিপুল সাফল্য অর্জন করিয়াছিল । 
সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও বিনষ্ট করার চেষ্টায় লাগিয়! থাকিয়! 
সোভিয়েটের চারিদিকেষে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ছিল, তাহার দ্বিগুণ তেজে 
সোভিয়েট দেশের ভিতর খুনী, ধ্বংসকারী ও গোয়েন্দার দল সংগঠন করিল। 
পরিবেষ্টক ধনতান্ত্রিকদের এই শক্রতাস্চক কাধ্যাবলী জার্মানী ও জাপানে 


৪২৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ফ্যাশিজ্ম কর্তৃক রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া 
উঠিল। ট্রটস্কিবাদী ও জিনোভিয়েভপন্থীদের মধ্যে ফ্যাশিজ্ম পরম বাধ্য 
ভৃত্য খুঁজিয়! পাইল; ইহারা গোয়েনাগিরি, ধ্বৎসকা্য, সন্ত্রাসবাদী ও 
প্ররোচক কাজকর্ম করিতে প্রস্তুত ছিল এবং ধনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ট 
সোভিয়েট ইউনিয়নের পরাজয় ঘটাইবার কাজে লাগিতে তৈয়ার ছিল। 
সোভিয়েট সরকারের বন্তমুষ্টি এই দুরৃত্তদের দওড দিল, নির্দয়ভাঁবে জনগণের 
এই শক্রদের আঘাত করিল, দেশের প্রতি যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা 
করিল তাহাদের শান্তি দিল। 


দবা্থশ অধ্যায় 


দোশালিন্ট সমাজ নির্মাণ অন্পুর্ণ করার কাজে 
বল্শেভিক্‌ পার্টি নূতন শাসনবিধি 
প্রবর্তন (১৯৩৫-৩৭) 


১। ১৯৩৫-৩৭ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি__সাময়িকভাবে 
অর্থনৈতিক সঙ্গট লাঘব- নূতন অর্থনৈতিক প্রারস্ত-_ 
ইতালী কর্তৃক আযাবিসিনিয়! দখল-_স্পেনে 
জামর্ণন ও ইতালীয়ানদের হস্তক্ষেপ__ 
মধ্যচীনে জাপানী আক্রমণ-_দ্বিতীয় 
সাআজ্যবাদী যুদ্ধ আরম্ত 


ধনিক দেশসমূহে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট ১৯২৯ সালের শেষার্ধে আরম্ভ হয় 
তাহা ১৯৩৩ সালের শেষ পধ্যন্ত চলিল। তাহার পর শিল্পে অধোগতি থামিয়া 
বাইল, সন্কটের পর নিশ্চল অবস্থা আদিল, এবং তাহার পর একপ্রকার পনর 
জ্জীবন, এক প্রকার উদ্ধাভিমুখী ধাবা দেখা গেল। কিন্তু এই উ্দগণত্তি নূতন ও 
উচ্চতর ভিত্তিতে শিল্পের মরশুম সঙ্গে করিয়া! আনার মত ছিল না। ছুনিয়ার 
পু'জিবাদী শিল্প ১৯২৯ সালের স্তর পধ্যন্তও পৌছিতে পারিল না, ১৯৩৭ সালের 
মাঝামাঝি সেই স্তরের শতকরা ৯৫-৯৬ ভাগ পর্যন্ত পৌছিল। ১৯৩৭ সালের 
দ্িতীয়ার্দেই নূতন এক অর্থনৈতিক সঙ্কট আরম্ত হইল এবং প্রথমে আমেরিকার 
ক্তরাষ্্রে রেখাপাতত করিল। ১৯৩৭ সাল শেন হওয়ার পূর্বেই আমেরিকার যুক্ত- 
নাষ্টরে বেকারের সংখ্যা আবাব এক “কোটিতে উঠ্ঠিল। ব্রিটেনেও বেকারসংখ্যা 
দ্রুত বাড়িয়। চলিল। 

পূর্ববর্তী সক্গটের উৎপাতের পর প্রক্কতিস্থ হওয়ার পূর্বেই ধনিক-দেশসমূহ 
আবার নূতন এক অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। 

ফলে বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মধ্যে যেমন, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির 
মধ্যে অসঙ্গতি আরও বেশী তীব্র ইয়া উঠিল। ফলে আততায়ী রাষ্ট্রগুলি 


৪২৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


স্বদেশে অর্থনৈতিক সম্কটজনিত ক্ষতি অন্ঠান্ত আত্মরক্ষাব্যাপারে হূর্ববল দেশের 
মাথায় কাঠাল ভাঙিয়া পুরণ করার জন্ত ঘিগুণ উৎসাহে লাগিল। জার্ণানী ও 
জাপান, এই ছুই কুখ্যাত আততায়ী রাষ্ট্রের সঙ্গে এখন তৃতীয় রা ইতালী 
যোগ দিল। 

১৯৩৫ সালে ফ্যাশিস্ট ইতালী আ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়া! বশীভূত করিল। 
ইতালী আক্রমণ করিল বিন! কারণে, “আন্তর্জাতিক 'মাইনের” চোখে এই আক্র- 
মণের কোন ন্ঠায়সঙ্গত কারণ ছিল না। ফ্যাশিস্টদের অধুনাতন অভ্যাসমত 
দন্থ্যুর মত মুদ্ধঘোষণ! না করিয়া আক্রমণ করিল। ইহা শুধু আাবিসিনিয়ার 
উপর আঘাত নয়, ইহা! হইল ব্রিটেনের উপরও আঘাত, ইয়োরোপ 'হইতে 
ভারতবর্ষ ও সাধারণভাবে এশিয়। যাওয়ার পক্ষে ব্রিটেনের সামুদ্রিক রাস্তাগুলির 
উপরও আঘাত । আ্যাবিসিনিয়াতে জীকিয়া বসিতে ইতালীকে বাধা দিতে 
বিটেনের চেষ্টা বার্থ হইল। পরে হাত খোলসা৷ রাখার জন্ঠ ইতালী জাতিসংসদ 
হইতে সরিয়া গেল এবং অপরিমিতভাবে অস্ত্রসঙ্জ। আরম্ভ করিল। 

এইভাবে ইয়োরোপ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সোজা সমুদ্রপথের উপর বুদ্ধের 
নৃতন এক গ্রন্থি লাগানো হইল । 

ফ্যাশিস্ট জার্মানী একাই ভের্সাই সন্ধিপত্র ছি"ড়িয়া ফেলিল এবং 
গায়ের জোরে নৃতন করিয়া ইয়োরোপের মানচিত্র স্থির করার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিল। জার্মান ফ্যাশিস্টরা গোপন করে নাই যে তাহারা প্রতিবেশী রা গুলিকে 
পদ্দানত করিতে, কিংবা! অন্তত বে-সব অঞ্চলে জার্মানরা বাস করিত সেই সব 
অঞ্চল দখল করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাই তাহার! মতলব করিল যে প্রথমে 
অল্প! দখল করিবে, তাহার পর চেকোন্রোভাকিয়াকে আঘাত করিবে, তাহার 
পর বোধ হয় পোলাও _-যে পোলাণ্ডের এক সুসংহত অঞ্চলে জার্মানরা 
উজ সীমান্তের কাছে বাস করে-_ আর তাহার পর ...মাচ্ছা, তখন “দেখা 

৮ 

১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানী ও ইতালী স্প্যানিশ রিপাবলিকের বিরুদ্ধে 
সামরিক হস্তক্ষেপ আরম্ভ করিল । স্প্যানিশ ফ্যাশিস্টদের সাহায্য করার ছদ্মবেশে 
তাহারা গোপনে ফ্রান্সের পিছনে স্প্যানিশ-অধিরূত অঞ্চলে সৈম্ভ জমাইবার 
নুষোগ লইল, এবং দক্ষিণে বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ ও জিব্রাপ্টার, পশ্চিমে আতলাস্তিক 
মহাসাগর, এবং উত্তরে বিস্কে উপসাগর, এই সীমার মধ্যবর্তী মগুডলে স্প্যানিশ- 
কর্তৃত্বাধীন সাগরে তাহাদের নৌবাহিনী জড় করার সুযোগ লইল। ১৯৩৮ সালের 


সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে বল্শেভিক্‌ পার্টি ৪২৯ 


প্রথমে জার্মীন ফ্যাশিস্টর। অস্ট্রিয়া কাড়িয়। লইল, এইভাবে দানিযুব নদীর মধ্য- 
অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিল এবং ইয়োরোপের দক্ষিণে আপ্রিয়াতিক- 
সাগরের দিকে অগ্রসর হইল । 

জার্মান ও ইতালিয়ান ফ্যাশিস্টরা স্পেনে তাহাদের হস্তক্ষেপ আরও বাড়াইল, 
সঙ্গে সঙ্গে জগংকে আশ্বাস দিল যে তাহার! স্প্যানিশ “কমিউনিস্টদের' বিরুদ্ধে 
লড়িতেছে এবং তাহাদের অন্ত কোন উদ্দেন্ত নাই । কিন্তু এই কাচা ও ফাপা 
ভনিতা কেবল নির্ধবোধদেরই ঠকাইতে পারিত । আসলে তাহারা ব্রিটেন ও 
ফ্রান্সের সমুদ্র দিয়া আফ্িক! ও এশিয়াতে তাহাদের বিপুল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
দেশগুলিতে যাতায়াতের পথরোধ করিয়! বসিবার জন্ত আঘাত হানিতেছিল। 

অস্টিয়। দখল কবা সম্বন্ধে অন্তত কিছুতেই ওজর দেওয়া গেল ন৷ যে ইহ 
হইল ভেপর্ণই সন্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, প্রথম সাত্রাজ্যবাদীযুদ্ধে জার্মানী যে-সব 
অঞ্চল হারাইয়াছিল আবাব তাহা ফিরাইয়। আনিয়! জার্মানীর “জাতীয়” স্বার্থরক্ষার 
জন্ চেষ্টার ইহা! একটি অংশ । দদ্ধের পূর্বে বা পর্বে অস্ট্রিয়া! জার্মানীর মধ্যে 
একাংশ হইয়া ছিল না। জবরদস্তি করিয়া অস্টি,য়া! দখল সাম্রাজ্যবাদী কেতায় 
বিদেশ কাড়িবার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত । পশ্চিম ইয়োরোপথণ্ডে প্রতৃত্বস্থাপন করা যে 
ফ্যাশিস্ট জার্মানীর মতলব, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রহিল ন!। 

সর্ববোপরি ইহা! হইল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের স্বার্থের বিরুদ্ধে আঘাত। 

এইভাবে, দক্ষিণ ইয়োরোপে, অস্ট্রিয়া ও আদ্রিয়াতিক সাগর মগুলে, এবং 
ইয়োরোপের সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে, স্পেন 'ও তাহার উপকুলবাহী সামুদ্রিক মণলে, 
যুদ্ধের নৃতন গ্রন্থি বাধা হইল। 

১৯৩৭ সালে জাপানী ফ্যাশিস্ট জঙ্গীবাদীরা পাইপিং কাড়িয়! লইল, মধ্যচীনে 
আক্রমণ করিল এবং সাংহাই দখল করিয়া বসিল। কয়েক বৎসর পূর্বে 
মাঞ্চুরিয়ার জাপানী আক্রমণের মত এবারও অভ্যন্ত জাপানী কায়দায়, দস্থ্যর মত, 
নিজেরাই কল টিপিয়৷ অনেক “স্থানীয় ঘটনা” ঘটাইয়! অসছুপায়ে তাহার সুযোগ 
লইয়া, এবং সকল “আন্তর্জাতিক আদর্শ”, সন্ধিপত্র, চুক্তি ইত্যাদি লঙ্ঘন করিয়া 
মধ্যচীন আক্রমণ করা হইল । তিয়েস্ত সিন্‌ ও সাংহাই দখল করার ফলে চীনের 
বিপুল বাজারের চাবিকাঠি জাপানের হাতে পড়িল। যতদিন জাপান তিয়েস্ত সিন্‌ 
ও সাংহাই দখলে রাখে, ততদিন যে-কোন মূহুর্তে ব্রিটেন ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যচীন হইতে জাপান ভাগাইন্সা! দিতে পারে, আর মধ্যচীনে 
ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রচুর টাকা খাটে । 


৪৩০ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অবশ্ত জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে চীনের জনগণ ও 'ফৌজের অসম- 
সাহসিক সংগ্রাম, চীনে বিরাট জাতীয় জাগরণ, লোকসংখ্যা ও সুপরিব্যাপ্ত দেশ 
লইয়া চীনের বিপুল শক্তি, আর সর্বশেষে, চীনভূমি হইতে আক্রমণকারীকে 
সম্পূর্ণ বিদুরিত ন1 করা পর্য্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চালাইয়! যাওয়া সম্বন্ধে চীনের জাতীর 
সরকারের সংকল্প, এই সব ব্যাপারে নিঃসন্দেহে দেখা যায় বে, চীনে জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদীদের ভবিষ্যৎ নাই, আর কথনও থাকিবে ন|। 

কিন্তু তাহা হইলেও একথা সত্য যে সাময়িকভাবে চীনদেশের বাণিজ্যের 
কর্তৃত্ব জাপানের হাতে, এবং চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ আসলে ব্রিটেন 
ও আমেরিকার স্বার্থের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত। 

এইভাবে, প্রশান্ত মহাসাগরে, চীন মগুলে, যুদ্ধের আর এক গ্রন্থি বাধা 
হইল। 

এই সব ঘটন! হইতে দেখা যায় যে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তখনই 
বাধিয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধ বিন! ঘোষণায় অলঙ্ষিতে আরম্ত হইয়া গেল। 
রাষ্ী ও জাতিদমূহ যেন নিজেদের অগোচরেই দ্বিতীয় সাত্রাজ্গযবাদী যুদ্ধের 
আবর্তে পড়িয়া গেল। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে প্র তিনটি আততায়ী রাষ্-_ 
জার্মানী, ইতালী ও জাপানের ফ্যাশিন্ট শাসকগোঠী_ুদ্ধ লাগাইয়া দিল। 
ইহা জিব্রাপ্টার হইতে সাংহাই পধ্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিপুল প্রাসারিত অঞ্চলে 
চলিতেছে । ৫* কোটি লোক ইতিমধ্যেই এই যুদ্ধের গ্রহপথে পড়িয়াছে। চরম 
'বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে আততারী রাষ্ঈসমূহের অনুকূলে এবং তথাকথিত 
“গণতান্ত্রিক রাষ্সমূহের লোকসান ঘটাইয়। ছুনির়াকে নূতন করিয়া ভাগাভাগি 
এবং নানা স্থানে প্রভাবকেন্ত্র স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য বলিয়! ইহ! ব্রিটেন, ফ্রান্স 
ও আমেরিকার পুঁজিবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইল। 

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যেএ পর্য্যস্ত ইহ 
আততামী রাষ্ট্রগুলিই চালাইতেছে ও ছড়াইয়! দিতেছে, আর অপর শক্তিপুপ্জ, 
অর্থাৎ যে “গণতান্ত্রিক” শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহারা এই 
বলিয়া মনকে চোঁখ ঠারিতেছে যে তাহার! এযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নয়, তাহার! এব্যাপারে " 
হাত ধুইয়া মুছিয়৷ সরাইয়। লইয়াছে, শান্তিপ্রিয়তার জন্য তাহার! গর্ব করে, 
ফ্যাশিস্ট আততায়ীদের তাহার! তিরস্কার করে, এবং ... একটু একটু করিয়া 
আততায়ীদের হাতে নিজেদের ঘাটি ছাড়িয়া দিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মুখে 
বলিতেছে ষে তাহারা প্রতিরোধের আয্মোজন চালাইতেছে। 


সোসালিস্ট সমাজ নিন্মীণে বল্শেভিক্‌ পাটি ৪৩১ 


এই যুদ্ধের প্রকৃতি যে অনেকটা অদ্ভুত ও একদেশদর্শা, তাহ! দেখা যাইবে। 
কিন্তু তাই বলিয়! আযাবিসিনিয়া, ম্পেন ও চীনের আত্মরক্ষাব্যাপারে দীনহীন 
জনগণকে লুঠন করিয়া নিলজ্জভাবে পররাজ্যজয়ের জন্য নৃশংস যুদ্ধ ছাড়া 
ইহা অন্ত কিছু ছিল না। 

যুদ্ধের এই একদেশদর্শী প্রকৃতির কারণ “গণতান্ত্রিক” রাষ্ট্রগুলির সামরিক 
কিংবা আধিক দৌর্বল্য মনে করিলে তুল হইবে। “গণতান্ত্রিক” রাষ্্ীসমূহ 
অবস্তই ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রসমূহের চেষে শক্তিশালী । ক্রমবর্মা'ন বিশ্বযুদ্ধের একদেশদর্শী 
প্রকৃতির কারণ হইল ফ্যাশিস্ট শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে ?্গণতাস্ত্রিক” রাষ্্রমূহের 
সম্মিলিত ফ্রন্টের অভাব। অবশ্ত তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্গুলি ফ্যাশিস্ট 
রাষ্ট্রসমূহের “বাড়াবাড়ি” পছন্দ করে না এবং তাহাদের শক্তিবৃদ্ধিতে ভয় পায়। 
কিন্তু তাহার! ইয়োরোপে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকে এবং এশিয়াতে জাতীয় 
মুক্তির আন্দোলনকে আরও বেশী ভয় করে, এবং এই সব *বিপজ্জনক” 
মান্দোলনের পক্ষে ফাশিজ্মকে একটা চমৎকার ওঁষধ” মনে করে। এইজন্য 
“গণতান্ত্রিক”, রাষ্ট্রসমূহের শানকগোরঠী, এবং বিশেষ করিয়া! ব্রিটেনের রক্ষণনীলরা 
কেবল মদগব্বাঁ ফ্যাশিস্ট শাসকদের কাছে “অতিরিক্ত দূর না যাওয়ার” জন্ত 
অনুনয়-বিনয়েই নিজেদের সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, আর সঙ্গে সক্ষে জানায় যে 
তাহার! শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি ফ্যাশিস্টদের 
প্রগতিবিরোধী মনোভাব বেশ ণ্ভাল করিরা বোঝে” ও মোটের উপত্ব 
সহান্ুভৃতিও পোষণ করে। জারের আমলে ষে রুণ-লিবারল রাজতন্ত্বাদী 
ুর্জোয়ারা জার-সরকারের নীতিতে বাড়াবাড়ি” দেখিরা ভয় পাইলেও 
জনসাধারণকে আরও বেশী ভয় করিত এবং ফলে জারের কাছে 'অনুনয়-বিনয়ের 
নীতি গ্রহণ করিত ও জারের সঙ্ষে মিলিয়া জনগণের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিত। 
এবিষয়ে ব্রিটেনের শাপকগোঠ্ঠী অনেকটা তাহাদেরই কৌশল অনুসরণ করিতেছিল। 
মামরা জানি যে এই দু-মুখো নীতির জন্ত রাশিয়ার লিবারল-রাজতন্ত্ববাদী 
বুর্জোয়া-শ্রেণীকে বেজায় চড়। দাম দিতে হইয়াছিল। ধরিয়া লওয়৷ যায় যে 
ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী এবং ফ্রান্স ও আমেরিকাতে তাহাদের বন্ধুদের কাছেও 
ইতিহাস প্রতিশোধ আদায় করিবে। 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তন এবং এই 'আশঙ্কাজনক ঘটনাবলীর 
দিকে স্পষ্টই সোভিষেট ইউনিয়ন চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিত না। যত 
ছোটদরেরই হোক, আততায়ীদের দ্বার আরন্ধ যে কোন যুদ্ধই শীস্তিপ্রিয় 


৪৩২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির, ইতিহাস 


দেশগুলির পক্ষে বিপজ্জনক । যে-দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এরূপ “অগোচরে” 
জাতিসমুহের উপর হানা দিয়াছে, এবং পাচ কোটিরও অধিক লোককে 
জড়িত করিয়াছে, সে-যুদ্ধ সকল জাতির পক্ষেই :এবং প্রথমত সোভিয়েট 
ইউনিয়নের পক্ষে বিশেষ গুরুতর একটা বিপদ হইয়া উঠা অবশ্তম্তাবী। 
জার্মানী, ইতালী ও জাপান বে “কমিউনিস্টবিরোধী সংস্থা” গঠন করিল, 
তাহা ইহারই ম্ুপরিব্যক্ত প্রমাণ। সুতরাং আমাদের দেশ শাস্তির নীতি 
অন্ুদরণ ক্রার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তে আত্মরক্ষা! ব্যবস্থা এবং লালফৌজ ও 
নৌবাহিনীর যুদ্ধপরিচালনশক্তিকে আরও সুদ করিবার কাজে প্রবৃত্ত হইল। 
১৯৩৪ সালের শেষভাগে সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতিসংদদে (লীগ অফ নেশম্স্‌) 
যোগ দিল। ইহার দুর্বলতা সত্বেও জাতিসংসদ এমন একটা স্কান হিসাবে 
কাজ দ্বিতে পারে যেখানে আততায়ীশক্তিদের আসল চেহারা জাহির করা 
যায়, ' এবং ক্ষীণবল হইলেও যুদ্ধের প্রাহ্ভণবে বাধ! দিবার পক্ষে একপ্রকাৰ 
হাতিয়ার হিসাবে কাজ দিতে পারে জানিয়৷ সোভিয়েট জাতিসংসদে যোগদান 
করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে যে এরূপ সময়ে জাতিসংসদের মত 
নিস্তেজ আস্তর্জাতিক সংগঠনকেও অগ্রাহ কর উচিত নয়। ১৯৩৫ সালের 
মে মাসে ফ্রান্স ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আততায়ী কর্তৃক সম্ভাব্য 
আক্রমণ ঘটিলে পরম্পর-সাহাষ্যমূলক চুক্তি 'স্বাক্ষরিত হুয়। সোভিয়েট 
ইউনিয়ন ও চেকোন্্রোভাকিয়ার মধ্যেও অনুরূপ চুক্তি একই সময় স্থাপিত 
হয়। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাদে সোভিয়েট ইউনিরন মোঙ্গোলিয়ান্‌ জনগণের 
রাষ্ট্রের সহিত এক পরম্পর-সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে, এবং ১৯৩৭ সালের 
আগন্ট মাসে চীন সাধারণতস্ত্রের সহিত অনাক্রমণচুক্তি স্থাপন করে। 


২। োভিয়েট ইউনিয়নে শিল্প ও কৃবিকর্্দের ক্রমবর্ধমান 
অগ্রগতি_দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষসংকল্প নির্দিষ্ট জময় পুর্ণ 
হইবার পূর্বেই সুসম্পন্স-_কৃবিব্যবস্থার পুনর্গ ঠন 
ও সমবায়ীকরণের জমাপ্তি-_-কল্মাদের 
গুণবস্তার গুরুত্ব স্তাখানোভ, আন্দোলন-_ 
জনসাধারণের কল্যাণব্যবস্থার উন্নতি 
-সোভিয়েট বিষ্লীবের শক্তি 
একদিকে যেমন ১৯৩০-৩৩ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর ধনিব 
দেশসমূহে নূতন এক সঙ্কট আরম্ভ হুইল, তেমনই অপরদিকে সোভিয়েট 


সোশালিস্ট সমাজ নির্দাণে বল্‌্শেতিক্‌ পার্টি ৪৩৩ 


ইউনিয়নে পুরা এই সময়েতেই শিল্পের বিকাশ অটলভাবে অগ্রসর 
হইল। একদিকে পৃথিবীর ধনিকশিল্প মোটের উপর ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি 
১৯২৯ সালের উৎপাদনের অনুপাতে শতক্ররা ৯৫-৯৬ ভাগের স্তরে 
কোনক্রমে উঠিয়াছিল, এবং আবার ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয়ার্দে নূতন এক 
সঙ্কটের যন্ত্রণায় পড়িল; অন্তদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পের ক্রমোপচয়ী 
বিকাশ অটলগতিতে চলিয়! ১৯৩৭ সালের শেষাশেষি ১৯২৯ সালের উৎপাদন 
অন্থুপাতে শতকরা ৪২৮ ভাগ কিংবা প্রাকৃ-যুদ্ধযুগের উৎপাদন অনুপাতে 
শতকরা সাত শতেরও বেশী ফল দেখাইল। 

পাটি ও সরকার একাগ্রভাবে যে পুনর্গঠননীতি অনুসরণ করিয়াছিল এই 
সাফল্য তাহারই প্রত্যক্ষ ফল। 

এই সব সাফল্যের ফলে শির্পবিষয়ে দ্বিতীয় পধক্বর্ষলংকল্প নির্দিষ্ট সময় 
পূর্ণ হইবার পূর্বেই সুসম্পন্ন হইল। ইহা! হইল ১লা গ্রপ্রিল, ১৯৩৭, তারিখে 
অর্থাৎ চার বংসর তিন মাসে। 

সোশালিজ্মের পক্ষে ইহ! এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজল্ম । 

কৃষিকর্ম্ে অগ্রগতির ছবিও প্রায় একই ধরনের । সর্বপ্রকার শন্তোৎপাদনের 
জন্য ব্যবহৃত ভূমির পরিমাপ ১৯১৩ সালে (প্রাক্-যুদ্ধযুগ ) ১০২ কোটি 
“হেক্টর হইতে ১৯৩৭ সালে ১৩ কোটি “হেক্টরে” গ্লীড়াইল। উৎপন্ন খাস্ত 
শন্তের পরিমাণ ১৯১৩ সালে ৪৮* কোটি 'পুড়, হইতে ১৯৩৭ সালে ৬৮০ 
কোটি পপুডে” উঠিল; কাপাস ৪ কোটি ৪* লক্ষ প্ুড' হইতে ১৫ কোটি 
৪৯ লক্ষ *পুডে' উঠিল; শণ (তন্ত) উৎপন্ন হইল ১৯১৩ সালের ১ কোটি 
৯* লক্ষ ৭পুড হইতে বাড়িয়া ১৯৩৭ সালে ৩ কোটি ১* লক্ষ 'পুড”) 
চিনির জন্য বীটপালম বাড়িয়া ৬৫ কোটি ৪০ লক্ষ "পুড”' হইতে ১৩১ 
কোটি ১০ লক্ষ "পুডে' উঠিল; এবং সরিষ! প্রভৃতি তৈল-শম্ত ১২ কোটি 
৯* লক্ষ পপুড়” হইতে ৩০ কোটি ৬* লক্ষ এপুডে' উঠিল। 

বলা উচিত যে ১৯৩৭ সালে গুধু যৌথ কৃবিপ্রতিষ্ঠানগুলি (রাষ্্পরিচালিত 
কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়া) বাজারে পাঠাইবার উপযোগী ১৭* কোটি 
পুডেরও বেশী বাড়তি খাগ্যশস্ত উৎপাদন করিয়াছিল। ১৯১৩ সালে 
জমিদার, কুলাক্‌ ও চাষীর! মিলিয়া বাজারে যাহা পাঠায়, তাহার তুলনায় ইহা! 
অন্তত ৪০ কোটি 'পুড” বেশী। 

কৃষিকর্ম্ের কেবল একটি বিভাগ-_পশুধন সংবর্ধনের ব্যবস্থা তখনও 


৮ 
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প্রাক্-যুদ্ধযুগের তুলনায় পিছনে পড়িয়াছিল এবং অতি মন্দগগতিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। 

কষিসমবায়ীকরণ সম্বন্ধে বলা যায় যে ইহা! সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৪৩৭ 
সালের মধ্যে যে কৃষিপরিবারগুলি যৌথ কুধিপ্রতিষ্ঠানে যোগদান করে, 
তাহাদের সংখ্যা হইল ১ কোটি ৮৫ লক্ষ, অর্থাৎ কৃষিপরিবারের মোট 
সংখ্যার শতকরা! ৯৩ ভাগ; আর যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলি যে জমিতে 
খাগ্যশস্ত উৎপাদন করিতেছিল, তাহার পরিমাপ মোট শন্তোৎ্পাদন ভূমির 
শতকরা ৯৯ ভাগ। 

কৃষিব্যবস্থায় পুনর্ণঠন এবৎ ট্র্যাক্টর ও কৃষিযত্ত্রাদির বিস্তৃত বিতরণের ফল এখন 
সুম্পষ্ট হইল । 

শিল্প ও কৃষি পুনর্গঠনের:কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে জাতীয় অর্থব্যবস্থা এখন 
যথেষ্ট পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর শিল্পকৌশলে সমৃদ্ধ হইল । শিল্প, কৃষি, যানবাহন 
ব্যবস্থা এবং ফৌজ বিপুল পরিমাণে আধুনিক শিল্পধন্ত্র পাইল-_কলকজ্জা, ট্রাক্টর 
ও কুষিযন্ত্রাদি, মোটর ও স্টীমার, কামান ও ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও যুদ্ধজাহাজ 
পাইল। হাজারে হাজারে লাখে লাখে সুশিক্ষিত লোক এখন দরকার হইল; 
যাহার! এই শিল্পষস্ত্রকে কাজে লাগাইয়া যথাসম্ভব সুফল উৎপাদন করিতে পারে, 
এমন লোকের দরকার পড়িল। ইহা না পাইলে, শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়াছে 
এমন লোক যথেষ্ট সংখ্যায় না মিলিলে, আশঙ্কা ছিল যে যন্ত্রগুশি কেবল অব্যবহৃত 
নির্জীব ধাতু হইয়া পড়িয়। থাঁকিবে। এই আশঙ্কা খুবই গুরুতর হইয়াছিল; 
ইহার কারণ এই যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, যন্ত্রকে কাজে লাগাইতে, যন্ত্রের পূর্ণ 
ব্যবহার করিতে সমর্থ কম্মীসংখ্যার বৃদ্ধি যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে পা মিলাইয়া 
চলে নাই, বরঞ্চ অনেক পিছনে পড়িয়া ছিল | শিল্পব্যাপারে আমাদের 
অনেক কর্মকর্তী এই বিপদের কথা ভাবে নাই এবং যন্ত্র “আপনা হইতেই কাজ 
সারিয়! দিবে” বিশ্বাস করিত বলিয়া অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিল। পূর্কের 
যেমন তাহারা যন্ত্রের গুরুত্বকে যথাযোগ্য মূল্য দেয় নাই বরং যন্ত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞাই 
দেখাইয়াছিল, এখন আবার তাহার! যন্ত্রের অতিরিক্ত মুল্য দিল, যন্ত্রকে যেন 
মাথায় করিয়া লইয়া নাচিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল না যে যন্ত্রকৌশল যাহারা 
আয়ত্ব করিয়াছে, তাহাদের বাদ দিলে যন্ত্র একট! নির্জীব বস্তু মাত্র। তাহারা 
বুঝিল না যে যন্ত্রকে রীতিমত ৃফলপ্রস্ন করিতে হইলে যন্ত্রকৌশল 
যাহার। আয়ত্ত করিয়াছে তাহাদের দরকার পড়ে। 
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এইভাবে শিল্পকুশলী কর্মী সংগ্রহের সমহ্যা নিতান্ত গুরুতর হইয়া 
উঠিল। 

যে কর্মকর্তারা যন্ত্রবিষয়ে "অতিরিক্ত উতসাহ দেখাইতেছিল এবং ফলে 
শিল্পকুশলী কর্মীদের গুরুত্রকে অলপমূল্য দিল, তাহাদের মনোষোগ শিল্পকোঁশল 
অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করার দিকে আকর্ষণ কর! দরকার হইল, এবং বছু- 
সংখ্যক কর্মীকে শিল্পষন্ত্র কাজে লাগাইয়া যথাসম্ভব স্থৃফল উৎপাদন করিতে 
সমর্থ করার জন্ত সব কিছু ব্যবস্থা যে প্রয়োজন তাহা বুঝাইতে 
হইল। 

পূর্বের পুনর্গঠনযুগের প্রথম দিকে দেশ বখন শিল্পযস্ত্রের অভাবে ভূগিতেছির্ল, 
তখন পাটি স্লোগান দেয়, পপুনর্গঠনের যুগে শিল্পকৌশল দ্বারাই সব কিছু 
নির্ণীাত হয়;* এখন প্রভূত শি্পবস্থ হাজির ীক্ষায়, পুনর্গঠন যখন 
প্রধানত সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং দেশ কর্মীর অভাব নিদারুণভাবে অনুভব 
করিতেছে, তখন পার্টির পক্ষে নৃতন স্লোগান প্রচার অবশ্ঠ কর্তব্য হুইল, 
এমন ন্লোগান দেওয়া! দরকার হইল যাহা সকলের ধনোযোগকে একস্থানে 
নিবন্ধ করিবে, শিল্পযন্ত্রের চেয়ে মানুষের উপর, যস্ত্রেরে যথাসম্ভব স্ুব্যবহারে 
সমর্থ কর্মীদের উপর নিবদ্ধ করিবে । 

এই বিষয়ে ১৯৩৫ সালের মে মাসে কমরেড স্টালিন রেড আগি 
বিদ্ভায়তনের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের উদ্দেশে যে বন্তৃতা করেন, তাহা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । কমরেড স্টালিন বলেন : প্পুর্ব্বে আমরা বলিতাম যে *শিল্পমনত্ই 
সব কিছু নির্ণয় করে'। এই শ্লোগান আমাদিগকে শিল্পষন্ত্ররে অভাব পুরণ 
করিতে এবং আমাদের জনগণকে প্রথমশ্রেণীর শিল্পসজ্জা লইয়! প্রত্যেক কর্ধা- 
বিভাগের জন্ বিপুল যান্ত্রিক বনিয়াদ স্থষ্টি করিতে সাহাধ্য করিয়াছিল । ইহা! খুবই 
ভাল কথা। কিন্ত ইহা যথেষ্ট নয়, ইহা! যথেষ্টের চেয়ে অনেক কম । শিল্পষন্ত্রকে 
চালাইয়া যথাসম্ভব তাহার সদ্ধ্বহার করিতে হইলে আমাদের প্রয়োজন 
এমন লোক যাহারা শিল্পকৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, আমাদের প্রয়োজন এমন কর্মী 
যাহার! শিল্পবিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী শিল্পকৌশল আয়ন করিয়া যথাসম্ভব তাহার 
স্ধযবহার করিতে সমর্থ। শিল্পবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়াছে এমন লোক 
বিনা শিল্পবিজ্ঞান প্রাণহীন । যাহারা শিল্পবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে তাহাদের 
হাতে ধন্ত্র অসাধ্য সাধন করিতে পারে ও করা! উচিত। যদি আমাদের 
প্রথমশ্রেণীর কলকারখানাতে, আমাদের রাষ্্রচালিত ক্ৃষিক্ষেত্রে ও যৌথ 
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কৃষিপ্রতিষ্ঠানে, আমাদের লালফৌজে যথেষ্ট সংখ্যায় এমন কর্মী থাকিত, 
যাহার! এই শিল্পবিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে পারে, তাহা হইলে আনাদের 
দেশ বর্তমানের তুলনায় তিন-চারগুণ বেশী সুফল পাইত। এইজন্য এখন 
মান্ষের উপর, কর্মীর উপর, শিল্পকুশলী শ্রমিকদের উপর বিশেষ জোর 
দিতে হইবে। এইজন্য পুরাতন যে ম্লোগান অতীত এক যুগের অবস্থায় 
প্রতিফলন ন্বরূপ ছিল, যে যুগে আমরা শিল্পযন্ত্ররে অভাবে ভুগিয়াছি-_ 
“শিল্পষন্ত্রই সব কিছু নির্ণয় করে'_এই স্লোগানকে বদ্লাইয়৷ নিশ্চয়ই নৃতন 
এক শ্রোগান__“কল্মীদের গুণবন্তাই সব কিছু নির্গয় করে'_এই স্লোগান 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই এখন প্রধান ব্যাপার...... 

“আজ বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে ছুনিয়ার সবচেয়ে দামী পুঁজি হইল 
মানুষ__সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে সংশয়চ্ছেদী মূলধন হইল মান, হইল 
কর্মী। বুঝিতেই হুইবে যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় “কল্জাদের গুণবত্তাই 
সব কিছু নির্ণয় করে'। শিল্প, কৃষিকর্ম, যানবাহনব্যবস্থা ও সৈন্বাহিনীতে 
আমর! যদি অনেক ভাল কর্মী পাই, তে। আমাদের দেশ অপরাজেয়। 
সেরূপ কর্মী আমাদের না থাকিলে আমাদের ছুই পা খোঁড়া হইয়া থাকিবে ।” 

সুতরাং এখন প্রধান কর্তব্য হইল দ্রুত শি্পকুশলী কর্তা শিক্ষিত করিয়া 
তোলা, এবৎ শ্রমের উৎপার্দিকা শক্তিকে সতত বর্ধমান করিতে হুইলে দ্রুত 
নূতন শিল্পকৌশল আয়ত্ত কর]। 

এইরূপ কর্্মাসংখ্যারৃদ্ধি, আমাদের জনগণ কর্তৃক নূতন শিল্পকৌশল শিক্ষা 
এবং শ্রমের উৎপাদক! শক্তিকে ক্রমাগত বাড়াইয় চলার সবচেয়ে জাজ্জল্যমান 
উদাহরণ হইল স্তাথখানোভ, আন্দোলন। দনেতম্‌ অববাহিকা অঞ্চলে কয়লা- 
খনিতে প্রথম ইহার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে; শিল্পের অন্তান্ত শাখায়, রেলপথে 
এবং তাহার পর কৃষিকর্মে ইহা বিস্তৃত হ্ইয়! পড়ে । স্তাথানোভ. আন্দোলনের 
নামকরণ হয় ইহার জন্মদাতা, মধ্য ইমিনে? কয়লাখনির ( দনেৎস্‌ অববাহিক! ) 
শ্রমিক আলেক্সাই স্তাখানোভের নামে। স্তাখানোভের পূর্বে নিকিতা 
ইজোতোভ্‌ কয়লা খোদার কাজে পূর্বতন সর্বোচ্চ উৎপাদন সাফল্যকে 
হার মানাইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখে স্তাখানোভ্‌ এক 
পালাতে ১*২ টন কয়ল৷ খুদিয়! প্রমাণ উৎপাদনের চৌদ্দগ্রণ পূরণ করেন। 
এই ক্কৃতিত্ব উৎপাদনৈর পরিমাণ বৃদ্ধি এবং উৎপাদ্দিকা শক্তির নৃতন 
অগ্রগতির দিকে শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ কৃষকদের ব্যাপক আন্দোলনের নুচন। 
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করিল । মোটরশিল্লে বুসিগিন্, জুতার কারখানায় শ্মেতানিন্, রেলপথে 
ক্রিভোনোস্‌, কাষ্ঠশিল্পে মুসিন্স.কি, বন্ত্রশিল্পে এভদোকিয়! ভিনোগ্রাদোভা, 
এবং মারিয়৷ ভিনোগ্রাদোভা, কৃষিকর্ম্ে মারিয়া দেম্চেক্কো, মারিয়া গ নাতেক্কো 
পি. এঞ্লোলিনা, পোলাগুতিন, কোলেসো, বোরিন্‌ ও কোভার্দাক-__ইহার 
হইলেন স্তাথানোভ আন্দোলনের পথপ্রদর্শক । 


ইহাদের পরে দলে দলে অন্ঠান্ত পুরোগামীরা আসিলেন, পুরাতন 
পুরোগামীদের উৎপাদিক! শক্তি অতিক্রম করিয়! চলিলেন। 


১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে ক্রেম্লিনে যে স্তাখানোভপন্থীদের প্রথম নিখিল- 
ইউনিয়ন সম্মেলন হয়, এবং সেখানে কমরেড স্টালিন যে বক্তৃতা করেন, তাহা 
স্তাখানোত আন্দোলনে প্রচণ্ড উদ্দীপন। আনে । 


এই বক্তৃতায় কমরেড স্টালিন বলেন : *স্তাথানোক্জ. আন্দোলন সোশালিস্ট 
প্রতিযোগিতায় এক নূতন তরঙ্গের প্রকাশ, সোশালিন্ট প্রতিযোগিতায় এক 
নূতন ও উচ্চতর স্তর...পুর্বে, প্রায় তিন বৎসর পূর্বে, সোশালিস্ট প্রতিযোগিতা 
যখন প্রথম স্তরে ছিল, তখন সোশালিস্ট প্রতিযোগিতা সঙ্গে আধুনিক শিল্প- 
কৌশলের কোন অবিভেগ্ত সম্পর্ক ছিল না। বাস্তবিক তখন আমাদের কোন 
আধুনিক শিল্পযন্ত্রই ছিল না । অপরপক্ষে, সোশালিস্ট প্রতিযো গিতার বর্তমান স্তর, 
স্তাখানোভ. আন্দোলনের সঙ্গে আধুনিক শিল্পযন্ত্রের অনিবার্ধ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। 
ন্তন ও উচ্চতর শিল্পকৌশল বিন! স্তাখানোভ. আন্দোলন কলপন! কর! চলে না। 
আমাদের সম্মুখে রহিয়াছেন স্তাখানোভ , বুসিগিন্‌ , ম্মেতালিন্‌, ক্রিভোনোস্‌, 
ভিনোগ্রাদোভ। ভগ্বীদ্বয়, ও অন্যান্ত কমরেড ; ইহার! নৃতন মানুষ, নূতন স্ত্রী ও 
পুরুষশ্রমিক, ইহারা নিজেদের কর্ম্মকৌশল সম্পূর্ণ আরত্ত করিয়াছেন, কাজে 
লাগাইয়াছেন এবং অগ্রসর হুইয়৷ চলিতেছেন। প্রায় তিনবৎসর পূর্বে এই 
ধরনের লোকই আমাদের ছিল ন1। ..স্তাখানোভ. আন্দোলনের তাৎপর্য হইল 
এই যে, যথেষ্ট নয় বলিয়! পুরাতন প্রামাণিক উৎপাদনকে ইহ! ছাপাইয়। যাইতেছে; 
অনেকক্ষেত্রে ইহ! শ্রেষ্ঠ ধনিকদেশগুলির উৎপাদিকাশক্তিকে অতিক্রম করিতেছে, 
এবৎ এইভাবে আমাদের দেশে সোশালিজম্কে আরও সুসংস্থাপিত করার 
বাস্তব সম্তাবন' স্থষ্টি করিতেছে, আমাদের দেশকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত 
করার সম্ভাবন। স্থষ্টি করিতেছে ।” 


স্তাখানোভ পন্থীদের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া এবং আমাদের দেশের 


৪৩৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ভবিষ্যতের পক্ষে স্তাথানোভ আন্দোলনের বিরাট গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়। কমরেড 
স্টালিন আরও বলেন : 

«আমাদের স্তাথানোভ.পন্ঠী কমরেডদের দিকে আরও নিকট হইতে 
তাকাইয়। দেখুন। ইহারা কি ধরনের মানুষ? প্রধানত ইহারা তরুণ 
বা মধ্যবয়সী স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিক, ইহারা সংস্কৃতি ও শিল্পকৌশলসম্পর, 
হঁহারা কাজে বিশুদ্ধি ও লুক্তার উদাহরণ দেখাইতেছেন, কাজে সময়ের 
মূল্য ইহারা বোঝেন, এবং শুধু মিনিট নয় সেকেওড পর্য্যন্ত গণনা করিতে 
শিথিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশ নিক়্তম শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা পাইয়াছেন 
এবং এখন শিল্পশিক্ষ! চালাইয় যাইতেছেন। এক ধরনের ইঞ্জিনিয়ার, যস্ববিষ্তা- 
বিশারদ ও কর্দদকর্তাদের মধ্যে যে রক্ষণশীল ও নিশ্চল ভাব আছে, ইহারা তাহা 
হইতে মুক্ত; ইহারা সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, অপ্রচলিত 
শিল্পাদর্শকে চূর্ণ করিতেছেন এবং নূতন ও উচ্চতর আদর্শ স্থষ্টি করিতেছেন; 
আমাদের শিল্পের নেতারা ষে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা! ও সামথ্যের পরিমাপ স্থির 
করিতেছেন, ইহার! তাহাতে সংগঠন প্রবর্তন করিতেছেন ; ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্প- 
বি্কাবিশারদর! যাহা বলেন, ইহারা প্রায়ই তাহ! পবিপুরণ কিংবা সংশোধন 
করিয়। দেন, ইহার! প্রায়ই তাহাপ্িগকে শিক্ষা দেন ও অগ্রগমনে প্ররোচিত 
করেন, কারণ ইহারা নিজেদের কর্্মকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন এবং 
শিল্পষন্ত্রের ব্যবহার হইতে ষথাসম্তভব বেশী ফল নিংড়াইরা বাহির করিতে পারেন। 
আজ স্তাখানোভ পদ্থীদের সংখ্যা অল্প, কিন্ত কে না জানে যে, কাল এই সংখ্যা 
দশগুণ বাড়িবে? একথ! কি পরিষ্কার নয় যে স্তাখানোভ পন্থীরা আমাদের শিল্পে 
নৃতন পথ প্রবর্তন করিয়াছেন, স্তাথানোভ আন্দোলন আমাদের শিল্ের ভবিষ্যৎ 
নির্দেশ করে, শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশলগত ক্রমোন্নতির বীজ এই 
আন্দোলনে রহিয়াছে, পোশালিজ্ম্‌ হইতে কমিউনিজ্মে রূপাস্তর ঘটাইতে 
হইলে এবং মানদিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে প্রভেদ দূর করিতে হইলে শ্রমের 
উৎপাদিক। শক্তির যে উচ্চ অনুপাত অবশ্ত প্রয়োজন, তাহ! স্থুদংসাধিত করিবার 
পর হারাই আমাদের সম্মুখে খুলিয়। দিতেছেন ।” 

স্তাথখানোভ,. আন্দোলনের বিস্তার ও সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় 
পঞ্চবর্ধপংকল্প সংসাধনের ফুলে শ্রমব্যস্ত জনগণের মুথনুবিধা ও সংস্কৃতির স্তরে 
নূতন উন্নতির অন্থুকুল অবস্থ! স্থ্টি হইল। 

দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষপৎকল্পের যুগে শ্রমিক শ অফিস কর্মচারীদের প্রকৃত বেতন 
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(২০০1 828০5 ) দ্বিগুণের9 বেশী বাড়িল। ১৯৩৩ সালে ৩৪০* কোটি 
রুবল্‌ হইতে মোট মাহিনার পরিমাণ ১৯৩৭ সালে ৮১০* কোটিতে উঠ্ঠিল। 
রাষ্্ীপরিচালিত সামাজিক বীমাভাগার (9০9০151 775012005 19110) ৪৬০০ 
কোটি রুবল্‌ হইতে এ সময়ের মধ্যে ৫৬০০ কোটিতে উঠিল। এক ১৯৩৮ 
সালেই শ্রমিক ও বেতনভোগী কর্মচারীদের বীমা, বাপব্যবস্থা উন্নত করা, সংস্কৃতি- 
ব্যাপারে প্রয়োজন মিটানো, স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামনিবাপ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি 
বাবদে প্রায় ১০০০ কোটি রুবল্‌ খরচ করা হয়। 

গ্রামাঞ্চলে কৃষিসমবায় ব্যবস্থা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। 
১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়াবী মাসে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের তুফান কর্মীদের দ্বিতীয় 
কংগ্রেসে গৃহীত “কৃষি-আর্টেলের বিধি” এবং যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির কধিত 
ভূমির উপর “কায়েমী স্বত্ব” প্রদানের ফলে ইহা! যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। 
কষিসমবায়ব্যবস্থা স্থপ্রতিষ্িত হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রা- 
ব্যাপারে আশঙ্কার অবসান ঘটিল। পূর্বে, প্রায় তিনবৎসর পূর্বে, প্রতিদিনের 
কাজ বাবদে সংঘবদ্ধ ক্লুষকরা' এক বা ছুই “কিলোগ্রাম” খাস্যশন্ত পাইত ; আর 
এখন শশ্তোৎপাদক অঞ্চলে অধিকাংশ সংঘবদ্ধ কৃষক পাঁচ হুইতে বারে! 
কিলোগ্রাম" পাইল, এমন কি অনেকে প্রতিদিনের কাজ বাবদে ২০ “কিলোগ্রাম 
পর্য্যন্ত পাইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ঠান্ত উৎপর্নদ্রব্য ও কিছু অর্থও উপার্জন করিল। 
শন্তোৎপাদক অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান এখন বাৎসরিক উপার্জন 
হিলাবে ৫০০ হইতে ১,৫০০ পপুড়” শম্ত পাইল, আর যেখানে তুলা, চিনি, 
কটপালম, শণ, পশুধন, আঙুর, লেবু এবং ফল ও আনাজ উৎপন্ন হয় সেই সব 
অঞ্চলে বৎসরে হাজার হাজার রুবল্‌ রোজগার করিল। যৌথ কৃধিপ্রতিষ্ঠানগুলি 
সমৃদ্ধ হইয়। উঠিয়াছিল। সংঘবদ্ধ কৃষকদের বাড়ীতে এখন নুতন গোলা ও 
ভাগার বানানো জরুরী হইয়া! পড়িল, কারণ পুরাতন গোলায় বৎসরের সামান্ত 
সঞ্চয় রাখিবার জায়গ! থাকিত, এখন আর সেখানে গৃহস্থালীর পক্ষে দরকারী 
জিনিসের এক-দশমাংশও ধরিত ন1। 

১৯৩৬ সালে জনসাধারণের কল্যাণব্যবস্থা' উন্নত হওয়ার ফলে সরকার 
গর্ভপাত নিষেধ করিয়া আইন পান করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্থাতি গৃহ, শিশুমঙ্গল- 
প্রতিষ্ঠান, ছুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র ও ক্রীড়াচ্ছলে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান 
(কিগার গার্টেন্‌ ) নিশ্মীণের ব্যাপক কর্মস্থচী গ্রহণ করিল। এইজন্য ১৯৩৬ সালে 
২১৭ কোটি ৪০ লক্ষ রুবল্‌ খরচ হুইবে ধর! হুয়; ১৯৩৫ সালে ৮৭ কোটি ৫* 
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লক্ষ রুব্‌ল্‌ খরচ হুইয়াছিল। বড় পরিবারগুলিকে রীতিমত অর্থসাহাধ্য করা 
সম্বন্ধে আইন বহাল হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে মোট ১০৯ 
কোটিরও বেশী রুবল্‌ খরচ করা হয় । 


বাধ্যতামূলকভাবে সকলের জন্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও বিস্যালয় নির্মাণের 
ফলে জনগণের ক্রত সাংস্কৃতিক প্রগতি দেখা গেল। সার দেশের সর্বত্র 
বহুসংখ্যক বিগ্ভালয় নিম্মিত হইল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
সংখ্যা ১৯১৪ সালে ৮* লক্ষ হইতে ১৯৩৬-৩৭ সালে ২ কোটি ৮* লক্ষে উঠিল। 
বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রসংখ্যা এঁ সময়ে ১,১২,**০ হইতে ৫,৪২,০০* পর্য্যন্ত উঠিল। 

সংস্কৃতিব্যাপারে ইহা বাস্তবিকই এক বিপ্লুব। 

জনগণের কল্যাণ ও সংস্কৃতিব্যাপারে উৎকর্ষ আমাদের সোভিয়েট বিপ্লবের 
শক্তি, সামর্থ্য ও অপরাজেয়তার প্রতিফলন । পূর্বে বিপ্লব নিক্ষল হইয়াছিল, 
কারণ জনসাধারণকে স্বাধীনত৷ দিয়াও তখন তাহাদের প্রকৃত অবস্থা ও সংস্কৃতিতে 
কোন বথার্থ উন্নতি সম্ভব হয় নাই। এখানেই ছিল অতীতযুগে বিপ্লবের প্রধান 
দৌর্বলা। সকল বিপ্লব হইতে আমাদের বিপ্রবের প্রভেদ এইখানে যে 
আমাদের বিপ্লব শুধু জনসাধারণকে জারতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের কবলমুক্ত করে নাই, 
জনগণের কল্যাণ ও সংস্কৃতিগত অবস্থাতেও মৌলিক উন্নতি আনিয়! দিয়াছে। 
এখানেই রহিয়াছে আমাদের বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়ত!। 


স্তাখানোভ পন্থীদের প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন সম্মেলনে কমরেড স্টালিন বলেন : 
«আমাদের সর্বহারা বিপ্রব হুইল পৃথিবীর ইতিহাসে সেই একমাত্র বিপ্লব যাহ! 
জনগণকে গুধু রাজনৈতিক ফলাফল নয়, বাস্তব জীবনে সাফল্য দেখাইবারও 
ন্ুযোগ পাইয়াছে। শ্রমিকদের বিপ্লবের মধ্যে একমাত্র একটিকেই আমর! জানি, 
যাহা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিতে পারিয়াছিল। এই বিপ্লব হুইল পপ্যারিস- 
কমিউম্ | কিন্তু ইহা বেশীদিন টিকিতে পারে নাই। অবশ ইহা পুঁজিবাদের 
শিকল চূর্ণ করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চূর্ণ করার মত সময় ইহা পায় নাই, 
জনগণকে বিপ্লবের মঙ্গলকর বাস্তব ফলাফল দেখাইবার সময় তো! একেবারেই 
পায় নাই। আমাদের বিপ্লব হইল সেই একমাত্র বিপ্লব, যাহা কেবল পুঁজিবাদের 
শিকল ভাঙিয়া জনগণের শ্বাধীনতাই শুধু আনে নাই, জনগণের সমৃদ্ধ জীবনের 
পক্ষে প্রয়োজন বাস্তব অবস্থা স্থষ্টি করিতেও সমর্থ হইয়াছে । এখানেই আমাদের 
বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেয়ত| রহিয়াছে ।” 
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৩। অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস-_সোভিয়েট ইউনিয়নের 
নূতন শাসনবিধি প্রণয়ন 


১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের সপ্তম সোভিয়েট 
কংগ্রেস ১৯২৪ সালে গৃহীত সোভিয়েট শাসনবিধি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করিল। 
১৯২৪ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম শাসনবিধি গৃহীত হওয়ার পর 
সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন আসিয়াছিল, তাহারই ফলে 
শীসনবিধিতে পরিবর্তন অবশ্ঠ প্রয়োজন হইয়া পড়ে । এই সময়ে দেশেব ভিতর 
শ্রেণীশক্তির পরস্পর সম্পর্ক সম্পূর্ণ বদ্লাইয়া গিয়াছিল; নৃতন সোশালিস্ট শিল্প 
স্ষ্টি করা হুইয়াছিল, কুলাক্রা চূর্ণ হইয়াছিল, যৌথ কৃষিব্যবস্থা। জয়যুক্ত হুইয়ছিল, 
এবং সোভিয়েট সমাজের ভিত্তিস্ব্ূপ জাতীয় অর্থব্যবস্থার সকল বিভাগে 
উৎপাদনের উপকরণে সোশালিস্ট সত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সোশালিছ্ম্‌ বিজয়ী 
হওয়ায় নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরও গণতন্ত্রমূলক করা 'এবং গোপন ব্যালট 
সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোট দিবার অধিকার প্রবর্তন করা সম্ভব 
হইয়াছিল । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের নৃতন শাসনবিধির মুসাবিদা করে কমরেড স্টালিনের 
নেতৃত্বে এ উদ্বোশ্তে নিযুক্ত এক শাসনবিধিবিষয়ক “কমিশন” | মুসাবিদা লইয়া 
দেশব্যাপী অবাধ আন্দোলন সাড়ে পাঁচমাস ধরিয়া! চলিল। পরে ইহা! সোভিয়েট 
কংগ্রেসের অষ্টম বিশেষ অধিবেশনে উপস্থাপিত হইল । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের নৃতন শাসনবিধির পাঙুলিপি গ্রহ্ণীয় কিংবা অগ্রাহা 
স্থির করার বিশেষ উদ্দেশে অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস আহ্ত হইয়া ১৯৩৬ সালের 
নভেম্বর মাসে বসিল। 

নৃতন শাসনবিধির পাঙুধিপি সম্বন্ধে কংগ্রেসের কাছে রিপোর্ট করিবার সময় 
কমরেড স্টালিন ১৯২৪ সালের শাসনবিধি গ্রহণের পর হইতে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে প্রধান যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করেন। 

১৯২৪ সালের শাসনবিধি “নেপ+ যুগের প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ হুইয়াছিল। 
সোভিয়েট সরকার তখনও সোশালিজমের অগ্রগতির পাশাপাশি পুঁজিবাদের 
দিকাশে বাধা দেয় নাই। সোভিয়েট সরকারের উদ্দেহ ছিল যে পুঁজিদারী 
ও সোশালিস্ট এই ছুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া অর্থনীতিক্ষেত্রে 
পুঞ্রিবাদের উপর সোশালিজ্মের বিজয়কে সুগঠিত ও সুনিশ্চিত করা হইবে । 


8৪২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


“কে জিতিবে ?” এ প্রশ্নের তখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। প্রাচীন ও প্রস্মোজনের 
অনুপাতে অপ্রচুর শিল্পলজ্জা লইয়৷ শিল্প তখনও প্রাক্যুদ্ধ স্তরেও পৌছায় নাই। 
রুষি-ব্যবস্থায় চিত্র ছিল আরও শোচনীয়। রাষ্্রচালিত কৃষিক্ষেত্র ও যৌথ কৃষি- 
প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিস্বত্বমূলক কৃষিক্ষেত্রের সীমাহীন সমুদ্রে কয়েকটি দ্বীপমাত্র 
হইয়াছিল। প্রশ্ন তখন হইল কুলাকৃদের উচ্ছেদে করা নয়, কেবল তাহা- 
দিগকে নিয়ন্ত্রিত করা। দেশের বাণিজ্যে সোশালিস্ট পদ্ধতি শতকরা! মাত্র পঞ্চাশ 
ভাগে প্রচলিত ছিল। 

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের চিত্র হইল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তখন 
দেশের অর্থনৈতিক জীবনে আগাগোড়া অদলবদল আপিয়া গিয়াছিল। পুঁজি- 
দারী ধারা! একেবারে উচ্ছেদে হইয়াছিল আর অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
€সাশালিজম্‌ জয়যুক্ত হইয়াছিল। তখন ষে শক্তিশালী সোশালিস্ট শিল্প দেখ 
গেল, তাহা প্রাকৃষুদ্ধ যুগের স্তরের তুলনায় উৎপাদন সাতগুণ বাড়াইয়াছিল 
এবং ব্যক্তিস্বত্বমূলক শিল্পকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়াছিল। আধুনিক যন্ত্রজ্জায় 
সজ্জিত হইয়া এবং পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইয়া 
যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রচালিত কৃষিক্ষেত্রের রূপে যান্ত্রিক সোশালিস্ট কুষি- 
ব্যবস্থা জয়যুক্ত হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালের ভিতর শ্রেণী হিসাবে কুল।ক্‌্রা 
উচ্ছেদ হইয়া যায়, এক! চাঁষ করিয়! যাহার! চালাইত তাহারা আর দেশের অর্থ- 
নৈতিক জীবনে কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান লইয়া রহিল না। বাণিজ্য সম্পূর্ণ ই রাষ্ট্র 
ও সমবায়সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হইল। মানুষের উপর মান্ুষের অত্যাচার 
চিরতরে বিলুপ্ত হুইল। অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৃতন, সোশালিস্ট 
ব্যবস্থার অটল ভিত্তিন্বরূপ উৎপাদনের উপকরণে সাধারণ, সোশালিস্ট স্ব 
স্দ্ঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নূতন সোশালিস্ট সমাজে সঙ্কট, দারিদ্র্য, 
বেকার ও কাঙালীদের লইয়া সমস্তা চিরতরে অবলুপ্ত হইয়াছিল। সোভিয়েট 
সমাজের সকল লোকের জন্য সমুদ্ধ ও স্ুসংস্কৃত জীবনের পক্ষে অনুকুল অবস্থা স্যষ্টি 
কর! হইয়াছিল । 

কমরেড স্টালিন রিপোটে বলেন যে লৌভিয়েট ইউনিয়নের লোকসংখ্যার 
শ্রেণীগত রূপ সঙ্গে সঙ্গে বদ্লাইয়! গিয়াছিল। গৃহযুদ্ধের যুগেই জমিদারশেণী 
ও পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মহাবিত্ত সম্প্রদায় উচ্ছেদ হইয়াছিল। সোশালিঙ্ 
সমাজ নিম্মীণের সময় কয়েক বৎসরে পুঁজিদার, ব্যবসাদার, কুলাক্‌, মুনাফাথোর 
__-এই সব শোষকের দল উচ্ছেদ হইল। শুধু অবনুপ্ত শোষকশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ 
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রহিয়৷ গেল, আর তাহাদেরও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ খুবই শী ঘটবে জান! 
গেল। 

দোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণ_ শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিক্রীবীরা 
_€মাশালিস্ট সমাজ নিম্াণের যুগে বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয় গিয়াছিল। 

শ্রমিকশ্রেণী আর পুঁজিবাদী আমলের মত উতৎাদনের উপকরণে বঞ্চিত, 
শোধিতশ্রেণী রহিল না। শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদকে উঠাইয়। দিয়াছিল, পুঁজিবাদের 
কবল হইতে উৎপাদনের উপকূরণ ছিনাইয়া লইয়াছিল, এবং এ 
উপকরণকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিল। শ্রমিকশ্রেণীকে আর 
বাক্যটির প্রাচীন, প্রকৃত অর্থে “সর্বহারা, বল! চলিত না। লোভিয়েট 
ইউনিয়নের সর্বহারাশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া! সম্পূর্ণ নৃতন এক শ্রেণীতে 
রূপান্তরিত হুইয়াছিল। সর্বহারা এখন শোষণমুক্ত শ্রমিকশ্রেণী, এমন এক 
শ্রমিকশ্রেণী যাহা ধনিক অর্থব্যবস্তা বিলুপ্ত করিয়াছে এবং উৎপাদনের উপকরণে 
পোশালিস্ট স্বত্ব স্থাপিত করিয়াছে । স্থৃতরাং মান্্রষের উতিভাসে পূর্বে কখনও 
এমন শ্রমিকশ্রেণীর দেখা পাওয়া যায় নাই। 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষকদের অবস্থাতে ঘে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহ! 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পূর্বে সংখ্যায় ছুই কোটিরও অধিক, বিচ্ছিন্ন, ছোট ও 
মাঝারি আকারের, ব্যক্তিস্বত্বমূলক ক্কবিক্ষেত্রে নিজেদের ছোট চৌহদ্দীর মধ্যে 
আলাদা-ভাবে চাষবাস চলিত, পুরাতন অপ্রচলিত কৃষিমন্ত্র ব্যবহার করা হইত। 
জমিদার, কুলাক্‌, ব্যবসাদার, মুনাফাখোর, সদখোর প্রভৃতি তাহাদের শোষণ 
করিত। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নুতন এক কৃষকসশ্প্রদায় গজাইয়া 
উঠিয়াছিল। চাষীদের শোষণ করিবার অন্ত আর জমিদার, কুলাক্‌, ব্যবসাদার, 
ও স্ুদখোর রহিল না। কৃষকপরিবারের মধ্যে প্রায় সকলে যৌথ ক্ৃষিপ্রতিষ্ঠানে 
যোগ দিয়াছিল; এগুলি ব্যক্তিস্বত্বের উপর না হইয়া উৎপাদনের উপকরণে 
যৌথস্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে যৌথস্বত্ব যৌথশ্রম হইতে বিকাশ পাইয়াছিল, 
তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা হইল নৃতন ধরনের কৃষকশ্রেণী, সর্বপ্রকার 
শোষণমুক্ত কষকশ্রেণী । মানুষের ইতিহাসে পূর্বে কখনও এই ধরনের কঁষক- 
শ্রেণীর দেখা পাওয়া যায় নাই। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। 
প্রধানত ইহা! হইল সম্পূর্ণ নূতন এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ইহার অধিকাংশ শ্রমিক 
ও কৃবক পরিবার হইতে উদ্ভৃত। ইহা প্রাক্তন বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মত পুঁজিবাদের 
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সেবা করিত না, সেবা করিল দোশালিজ্মের। এই শ্রেণী সোশালিস্ট সমাজে 
সমান অধিকার পাইল, শ্রমিক ও ক্ুষকদের সঙ্গে মিলিয়! নূতন সোশালিস্ট সমাজ 
নির্খাণে লাগিল । এই নুতন ধরনের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী জনসাধারণের সেবা 
করিল, সর্বপ্রকার শোষণ হইতে মুক্তি পাইল। মানুষের ইতিহাসে পূর্বে কখনও 
এমন বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর দেখা পাওয়া যায় নাই। 

এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে প্রাটীন শ্রেণী- 
গত সীমানির্দেশক রেখাগুলি অবলুপ্ত হইক্গাছিল, পুরাতন শ্রেণীমর্য্যাদামূলক স্বাতন্ত্য 
তিরোধান করিয়াছিল। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অর্থনৈতিক 
ও রাজনৈতিক অপামঞ্জন্তগুপি কমিয়! গিয়া বিলুপ্ত হুইয়াছিল। সমাজের 
নৈতিক ও রাষ্ট্রীক এ্ক্যের বনিয়াদ স্থষ্টি হইয়াছিল। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের জীবনে এই মৌলিক পরিবর্তন, সোভিয়েট ইউনিয়নে 
সোশালিজ্মের এই চূড়ান্ত সাফল্য নূতন শাসনবিধিতে প্রতিফলিত হইল । 

নৃতন শাসনবিধি অনুসারে সোভিয়েট সমাজে আছে ছইটি মিত্রশ্রেণী-_ শ্রমিক 
ও কুষকশ্রেণী ; ইহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ এখনও রহিয়াছে । সোভিয়েট ইউনিয়ন 

"হুইল শ্রমিক ও কৃষকদের সোশালিস্ট রাষ্্র। 

কর্শব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েউগুলি হইল সোভিয়েট 
ইউনিয়নের রাষ্ট্রিক বনিয়াদ ; জমিদার ও পুঁজিদারদের উচ্ছেদ এবং সর্ধহারার 
একাধিপত্য স্থাপনের ফলে এই সোভিয়েটগুলি বিকাশ পাইয়াছিল, শক্তিশালী 
হইয়া! উঠিয়াছিল। 

সোভিয়েট ইউনিয়নে সকল রাষ্্রশক্কি হইল শহর ও গ্রামে যাহারা মেহনত 
করে, সেই জনগণের সম্পত্তি; কর্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েটগুলি 
এই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিল। 

সোভিয়েট ইউনিয়নে বাষ্ট্রশক্তির সর্বোচ্চ প্রতীক হইল সোভিয়েট ইউনিয়নের 
সুপ্রীম সোভিয়েট” 

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে দমান অধিকারসম্পন্ন ছুইটি অংশ 
আছে; ইউনিয়নের সোভিয়েট (5০৬15% 0908০ [0:08017 ) এবং জাতিসমূহের 
সোভিয়েট (9০৮85 01 801017911055 )। গোপন ব্যালট ব্যবহার করিয়া 
সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোট দিবার অধিকারের ভিত্তিতে সুপ্রীম সোভিয়েট 
চার বৎসরের জন্ঠ সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিক কর্তৃক নির্বাচিত হয়। 

কর্মব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েটগুলির মত সোভিয়েট 
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ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের নির্বাচনও সার্ধজনীন। ইহার অর্থ এই যে, 
সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিক আঠারো! বংসর বয়সে পৌছাইলেই 
জানি, বর্ণ, ধর্ম, শিক্ষার পরিমাপ, নিবাস, সামাজিক উদ্ভব, সম্পত্তিগত অবস্থা 
কিংব৷ প্রাক্তন চরিত্র নিব্বিশেষে প্রতিনিধিনির্বাচনে ভোট দিবার ও নিঞ্জে 
নির্বাচিত হইবাব অধিকার সম্ভোগ করে। এই অধিকার হতে বাদ পড়ে 
কেবল যাহার! উন্মাদ কিংবা যাহারা কোন আদালতের হুকুমে নির্বাচন হইতে 
বঞ্চিত হওয়ার দণুপ্রাপ্ত ব্যক্তি । 

প্রতিনিধি নির্বাচন হয় সমান অধিকারের ভিত্তিতে । ইহার অর্থ এই 
ষে প্রত্যেক নাগরিকের একটি ভোট আছে, এবং সকল নাগরিকই সমান 
অধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ কবে। 

প্রতিনিধি নির্বাচন হয় প্রতাক্ষ ভাবে। ইছার অর্থ এই যে গ্রামে ও 
শহরে কর্দব্যস্ত জনগণের প্রতিনিধিমূলক সোভিয়েট হইতে আরম্ভ করিয়। 
সোভিয়েট ইউনিয়নেব স্থৃপ্রীম সোভিয়েট পর্য্যস্ত সর্ঝক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষতাবে ভোট 
দিয়। নাগরিকর] নির্বাচন করে । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের স্ৃপ্রীম সোভিয়েটের স্থই শাখার সংযুক্ত অধিবেশনে 
সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমগ্লী এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের “কাউন্সিল 
অফ. পীপ ল্দ্‌ কমিসান্্‌”” ( জনগণের কম্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ) নির্ব্বাচিত হয়। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হুইল সোশালিস্ট অর্থব্যবস্থা 
এবং উৎপাদনের উপকরণে সোশালিস্ট শ্বত্বপ্রতিষ্ঠা। প্প্রতোকের কাছ থেকে 
সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেককে কাজ অনুসারে”, এই সোশালিস্ট নীতি সোভিয়েট 
ইউনিয়নে ন্ুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিককে প্রতিশ্রুতি দেওয়া! হইয়াছে যে 
তাহাদের কাজ পাইবার অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, 
বুদ্ধ বয়সে এবং রুগ্ন ও অসমর্থ হইলে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার আছে। 

জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকাব দেওয়া! হইয়াছে । 

জাতিবর্ণ নিধ্বিশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল নাগরিকের সমান অধিকার 
হইল অটুট, অপরিবর্তনীয় বিধান । 

সকল নাগরিকেরই বিবেকের স্বাধীনতা ও ধন্মবিরোধী প্রচারের স্বাধীনতা 
স্বীকৃত। 

সোশালিস্ট সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য শাসনবিধিতে প্রতিশ্রুতি 
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রহিয়াছে যে সকলেরই বক্তৃতা, মুদ্রাযন্্ব ও সভাসমিতি সম্পর্কে অধিকার, একত্র 
মিলিয়! সাধারণ সংগঠনের অধিকার, শারীরিক নিরাপত্তার অধিকার, আবাস ও 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার, কর্মব্যস্ত জনগণের স্বার্থরক্ষার 
জন্য কিন্বা বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের জন্ত কিংবা জাতীয় যুক্তি সংগ্রামের জন্ঠ 
লাঞ্চিত বিদেশী নাগরিকের আশ্রয়লাভের অধিকার স্বীকূত। 

নৃতন শীসনবিধি সোভিয়েট ইউনিয়নেব সকল নাগরিকের উপর গুরুতর 
কর্তব্যভার স্তস্ত করিল। আইন মানিয়া চলা, শ্রমশঙ্খলা বজায় রাখা, সাধারণের 
কাজ সছৃপায়ে সম্পন্ন করা, সোশালিস্ট সমাজের নিয়মকানুন মানিয়! চলা, সাধারণ 
সোশালিস্ট সম্পত্তিকে বীচাইয়া রাখা ও শক্তিশালী করা, এবং সোশালিস্ট 
পিতৃভূমি রক্ষা করা। 

“পিতৃভূমি রক্ষা করা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র 
কর্তব্য |” 

বিভিন্ন সমিতিতে নাগরিকদের ্ীক্যবদ্ধ হইবার অধিকার সম্পর্কে শাসনবিধির 
একটি ধারায় আছে :__ 

*শ্রমিকশ্রেণী ও কর্দব্যস্ত জনসাধারণের অগ্তান্ত অংশে যে-কর্ম্মনিষ্ঠ ও 
রাজনীতি ব্যাপারে সচেতন নাগরিকরা আছে, তাহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের 
কমিউনিস্ট পার্টিতে (বল্শেতিক্‌ ) সংঘবদ্ধ হয়। সোশালিস্ট ব্যবস্তার বিকাশ 
ঘটাইতে ও তাহাকে শক্তিশালী করার সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর পুরোধা হইল 
এই পার্টি। কর্ধব্যল্থ জনগণের সাধারণ ও রাষ্টিংক সংগঠনসমূহের প্রধান মর্্স্থল 
হইল এই পার্টি” 

অষ্টম সোভিয়েট কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে নৃতন শাসনবিধির পাুলিপি মুর 
করিল ও গ্রহণ করিল। ্‌ 

এইভাবে সোভিয়েট দেশ সোশালিজম্‌ এবং শ্রমিক ও কৃষকদের নিজস্ব 
গণতন্ত্রের বিজয়নুচক নূতন শাপনবিধি অর্জন করিল । 

সোভিয়েট ইউনিয়ন যে অগ্রগতির নূতন এক স্তরে প্রবেশ করিয়াছে, 
সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া! যে-কমিউনিন্ট সমাজে জীবন ব্যবস্থার 
নিয়ন্ত্রণনীতি হইল-_“প্রত্যেকের কাছে সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেককে প্রয়োজন 
অনুসারে”-_ সেই সমাজে ক্রমে রূপান্তরিত হওয়ার স্তরে সোভিয়েট প্রবেশ 
করিয়াছে, এই যুগাস্তকারী ঘটনাকে শাসনবিধি এইভাবে আইন ব্যবস্থার মধ্যে 
মূর্ত করিল। 


সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে বল্শেভিক্‌ পার্টি 8৪৭ 


৪। বুখারিন-ট্রট্ক্ষির অনুচর গোয়েন্দা, ধ্বংসকারী, 
দেশদ্রোহীদলের অবশিষ্ঠাংশের বিলোপসাধন-_ 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বের্বাচ্চ (সুপ্রীম ) 

সোভিয়েট নির্ব্বাচনের আয়োজন-_ 
পার্টির ভিতর কার্ধ্যপরিচালনায় ব্যাপক 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি__ইউনিয়নের 
সোভিয়েট নির্ব্বাচন 


১৯৩৭ সালে বুখারিন-ট্র্স্কির বদমাশ অনুচরদ্বের শয়তানী সম্বন্ধে নৃতন 
খবর জানা গেল। পিয়াতাকোভ, রাদেক প্রতৃত্তির বিচার. তুখাচেভ-স্কি, 
যাকির প্রভৃতির বিচার, এবং সবশেষে বুখারিন, রাইকভ, ক্রেস্তিম্ন কি, 
রোজেনগোলৎস্‌ প্রভৃতির বিচাবকালে দেখা গেল মে বুখারিন ও ট্রইস্কির 
অন্ুচররা বহুদিন পূর্বে “দক্ষিণপন্থী ও টুট্ক্কিবাদীদেব ধিলিত সংস্কা” হিসাবে জন- 
সাধারণের শক্রদের একজোট করিয়াছিল । 

বিচারের সময় দেখা গেল যে এই নরাধমের1 ট্রটস্ষি, জিনোভিয়েভ ও 
কামেনেভের মত জনগণেব শক্রদের সহিত মিলিয়৷ অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের 
প্রথম ঘুগ হইতেই লেনিন, পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ৷ 
১৯১৮ সালের প্রথম দিকে বেস্ট -লিটভস্ক সন্ধি ভেন্তাইষা দিবাব চতুর চেষ্টা, 
লেনিনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এবং ১৯১৮ সালেব বসস্তকালে লেনিন, স্টালিন ও 
সভের্দলভকে গ্রেপ্তার ও খুন করার জঙ্ত “বামপন্থী” সোশালিস্ট-রেভল্যুশনারিদের 
সঙ্গে ষড়যন্ত্র, ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে “বামপন্থী” সোশালিস্ট র্েভলুুশনারিদের 
দবিদ্রোহ”, ১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকালে যে পিশাচের গুলিতে লেনিন জখম হুন, 
ভিতর হইতে লেনিনের নেতৃত্ব উচ্ছেদ ও উৎপাটিত করার উদ্দেশ্ঠে ১৯২১ সালে 
পার্টির মধ্যে ইচ্ছাপূর্ববক মতভেদ বাড়াইয়া তোলা, লেনিনের অস্থখের সময় 
এবং তীহার মৃত্যুর পর পার্টি-নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা, রাষ্ট্রের গোপন 
তথ্য ফাক করিয়া দেওয়। এবং বিদেশী গোয়েন্দীবিভাগসমূহের কাছে গোপনীয় 
সংবাদ সরবরাহ করা, কিরোভকে জঘন্য উপায়ে হত্যা করা, ধ্বংসকার্ধ্য, 
প্ররোচনা! ও বিস্ফোরণ ঘটানো, মেন্বিন্মকি, কুইবিশেভ ও গোকিকে 
বৃশংসভাবে হত্যা করা, বিশ বৎসর ধরিয়া এই সব ও অনুরূপ যে ছ্ষর্ম 


৪৪৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির গোয়েন্পাবিভাগের হুকুমে, 
টরটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, রাইকভ ও তাহাদের অনুচরদের 
পরিচালনায় কিংব। সহযোগিতায় ঘটিয়াছিল বলিয়া জান! গেল । 


বিচারের ফলে জান! গেল যে টুটস্কি-বুখারিনপন্থী বদমাশরা' যে বিদেশী 
রাষ্ট্রের গোয়েন্াবিভাগ ছিল তাহাদের প্রত, সেই গোয়েন্বাবিভাগের হুকুম 
তামিল করিতে গিয়া পার্টি ও সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে, দেশের 
আত্মরক্ষাশক্তি নিঃশেষ করিতে, বিদেশীদের সামরিক হস্তক্ষেপে সাহাষ্য 
করিতে, লালফৌজের পরাজয়ের পথ প্রস্তুত করিতে, মোভিয়েট ইউনিয়নকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে, জাপানীদের হাতে সোভিয়েট সামুদ্রিক (সুদূর প্রাচ্য) 
অঞ্চল তুলিয়া দিতে, পোল্দের হাতে সোভিয়েট বিয়েলো-রুশিয়া ও 
জার্মানদের হাতে সোভিয়েট যুক্রেন তুলিয়া! দিতে, শ্রমিক ও সংঘবদ্ধ 
ক্লুষকদের সাফল্যের বিনাশ ঘটাইতে, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ধনিক দাসত্ব 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিয়াছিল। 

এই খর্বকায় শ্বেতরক্ষীদের শক্তি মশকের শক্তির চেয়ে বেশী ছিল না, 
কিন্ত নিশ্চয়ই তাহার! এই বলিয়া নিজেদের পরিতুষ্ট করে যে তাহারাই দেশের 
মালিক; তাহার! কল্পন। করিত যে বাস্তবিকই তাহাদের যুক্রেন, বিয়েলো-রুশিয়। 
ও সামুদ্রিক অঞ্চল বিক্রয় কিংবা দান করার ক্ষমতা আছে। 

এই শ্বেতরক্ষী কীটের দল ভুলিয়া গিয়াছিল যে সোভিয়েট দেশের মালিক 
হইল সোভিয়েট জনগণ, তাহার ভূলিয়া গিয়াছিল যে রাইকভ, বৃথারিন, 
জিনোভিয়েভ, কামেনেভ ইত্যাদি কেবল রাষ্ট্রের অধীনে সাময়িকভাবে কর্মচারী 
হইয়াছিল, যে কোন মুহূর্তে রাষ্ট তাহাদিগকে অকেজো জঞ্জাল হিসাবে 
ঝাটাইয়! দূর করিতে পারে । 

ফাশিস্টদের এই জঘন্ত ভূত্যেরা ভূলিয়! গিক্নাছিল যে সোভিয়েট জনগণ 
একটু আঙ্গুল নাড়াইলেই তাহাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না । 

ফোভিয়েট আদালত হুকুম দিল যে বুখারিন-টুটুস্কীপন্থী নরাধমদের গুলি 
করিয়৷ মারা হউক। 

স্বরাষ্টব্যাপারে জনগণের কর্তৃপক্ষ এই দণ্ড প্রদান করিল। 

সোভিয়েট জনগণ বুখারিন-ট্রুস্কির অনুচরদলের নিঃশেষে আনন্দ প্রকাশ 
করিয়। পরবর্তী কর্তব্যে মনোনিবেশ করিল। 
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পরবর্তী কর্তব্য হুইল সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচনের 
আয়োজন ও সুব্যবস্থা কর] । 

নির্ধাচনের আয়োজনে পার্টি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিল । পার্টি মনে করিল 
যে সোভিয়েট ইউনিয়নের নূতন শাসনবিধি অনুসারে কাজ আরম্ভ হইলে 
দেশের রাজনৈতিক জীবনে নূতন পর্য্যায় স্ুচিত হইবে । এই পর্যায়ের অর্থ 
কইল নির্বাচন ব্যবস্থাষ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন, নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকারের 
স্থলে সার্বজনীন ভোটের অধিকার প্রদান, ভোটব্যাপারে অসাম্যের স্থলে 
সাম্য, পরোক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, প্রকান্ঠে ভোট দেওয়ার 
বদলে গোপন ব্যালট: । 

নৃতন শাসনবিধি প্রবন্তিত হুওয়ার পূর্বে পুবোহিত, প্রাক্তন শ্বেতরক্ষী 
ও কুলাক্‌, এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজন কাজে যাহারা বাস্ত নয়, তাহাদের 
ভোট দেওয়াব অধিকাবে বাঁধাবাধি ছিল। প্রতিনিধি নির্বাচন সার্বজনীন 
করিয়৷ নৃতন শাসনবিধি এই ধরনেৰ নাগরিকদেরও ভোট দিবার অধিকার৷ 
হইতে সকল বাঁধাবাধি সরাইয়| দিল । 

পুর্বে প্রতিনিধিনির্র্বাচন হইত অসমান পদ্ধতিতে, কারণ শহর ও গ্রামের 
অধিবাসীদের জন্ত প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠি ছিল আলাদা । কিন্তু এখন সমান 
ভোটাধিকাব সম্বন্ধে বাধাবাধিব কাবণ আর না! থাকার দরুন সকল 
নাগরিককেই সাম্যের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাব অধিকার দেওয়। 
হইল। 

পুর্ব্বে সোভিয়েট শক্তির মধ্যম ও উচ্চতর স্তরে পরোক্ষ নির্বাচন 
হইত। কিন্তু এখন, নূতন শাসনবিধি অনুসারে, গ্রাম ও শহরের সোভিয়েট 
হইতে সর্বোচ্চ সোভিয়েট পর্য্যন্ত সকল সোভিয়েটই প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকদের 
দ্বারা নির্বাচিত হইবে স্থির হইল। 

পুর্বে সোভিয়েট প্রতিনিধির! প্রকাশ্ঠ “ব্যালটে* € মতজ্ঞাপন ) নির্বাচিত 
হইত, এবং পদপ্রার্থীদের তাপিকার উপর ভোট দেওয়া হইত। কিন্তু এখন, 
প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্ত ভোট লওয়া হইল গোপন ব্যালট” পদ্ধতিতে ; 
ভোট আর তালিকামাফিক দেওয়া হুইল না, প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রে 
বে বিভিন্ন পদপ্রার্থী মনোনীত হয়, তাহাদেরই ভোট দেওয়া স্থির 
হইল । 

দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা এক সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন সুচনা করিল। 


চি 


৪৫ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নূতন নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে জনগণের রাজনৈতিক উৎসাহ বৃদ্ধি, 
সোভিয়েট শক্তির প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর জনগণের কর্তৃত্বৃদ্ধি, 
এবং জনগণের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ববৃদ্ধি অনিবার্ধ্য ছিল, এবং 
বাস্তবিকই তাহা হইল। 

এই পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকিতে হইলে পার্টিকেই ইহার 
পরিচালনশক্তি হিসাবে কাজ করিতে হইল, এবং আগন্ন নির্বাচনে পার্টির 
নেতৃত্বমূলক তূমিকাকে একেবারে সুনিশ্চিত করার দরকার হইল। কিন্ত 
ইহা! করিতে হইলে পারটিসংগঠনগুলিকেই দৈনন্দিন কাজে পুবাপুরি গণতান্ত্রিক 
হওয়া দরকার ছিল, পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে পার্টির কানুন অনুযায়ী 
গণতান্ত্রিক কেন্দ্রশাসননীতি সম্পূর্ণ মানিয়! চল দরকার ছিল, পার্টির 
সকল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানই নির্বাচিত হওয়া দরকার ছিল। পার্টির 
মধ্যে সমালোচনা! ও আত্ম-সমালোচনার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো দরকার 
ছিল, পার্টিভ্যদের প্রতি পার্টিপ্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণ করা 
দরকার ছিল, এবং সকল পার্টিসভ্যেরই ম্পূ্ণসক্রিয় হওয়া দরকার ছিল । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্বাচনের জন্য পার্টি- 
সংগঠনগুলিকে প্রস্তত করা বিষয়ে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে 
কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে কমরেড ঝদানোভ্‌ যে রিপোর্ট পেশ করেন, 
তাহা হইতে দেখ! যায় বে অনেকগুলি পার্টিনংগঠন ক্রমাগত পার্টিকান্থুন 
লঙ্ঘন করিতেছিল, দৈনন্দিন কাজে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রশাসননীতি লঙ্ঘন 
করিতেছিল, নির্ব্বাচনের পরিবর্তে যাহাকে ইচ্ছ৷ তাহাকে প্রতিষ্ঠানে ঢুকাইয়। 
লইতেছিল ( কো-অপৃশন্‌ ), স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন প্রার্থীদের পক্ষে ভোটের 
ব্যবস্থা না করিয়া তালিকামাফিক ভোটের ব্যবস্থ। করিতেছিল, গোপন 
“ব্যালটের বদলে প্রকাম্তে মতজ্ঞাপন পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছিল, ইত্যাদি 
স্পষ্টই দেখা গেল যে সংগঠনে এরূপ কাগ্কারখানা চলিতে থাকিলে.তাহারা 
সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে 
পারিত না1। ন্থুতরাৎ প্রথমেই প্রয়োজন হইল পার্টিসংগঠন সমূহে গণতন্ত্ববিরোধী 
অভ্যাস পরিহার করা এবং ব্যাপক গণতান্ত্রিক রীতিতে পাটির কাজকে নুতন 
করিয় সংগঠিত করা। ্‌ 

কমরেড বুদানোভের রিপোর্ট শুনিবার পর কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে 
তাই সিদ্ধান্ত হইল : 
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“ক) পার্টির কানুন মাফিক পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি বিনাশর্তে 
সপ্পূর্ণ মানিয়া চলার ভিত্তিতে পার্টির কাজকে আবার সুব্যবস্থিত কর|। 

পথ) পার্টিকমিটিতে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ ( কো- 
অপৃশন্‌ ) করার বদলে, পা্টিব কান্থন মাফিক পার্টিসংগঠনের পরিচালকমণ্ডলীকে 
নির্বাচন করার নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা । 

“গে) পার্িপ্রতিষ্ঠানগুপির নির্বাচনে তালিকা মাফিক ভোট দেওয়া নিষেধ 
কবা; ব্যাক্তিগতভাবে নির্বব।চনপ্রার্থীদের ভোট দেওয়া উচিত, নির্ব্বাচনপ্রার্থদের 
সম্পর্কে আপত্তি জানানো এবং তাচাদেৰব সমালোচনা করার সম্পূর্ণ অবাধ 
অধিকাব সকল পার্টিসভ্যকে দিতেই হইবে । 

“ঘ) পার্টিপ্রতিষ্টানসমূহেব নির্বাচনের সময় গোপন “ব্যালট” ব্যবহার করা । 

“ড) প্রাথমিক পারটিসংগঠন হইতে অঞ্চল ও প্রদেশের কমিটি এবং 
দেশব্যাণী কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত সকল পার্টিসংগঠনেই 
নির্ধাচনের ব্যবস্থা করা) এই নির্বাচন শেষ হইতে ২০শে মে তারিখ 
যেন পাব হইয়া ন! যায় । 

“চ) সকল পার্টিসংগঠনকে কড়াকড়িভাবে জানাইয়া দেওয়। যে পার্টি- 
প্রতিষ্ঠানে সভ্যদের মেয়াদ সম্পর্কে পা্টিকান্থুন মানিয়। চলিতে হইবে : অর্থাৎ, 
প্রাথমিক পার্টিসংগঠনে প্রতি বদর একবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে 


জেল! ও শহনের সংগঠনে বসবে একবার; প্রদেশ, অঞ্চল ও রিপাব্লিকের 
সংগঠনে আঠারো মাসে একবার । 


“ছ) কারখানার সাধারণ সভাতে পার্টি কমিটি নির্বাচন প্রথা পাটি 
সংগঠনগুলিকে কড়াকড়িভাবে মানিতে হইবে; এই সাধারণ সভার বদলে 
প্রতিনিধি সম্মেলন বপাইলে চলিবে না। 

“জ) অনেক প্রাথমিক সংগঠনে যে সাধারণ সভা প্রকৃতপক্ষে বিলোপ 
পাইয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে "শপ্‌ মিটিং, বা “ডেলিগেট কনফারেন্স, 
বসাইবার প্রথা! দেখা দিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইতে হইবে ।” 

এইভাবে পাটি আমন্ন নির্বাচনের আয়োজন আরম্ভ করিল। 

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিপুল রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ইহার তাৎপর্য্য 
শুধু এই নয়যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচনে পাটির 
উদ্যোগ (ক্যাম্পেন) আরম্ভ হইল, ইহার তাৎপর্য্য হইল প্রধানত এই 
যে পাটিসংগঠনগুলি কাজের পুনর্ধ্যবস্থায় পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রলক 


৪৫২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


নীতি প্রয়োগে এবৎ সম্পূর্ণ প্রস্তত হইয়া স্বপ্রীম সোভিয়েট নির্ববাচনের সম্মুখীন 
হওয়াতে সাহায্য পাইল। 

পার্টি স্থির করিল যে নির্বাচনের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইলে 
কমিউনিস্ট এবং পার্টি-বহিভূতি জনসাধারণকে লইয়! নির্ববাচনের জন্য এক সংস্থা 
গঠন ইহার কর্মনীতির প্রধান সুর হুইবে। নির্ববাচন-অঞ্চলে পার্টি-বহিভূত 
জনসাধারণের সক্ষে একজোট হইয়া মিলিত নির্বাচনপ্রার্থী খাড়া করা হুইবে 
স্থির করিয়া পার্টি নির্বাচন যুদ্ধে পার্টি-বহিভূর্ত জনসাধারণের সঙ্গে হাত মিলাইয়া 
এক সংস্থা লইয়া প্রবেশ করিল। বুর্জোয়া! দেশে নির্বাচনে এরূপ ব্যাপার 
অভূতপূর্ব ও একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে শক্রশ্রেণীর অস্তিত্ব আর 
নাই বলিয়া এবং জনসাধারণের সর্ধ্ধবাংশে নৈতিক ও রাষ্টরিক এক্য অবিসম্বাদী 
সত্য বলিয়া কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহিভূ্তি জনসাধারণের মিলিত সংস্থা ছিল 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার । 

১৯৩৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচকদের 
উদ্দেশ্তে প্রচারিত এক বিবৃতিতে জানায় : 

*১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ানের কর্মব্যস্ত 
জনসাধারণ আমাদের শোসালিস্ট শাসনবিধির ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউ- 
নিয়নের স্গ্রীম সোভিয়েটের তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবে। 
বল্শেভিক্‌ পার্টি এক মিলিত সংস্থা! লইয়া! নির্বাচনে প্রবেশ করিতেছে, 
পার্টির বাহিরে যে শ্রমিক, "কৃষক, অফিস-কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবিরা আছে 
তাহাদের সহিত মিলন স্থাপন করিয়াছে ।...বল্শেভিক্‌ পাটি বেড়া লাগাইয়া 
পার্টি-বহিভূতি জনসাধারণ হইতে নিঞ্জেকে স্বতন্ত্র করিয়া! রাখে না, 
বর নির্বাচন ক্ষেত্রে পার্টি-বহিভূত জনসাধারণের সহিত মিলিত সংস্থা 
লইয়৷ প্রবেশ করে, শ্রমিক ও অফিস-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট 
যুবসংঘ ও অন্ান্ত পার্টি-বহিভূর্তি সংগঠন ও সমিতির সহিত মিলিত হইয়া 
নির্বাচনক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং নির্বাচনপ্রার্থীরা হইবে কমিউনিস্ট ও 
পার্ট-বহির্ভূতি জনসাধারণের যুগ্স-নির্ববাচনপ্রার্থা, একজন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি 
যেমন পার্টি-বহিভূ্ত জনসাধারণেরও প্রতিনিধির কাজ করিবে, তেমনই পার্টির 
বাহিরের কোন প্রতিনিধি ক্কমিউনিস্টদেরও প্রতিনিধিত্ব করিবে ।” 

কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণের শেষে নির্বাচকদের লক্ষ্য করিয়! নিয্বোন্ধুত 
আবেদনটি ছিল 


সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে বল্‌শেভিক্‌ পার্টি ৪৫৩ 


“দোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেভিক্‌ ) কেন্দ্রীয় কমিটি 
সকল কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-দরদীদের আহ্বান জানাইতেছে ষে তাহারা 
কমিউনিস্ট নির্ববাচনপ্রার্থীদদের মতই অ-কমিউনিস্ট নির্ব্াচনপ্রার্থীদের পক্ষেও 
যেন একবাক্যে ভোট দেয়। 

"সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টিব বেল্‌্শেভিক্‌) কেন্দ্রীয় কমিটি 
পাঁটি-বহিভূ্তি সকল নির্বাচকদের আহ্বান জানাইতেছে যে তাহার! পার্টি- 
বহিভূ্তি নির্ববাচনপ্রীর্থীদেব মতই যেন একবাক্যে কমিউনিস্ট নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের 
পক্ষে ভোট দেয়। 

“সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ( বল্শেতিক্‌ ) কেন্দ্রীয় কমিটি 
সকল নির্বাচককেই আহ্বান জানাইতেছে যে তাহায়্! যেন একজোট হইয়! 
১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বব তাবিখে ভোট দিবাব জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত 
হয এবং সংঘ-সোভিযেট (5০৮96 01 036 [0190 ) ও জাতিক সোভিয়েটে 
(5০৮56 ০1 [961019511055 ) তাহাদের প্রতিনিধি নির্ধাচন কবে । 


“এমন একজনও নির্বাচক যেন না থাকে, যে সোঁভিযেট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচনের সম্মানজনক অধিকার ব্যবহার 
নল করে। 

“এমন একজনও উদ্যোগী নাগরিক যেন না থাকে, যে মনে করে না ষে 
তাহাব নাগরিক কর্তব্য হইল সকল নির্বাচকেরই সুপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচনে 
অংশগ্রহণকে নিশ্চিত কবা। 

“১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর তাবিখ হইবে লেনিন ও স্টালিনের বিজয়ী 
পতাকার চতুম্পার্থে সোভিয়েট ইউনিযনের সকল জাতির কর্মব্যস্ত জনগণের 
পরক্য প্রচারের জন্য বিপুল এক উৎসবের দিন ।” 

যে অঞ্চলে কমবেড স্টালিন নির্বাচনেব জন্ত মনোনীত হ্ইয়াছিলেন, 
পেখানকার নির্বাচকদের উদ্দেশে, ১৯১৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি 
এক বাণী প্রেরণ করেন, এবৎ জনগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থশ্রীম সোভিয়েটে 
যাহাদের নির্বাচিত করিবে, তাহাদের পক্ষে কি প্রকৃতির জনসেবক হওয়া উচিত, 
বর্ণনা করেন। কমরেড স্টালিন বলেন : 

পনির্ধ্বাচকরা _-জনসাধারণ-_নিশ্চয়ই দাবী করিবে যে তাহাদের প্রতিনিধি- 
দিগকে কাজের উপযুক্ত হইতে হইবে; কর্তব্যপালন করিতে গিয়া রাজনীতি 
ব্যাপারে সক্কীর্ণচেতার স্তরে তাহাদের নামিলে চলিবে না; কর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে 


৪৫৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


লেনিনের মত প্রক্কৃত জনসেবক হইতে হইবে; জনসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া 
তাহাদের লেনিনেরই মত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা পোষণ করিতে হবে; 
লেনিনেরই মত তাহাদের সংগ্রামে নির্ভীক ও জনগণের শক্রদের প্রতি নির্ধ্ম 
হইতে হইবে; দিকৃমগুলে যখন কোন বিপদের আবির্ভাব হয়, যখন পরিস্থিতি 
জটিল হইয়া! উঠিতে আরম্ভ করে, তখন লেনিন যেমন আতঙ্কের সামান্ত আভাস 
হইতেও মুক্ত ছিলেন, তেমনই তাহাদেরও সকল আকন্মিক আতঙ্ক, সকল 
আতঙ্কের আভাস হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে ; জটিল পরিস্থিতিতে লেনিন যেমন 
ব্যাপক দৃষ্টিমার্গ ব্যবহার করিয়া এবং ব্যাপকভাবে স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তি বিচার 
করিয়া নিপুণ পরিণামদর্শীভাবে দিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহাদেরও তেমনই 
হইতে হইবে; লেনিনের মত তাহাদেরও খু ও শুদ্ধমতি হইতে হইবে) 
লেনিনের মত তাহাদেরও জনগণকে ভালবাদিতে হইবে ।” 

সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থপ্রীম সোভিয়েট নির্বাচন ১২ই ডিসেম্বর তারিখে 
বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে সংঘটিত হইল । এ নির্ববাটন শুধু নির্বাচনই রহিল না: 
সোভিয়েট জনগণের বিজয়, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির প্রগাঢ় মৈত্রী 
অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্তে এক বিরাট উৎনব সেদিন হইল। 

৯ কোটি ৪* লক্ষ নির্ববাচকের মধ্যে, শতকরা ৯৬৮ ভাগ, ৯ কোটি ১, 
লক্ষেরও বেশী ভোট দেয়। এই সংখ্যার মধ্যে ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪০ হাজার, 
কিংবা শতকরা ৯৮৬ ভাগ, কমিউনিস্ট ও পাটি-বহিভূ্ত জনসাধারণের মিলিত 
সংস্থার পক্ষে ভোট দেয়। মাত্র ৬ লক্ষ ৩২ হাজার লোক, অর্থাৎ শতকবা 
একজনেরও কম, কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহিভূর্তি জনসাধারণের মিলিত সংস্থাব 
বিপক্ষে ভোট দেয়। সংস্থার প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থ নির্বাচিত হয়, কেহই 
বাদ পড়ে নাই। 

এই ভাবে নয় কোটি লোক এক বাক্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে সোশালিভ্মেব 
বিজয়কে সপ্রমাণ করিল। 

কমিউনিস্ট ও পার্টি-বহিভূতি জনগণের মিলিত সংস্থার পক্ষে ইহা হইল এক 
অপুর্ব্ব বিজয় । 

বল্‌্শেভিক্‌ পার্টির জয় জয়কার পড়িয়া গেল। 

অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বাধিকী উপলক্ষ্যে কমরেড মলোটভ যে ইতিহাস" 
প্রখ্যাত বস্তৃতায় সোভিয়েট জনগণের নৈতিক ও রাষ্ট্রিক ত্ক্যের কথা উল্লেখ 
করেন, সেই এঁক্যের ভাস্বর প্রমাণ দু়ীভূত হইল। 


উপসও্ভার 


বল্শেভিক্‌ পার্টি যে ইতিহাসপ্রপিদ্ধ পথ অতিক্রম করিযা' আসিয়াছে, তাহ! 
হইতে আমবা! কি কি প্রধান সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করি? 

সোভিযেট ইউনিযনের কমিউনিস্ট ( বল্শেভিক্‌ ) পার্টির ইতিহাস আমাদের 
কি শিক্ষা দে? 

(১ পার্টিব ইতিহাস সর্বাগ্রে আমাদের শিক্ষা দেয় যে স্ুবিধাবাদ হইতে 
মুক্ত, আপোদপন্তী ও পবাজয স্বীকাবোন্ুখদেব সহিত সামগ্রম্ত স্থাপনে সম্পূর্ণ 
অস্বীরূত, এবং বুর্জোযাশ্রেণী ও ইহাব বাষ্টশক্তির প্রতি মনোভাবে বিপ্লবী, 
সর্বহারাশ্রেণীব ক্রান্তিকাবী পার্টি বিনা সর্বহাবা-বিপ্লবেব বিজঘ, সর্বহারার 
একাপ্িপত্যেব বিজয় অসম্ভব। 

পার্টিব ইতিহা আমাদেব শিক্ষা দেষ যে সর্কহারাশ্রেণীকে এঁবপ পারি হইতে 
বঞ্চিত কবিবা বাখাব অর্থ হইল ইহাকে বিশ্লীবী নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত করা; 
আব বিশ্ীবী নেতৃত্বে বঞ্চিত কবাব অর্থ হইল সর্বহারা-বিপ্লবেব উদ্দেপ্ত পণ্ড কর! । 
পার্টিব ইতিহাস আমাদেব শিক্ষা দেঘ যে নাগবিক জীবনে শাস্তিব আবহাওয়ায় 
লালিত, সুবিবাবাদীদেব অন্তগামী, “সমাজনতস্কাবেব” স্বপ্নে বিভোর, সমাজবিপ্লব 
ব্যাপাবে শঙ্কাকুল, পশ্চিম-ইযোবোগীঘ ধবনেব প্রচলিত সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পাটি এৰপ পার্টি হইতে পাবে না। 

পার্টির ইতিহাস আমাদেব শিক্ষা দেব যে কেবল এক নূতন ধবনের পার্টি, 
সমাজবিপ্রুবকামী মার্ক স্নলেনিনপন্থী পার্টি, বুর্জোয়া শ্রেণীব বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্র/মের 
আয়োজন এবং সর্বহারাবিপ্লবেব বিঞ্যয় সংগঠনে সমর্থ পার্টিই শুধু এরূপ পার্টি 
হইতে পারে। 

সোভিয়েট ইউনিয়নের বল্শেভিক্‌ পাটি ঠিক এরূপ এক পার্ট । 

কমবেড স্টালিন বলেন ঃ *প্রাকৃ-বিল্লব যুগে, অল্লাধিক শাস্তিপূর্ণ বিকাশের 
যুগে, যখন শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনে দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের পার্টিগুলি ছিল 
প্রধানতম শক্তি এবং সংগ্রামের পার্লামেন্টারী চেহারাই প্রকৃষ্ট রূপ বলিয়! 
পরিগণিত হইত, পরে প্রকাশ্ঠ বিপ্লবী সংগ্রামের আবহাওয়াতে যে-বিপুল ও 
চূড়ান্ত গুরুত্ব পাটি অর্জন করিয়াছিল, সে-গুরুত্ব তখন তাহার ছিল না, থাকিতে 


৪৫৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


পারিত না। দ্বিতীয় ইণ্টারন্তাশনালের বিরুদ্ধে আক্রমণ ঠেকাইতে গিয়া 
কাউট্ষ্কি বলেন যে দ্বিতীর ইন্টারন্যাশনালের পার্টিদমূহ সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল 
না, তাহার! ছিল শান্তির উপকরণ, এবং ঠিক এইজন্ভই তাহারা যুদ্ধের সময়, 
সর্ধহারাশ্রেণীর বিপ্লবী কার্যকলাপের যুগে, কোন গুরুতর কার্যক্রম অবলম্বনে 
অসমর্থ হইল। একথা সম্পূর্ণ সত্য । কিন্ত ইহার অর্থ কি? ইহা'র অর্থ এই যে 
দ্বিতীয় ইন্টারন্তাশনালের পার্টিগুলি সর্ধহারার বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে অনুপযুক্ত, 
তাহারা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারে শ্রমিকদের পরিচালনায় সমর্থ সর্বহারাশ্রেণীর 
সংগ্রামণীল পারি নয়, তাহারা পাল।মেণ্টের নির্বাচন আর পার্লামেণ্টে তর্কবিতর্কের 
উপযোগী নির্বাচন মন্ত্র ্রীত্র। বাস্তবিকই এইজন্য, যখন দ্বিতীয় ইন্টারন্তশনালের 
স্থৃবিধাবাদীরা সর্ব্বেসর্র্ব। ছিল, তখন পার্টি না হইয়া বরং পার্লামেন্টারী দলই ছিল 
সর্বহারার প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন । একথা সকলেই জানে যে তখন পার্টি 
ছিল পালামেণ্টারী দলেরই লেজুড়, পার্লামেন্টারী দলেরই কর্তৃত্বাধীন। বলাই 
বাহুল্য যে এমন অবস্থায়, ও এরূপ পার্টি যখন কর্ণধার, তখন বিপ্লবের জন্য 
সর্বহার! শ্রেণীকে প্রস্তত করার প্রশ্নই উঠে না। 

“কিন্ত নূতন যুগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার মূলগত পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। নূতন যুগ হইল প্রকাশে শ্রেণীংঘর্ষের যুগ, সর্বহার! বিপ্লবী 
কর্মকাণ্ডের যুগ, সর্ববহারা-বিপ্লবেরই যুগ, এমন এক যুগ যখন সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ 
ও সর্বহার! কর্তৃক রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে শক্তিসমাবেশ হইল । এই 
যুগে সর্ধহারাশ্রেনীর সম্মুখে আসে নূতন কর্তব্য ; অভিনব, বিপ্লবী ধারায় পার্টির 
সকল কাজ ঢালিয়৷ গড়ার কর্তব্য ; রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের জন্ত বিপ্লবী সংগ্রামের 
মনোবৃত্তিতে শ্রমিকদের শিক্ষিত করার কর্তব্য ; পিছনে মজুদ যোদ্ধাদের প্রস্তুত 
রাখা ও প্রয়োজন মত সম্মুখে আনার কর্তব্য ; প্রতিবেশী দেশগুলির সর্ধব- 
হারাদের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের কর্তব্য; উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি 
আন্দোলনের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধন সুব্যবস্থিত করার কর্তব্য ইত্যাদি। পার্লামেণ্টারী 
ভাবধারার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় লাপিত, প্রাচীন সোশাল-ডেমোক্রাটিক 
পার্টিগুলি এই নূতন কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে মনে করার অর্থ হইল 
নিজেকে একান্ত নৈরাহ্ঠ ও অনিবার্ধ্য পরাজয়ের দণ্ডে দণ্ডিত করা । এইব্ধপ 
কর্তব্য বহন করিতে গিয়া সর্বহীরাশ্রেণী যদি. প্রাচীন পার্টিগুলির কর্তৃত্বাধীন রহিয়' 
যার তো ইহ! সম্পূর্ণ নিরন্তর ও আত্মরক্ষা ব্যাপারে নিরুপায় হইয়া পড়িবে। 
বলাই বাহুল্য যে সর্বহীর। কখনও এরূপ অবস্থা মানিয়া লইবে না। 


উপসংহার ৪৫৭ 


“তাই প্রয়োক্গন নূতন এক পার্টি, সংগ্রামশীল পাটি, ইন্কিলাবী পার্ট, এমন 
এক পার্ট যাহা রাষ্ট্রশক্তি অধিকারে সর্বহারার সংগ্রামে নেতৃত্ব করার মত সাহস 
রাখে, যাহ! বিপ্লবী পরিস্থিতির জটিলতার মধ্যে নিজের স্থান নির্ণয় করার মত 
বথেষ্ট অভিজ্ঞতা রাখে, যাহ! লক্ষ্যস্থলে পোৌঁছিবার পথে ষে পাথর লুকাইয়! 
রহিয়াছে তাহাকে কাটাইয়! চলিবার মত যথেষ্ট নমনশীলতা দেখাইতে পারে । 

“তীরূপ পার্টি না থাকিলে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ এবং সর্ধহারাশ্রেণীর 
একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কথা চিস্তা করাই নিক্ষল। 

“এই নূতন পার্টি হইল লেনিনবাদের পার্টি” (স্টালিন, “লেনিনবাদ,” 
ইংরেজী সংস্করণ )। 

(২) পাটিব ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে শ্রমিকশ্রেণী- 
আন্দোলনের প্রগতিমূলক মতবাদ, মার্ক ন্বাদী-লেনিন্বাদী সিদ্ধান্ত আত্মস্থ না 
করিতে পারিলে শ্রমিকশ্রেণীব পাটি শ্রেণীব নেতৃত্ব করাপ্ন ভূমিকা লইতে পারে না, 
সর্বহারা বিপ্লবের সংগঠক ও পরিচালকের ভুমিকা লইতে পারে না। 


মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তের শক্তি হইল এই যে ইহা! পার্টিকে কোন 
এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যথাযথ দৃষ্টিমার্গের সন্ধান পাইবার ক্ষমতা দেয়; 
বর্তমান ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়; ঘটনার গতি পূর্ব 
হইতে লক্ষ্য করা, এবং শুধু বর্তমানে ঘটনা কেমন ভাবে ও কোন্দিকে বিকাশ 
পাইতেছে তাহা নয়, ভবিষ্যতেও কেমন ভাবে ও কোন্দিকে বিকাশ পাইবে 
তাহা বুঝিবার ক্ষমতা দেয়। 

মার্ক সবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত যে পার্টি আত্মস্থ করিয়াছে, কেবল সেই 
পার্টি আত্মবিশ্বাসের জোবে অগ্রপর হইতে পাবে, শ্রমিকশ্রেণীকে আগাইয়া 
লইতে পারে । 

অপরপক্ষে, যে-পার্টি মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করে নাই, 
সে-পার্টি বাধ্য হইয়া পথ হাত.ড়াইয়। চলে, নিজের কাজে ভরসা] হারাইয়! ফেলে 
এবং শ্রমিকশ্রেণীকে আগাইয়া লইতে অসমর্থ হয় । 

মনে হইতে পারে যে মার্ক স্বাদ্দী-লেনিনবাদী দিদ্ধান্ত আয়ত্ু করিতে হইলে 
মার্কস্‌, এক্গেল্স্‌ ও লেনিনের গ্রন্থাবলী হইতে বাছাইকরা সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞ! 
সযত্বে কণস্থ করিয়| সুযোগমত সেগুলি উদ্ধত করিতে শিখিয় ক্ষান্ত হওয়া, এবং 
প্রত্যেক পরিস্থিতি ও উপলক্ষেই এই কথস্থ সিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞা প্রয়োগ কর! চলিবে 
আশ। করা যথেষ্ট। কিন্তু মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদদী সিদ্ধান্ত বিষয়ে এরূপ 


৪৫৮ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


ধারণা একেবারে ভুল। মার্ক স্বাদদী-লেনিনবার্দী সিদ্ধান্তকে কোনমতে 
কয়েকটি নির্দেশক (00219) উপদেশসংগ্রহ মনে করিলে চলিবে না, 
শুত্রানুবদ্ধ বিধি ব! অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক মনে কর! চলিবে না; মার্ক স্বাদীদের 
পাণ্ডিত্যাভিমানী ও নিষ্ঠাসর্বস্ব মনে করিলে চলিবে ন!। মার্ক স্বাদী- 
লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত হইল সমাজবিকাশের তত্ব, শ্রমিকশ্রেণী-আন্দোলনের 
তত্ব, সর্বহারা-বিপ্লবের তত্ব, কমিউনিস্ট সমাজ নিম্মীণের বিজ্ঞান । এবং বিজ্ঞান 
হিসাবেই ইহা একস্থানে নিশ্চল হইয়। থাকে না, থাকিতে পারে না, বরং ইহা 
ক্রমশ বিকাশ পায় ও নিজেকে সম্পূর্ণ বিয়া তুলে। এই বিকাশের মধ্যে 
নৃতন অভিজ্ঞত৷ ও নূতন জ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত সমুদ্ধ হইবেই, ইহার কয়েকটি সংস্ঞ। 
ও নির্দেশ সময় কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে বদ্লাইতে বাধ্য, নূতন এ্রীতিহাপিক 
পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়| নৃতন দিদ্ধান্ত ও সংজ্ঞ। পুরাতনের স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য । 

মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ একেবারেই নয় যে, সুত্র 
ও ধারণা কণ্স্থ করা এবং সেগুলির প্রত্যেক অক্ষরটিকে স্বাকড়াইয়া থাক! 
দরকার। মা্প্বাদী-লেনিনবাদী দিদ্ধান্ত আয়ত্ব করিতে হইলে প্রথমেই 
আমাদিগকে ইহার আক্ষরিক অর্থ 9 মন্্ার্থের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে শিথিতে 
হইবে। 

মার্কস্লদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ হইল, এই দিদ্ধান্তের 
মর্সার্থ আত্মস্থ করা, এবং সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে 
বিপ্লবী আন্দোলনের বাস্তব সমস্তা সমাধানের কাজে ইহা ব্যবহার করিতে 
শিখিতে হইবে । 

মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত আয়ত্ত করার অর্থ হইল বিপ্লবী আন্দোলনের 
নৃতন অভিজ্ঞতা, নূতন সংজ্ঞ। ও নৃতন ধারণ! দিয়া ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে 
পারা, ইহার অর্থ হইল যে সব সংজ্ঞা ও ধারণা অপ্রচলিত হুইয়! পড়ে, 
সিদ্ধান্তের মর্দবস্ত অন্ুুযারী নৃতন এঁতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া 
সেগুলির স্থলে নূতন সংজ্ঞ। ও ধারণ। দিয়া অসক্কোচে ইহার বিকাশ ও 
প্রগতি ঘটাইতে পারা। 

মার্ক স্বাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্ত নির্দেশক আপ্তবাক্য নয়, ইহা কাজের 
ক্ষেত্রে পথ নির্দেশ করে। 

দ্বিতীয় রুশ বিপ্লবের (ফেব্রুয়ারী ১৯১৭) পূর্বে সকল দেশের মার্কৃস্‌- 


উপসংহার ৪৫৯ 


বাদীরা ধরিয়া লইত যে ধনতন্ত্র হইতে দোশালিজ্মে রূপান্তরের যুগে সমাজের 
রাষ্ট্রিক সংগঠনের সবচেয়ে উপযোগী আরুতি হইল পার্লামেন্ট মার্কা গণতান্ত্রিক 
রিপাবলিক। ইহা সত্য যে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে মার্ক স্‌ বলিয়া 
ছিলেন যে সর্বহারার একাধিপত্যের সবচেয়ে উপযোগী রূপ হইল পার্লামেন্ট- 
মার্কা রিপাবলিক নয়, প্যারিস কমিউনের মত রাষ্টিক সংগঠন। কিন্ত 
ছঃখের বিষয়, মার্কস্‌ তাহার বচনাবলীতে এ বিষয়ে আর বিশেব আলোচন। 
করেন নাই, এবং ইহা বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইহার উপর 
১৮৯১ সালে এএবফুর্ট কর্মক্ছচীর” পাগুলিপির সমালোচনায় এক্গেল্স্‌ যখন 
প্রামাণিকভাবে বলেন যে প্গণতান্থিক রিপাব লিক...সব্দহারার একাধিপত্যের 
বিশিষ্টরূপ,* তখন আর সন্দেত রহিল না যে মার্ক স্বাদীবা সর্বহার! 
একাধিপত্যের রাষ্ট্িক রূপ হিপাবে গণতান্ত্রিক রিপা লিককেই ধরিয়া! রহিল। 
এঙ্গেল্‌্সের সিদ্ধান্ত পরে লেনিনপ্রমুখ সকল মার্ক স্বাদীর কাছেই পথ নিদ্দেশক 
নীতি বলিয়। পরিগণিত হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালেব রুশবিপ্রব, এবং বিশেষ 
করিয়া ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়াবী বিপ্লব সমাজের রাষ্টিিক সংগঠনের নৃতন 
একরূপ-_শ্রমিক ও কৃষকপ্রতিনিধিদের সোভ্ভিয়েটকে__লোকচক্ষুব সম্মুখে 
ধরিল। এ দ্রই রুশবিপ্লবের অভিজ্ঞতা অনুশীলনের ফলে লেনিন মাকৃস্বাদী 
চিন্তাধারার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে সর্বহারার একাধি- 
পত্যের প্ররকষ্ট রাষ্টিক গঠন পালামেন্টমার্কা গণতান্ত্রিক রিপাবলিক নয়, 
সোভিয়েট রিপাবলিক। এই সিদ্ধান্ত হইতে অগ্রপর হইয়া ১৯১৭ সালের 
এপ্রিল মাসে, বুর্জোয়া হইতে দোশালিন্ট বিপ্লবে রূপান্তরের সময়ে, লেনিন 
সর্বহারার একাধিপত্যের পক্ষে প্রকৃষ্ট রাষ্টিংক গঠন বলিয়া সোভিয়েট 
রিপাব্‌লিকের পল্লোগান” দিলেন । সবদেশের স্থবিধাবাদীরা পার্লামেন্টারী 
রিপাবলিক তআকৃড়াইয়া রহিল এবং লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে 
তিনি মার্ক স্বাদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ও গণতন্ত্রের সর্বনাশ করিতেছেন । 
অবস্ত মার্কস্বাদী সিদ্ধান্ত আত্মস্থ করিয়! প্রকৃত মার্কস্বাদী ছিলেন লেনিন, 
স্থবিধাবাদীরা নয়) লেনিন নুতন অভিজ্ঞত! দিয়া মার্ক স্বাদ সিদ্ধান্তকে 
সমূদ্ধ করিতেছিলেন, আগাইয়! লইয়া যাইতেছিলেন, আর অপরপক্ষে স্থবিধা- 
বাদীর1 মার্ক স্বাদকে পিছনে টানিতেছিল এবং ইহার একটি বক্তব্যকে 
অলঙ্ব্য শান্ত্রবাক্যে পরিণত করিতেছিল । 

লেনিন যদি মার্ক স্বাদের আক্ষরিক বিশ্তুদ্ধির. কথ! ভাবিয়! ভয়ার্ভ হইয়া) 
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পড়িতেন, মাকৃস্বাদের প্রাচীন যে এক দিদ্ধান্তের নির্দেশ এঙ্গেল্ন্‌ দিয়া- 
ছিলেন, নূতন এঁতিহানিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্রন্ত রাখিয়া সোভিয়েট 
রিপাবলিক সম্বন্ধে নুতন এক সিদ্ধান্ত তাহার পরিবর্তে উপস্থাপিত করার 
সাহস যদ্দি লেনিনের না থাকিত, তাহা! হইলে পার্টির কি হইত, আমাদের 
বিপ্লবের কি হইত, মার্কস্বাদের কি হইত? পার্টি তাহ হইলে অন্ধকারে 
হাতড়াইতে থাকিত, সোভিয়েটগুলি লণ্ডভও হইয়া! যাইত, আমরা সোভিয়েট 
রাষ্ট্রশক্তি স্থাপিত কর্ধিতে পারিতাম না, মার্ক স্বাদী বিচার বিষম আঘাত 
পাইত। সর্বহারাশ্রেণী পরাজিত হইত, সর্ধহারার শক্ররা বিজয়ী হইত। 
প্রাকৃ-সাম্রাজ্যবাদীযুগের ধনতগ্্ব আলোচনার ফলে এঙ্গেল্দ্‌ ও মাক্স্‌ এই 
সিদ্ধান্তে উপন ত হন ষে এককভাবে লইলে একদেশে সোশালিস্ট বিপ্লব 
বিজয়ী হইতে পারে না, সবদেশে কিংবা অধিকাংশ সভ্যদেশে একই সময়ে 
আঘাত করিলেই বিজয় সম্ভব হয়। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সময়ের কথা । পরে এই সিদ্ধান্ত সকল মাক্‌-স্বাদীর পক্ষে একটা! অনুশাসন 
হইয়! ফাড়ায়। কিন্তু বিংশ. শতাব্দীর প্রারন্তে প্রাকৃ-সাম্রাজ্যবাদী ধনক্ন্ 
সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রে পরিণত হইল, বদ্ধিষু ধনততন্ত্র মুমূষুধনতন্ত্রে ঠাড়াইল। 
সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ব আলোচনার ফলে লেনিন মার্কসবাদী বিচারের ভিত্তিতে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে এন্জেল্দ্‌ ও মার্কসের প্রাচীন নির্দেশের 
সঙ্গে নূতন এঁতিহাসিক পরিস্থিতির আর সামঞ্জন্ত নাই, এবং এককভাবে 
লইলেও একদেশে সোশালিম্ট বিপ্লবের বিজয় খুবই সম্ভব। সবদেশের 
সুবিধাবাদীরা মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্সের প্রাচীন নির্দেশ আকড়াইয়া রহিল ও 
লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে তিনি মাকৃ্বাদ হইতে বিচ্যুত 
হুইয়াছেন। কিন্ত লেনিনই হইলেন প্রকৃত মার্ক স্বাসী, স্ুবিধাবাদীর! নয়; 
মারৃন্বাদকে তিনি আত্মস্থ করিয়াছিলেন, নৃতন অভিজ্ঞত। দিয়! মাকৃস্বাদী 
পিদ্ধান্তকে আগাইয়।৷ লইতেছিলেন, আর অন্যদিকে স্ুবিধাবাদীর! মাক্‌ স্বাদকে 
পিছনে টানিতেছিল, যেন ওষধ প্রয়োগ করিয়! মুতদেহকে খুকাইয়। রাখিয়াছিল। 
লেনিন যদি মাকৃস্বাদের আক্ষরিক বিশুদ্ধির কথ! ভাবিয়া ভয়াকুল 
হইয়া পড়িতেন, নিজের বিচার বুদ্ধিবলে বিশ্বাসের ফলে মাক্‌স্বাদের প্রাচীন 
এক সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়! তাহার পরিবর্তে এককভাবে লইলেও একদেশে 
সোশালিজ্মের বিজয় সম্ভব বলিয়া নূতন এঁতিহাসিক পরিস্থিতির সহিত 
সুমমঞ্জল নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করার সাহগ যদি তাহার না৷ থাকিত, 
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তাহ। হইলে পার্টির কি হইত, আমাদের বিপ্লবের কি হইত, মার্কস্বাদের 
কি হইত? পার্টি অন্ধকারে হাতড়াইয়া চলিত, সর্বহারা বিপ্লব নেতৃত্ে 
বঞ্চিত হইত, এবং মাকৃ্বাদী বিচার ক্ষয় পাইতে আর্ত করিত । সর্ধহারাশ্রেণী 
পরাজিত হইত, এবং সর্ধহারার শত্রুর! জয়ী হইত। 

সুবিধাবাদের অর্থ সর্বদাই মার্কদ্বাদী বিচার কিংবা ইহার কোন সংজ্ঞা 
বা সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ অপলাপ নয়। মাঝে মাঝে জুবিধাবাদ প্রকাশ পায় 
মার্ম্বাদের কতকগুলি অপ্রচলিত সিদ্ধান্ত আাকড়াইয়! থাকার চেষ্টায়, 
এগুলিকে অলঙ্ব্য শাস্্রবাক্যে পরিণত করাব চেষ্টায়; ইহার ফলে মাকৃস্বাদের 
ক্রমবিকাশ বাধা পায়, সর্ধহারার বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধক 
স্া্টি হয় । 

অত্যুক্তির ভয় না করিয়া বল! যাইতে পারে যে এলেল্সের মৃত্যুর পর 
তত্ববিশারদ লেনিন, এবং লেনিনে পর স্টালিন ও লেনিনের অন্ান্য শিষ্ঠুই 
হইলেন একমাত্র মার্ক স্বাদী, ধাহারা মার্ক স্বাদের সংবর্ধন ঘটাইয়াছেন এবং 
সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের নূতন পবিস্থিতিতে নৃতন অভিজ্ঞত৷ দিয়া মার্ক স্বাদকে 
সমুদ্র করিয়ছেন । 

আর লেনিন এবং লেনিনবাদীর৷ মার্ক স্বাদের সংবদ্ধন ঘটাইয়াছেন 
বলিয়াই লেনিনবাদ হইল মার্ক স্বাদের ক্রমবিকশিত রূপ; সর্বহারার শ্রেণী- 
সংগ্রামের নৃতন পরিস্থিতিতে, সামাজ্যবাদ ও সর্বহার! বিপ্লবের যুগে, পৃথিবীর 
এক-ষ্টাংশে সোশালিজ মের বিজয়ের যুগের মার্ক স্বাদ হইল লেনিনবাদ। 

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বল্শেভিক্‌ পার্টি জয়লাভ করিতে পারিত না, 
যদি পার্টির অগ্রণীরা মার্ক স্বাদী বিচার আয়ত্ত না করিত, যদি তাহারা এই 
বিচারকে কর্মক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক মনে করিতে 'না শিখিত, যদি সর্বহারার 
শ্রেণীসং গ্রামের নৃতন অভিজ্ঞতা দিয়া মার্ক স্বাদকে সমৃদ্ধ কবিয়া অগ্রগতির পথে 
লইতে তাহারা না জানিত। 


আমেরিকায় যে-জার্মান মার্ক স্বাদীরা আমেরিকান শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে 
নায়কত্বের ভার লইয়াছিল, তাহাদের কাজের সমালোচনা করিয়৷ এঙ্গেল্স্‌ 
লেখেন : 

“আমেরিকান জনগণকে চাড়! দিয়া চলস্ত করিয়া তুলিবার কাজে মতবাদকে 
কেমন করিয়! প্রয়োগ করিতে হুয় তাহা৷ এই জার্মানর! বুঝে নাই; তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ নিজেরাই এই মতবাদ বুঝে না এবং মনে করে যে ইহাকে. 


৪৬২ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


অটল বিধি ও শাস্ত্রবাক্যের মত দেখিলে চলিবে, কয়েকটি ব্যাপার কণস্থ করিয়। 
লইলে আর বিনা! আয়াসে সেগুলি প্রয়োজন মাফক ব্যবহার করা চলিবে। 
তাহাদের কাছে ইহ শান্ত্রবাক্য বিশেষ, কাজের ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশক নয় ।” 
( জর্থ্যের প্রতি পত্র, ২৯শে নভেম্বর, ১৮৮৬ ) 

কামেনেভ ও অন্তান্ত যে কয়জন প্রাক্তন বল্শেভিক্‌ ১৯১৭ সালের এপ্রিল 
মাসে বিপ্লবী আন্দোলন যখন অগ্রসর হইয়া সোশা'লিস্ট বিপ্লবে রূপান্তরিত 
হওয়ার দাবী করিতেছিল, তখন সর্বহারা ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক 
একাধিপত্য সম্বন্ধে প্রাচীন স্ত্র আকড়াইয়! ছিল বলিয়! তাহাদের সমালোচন। 
করিয়! লেনিন লেখেন : 

«আমাদের শিক্ষা অলঙ্ব্য শান্ত্রবাক্য নয়, আমাদের শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে পথের 
নির্দেশ দেয়। এই কথাই মার্ক স্‌ ও এঙ্গেল্স্‌ সর্ধদা বলিতেন, এবং যাহার! 
কয়েকটি “সুত্র” আয়ত্ত করিয়া কেবল পুনরাবৃত্তি করিত, তাহাদের লইয়। বিদ্রুপ 
করিতেন। এই শ্ৃত্রগুলি সম্বন্ধে এ কথার চেয়ে বেশী বলা যায় না যে সেগুলি 
কেবল সাধারণভাবে কাজের মোটামুটি বর্ধন দিতে পারে; এঁতিহাপিক 
ধারায় প্রত্যেক স্বতশ্্ পর্যায়ের বাস্তব আথিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি 
অনিবারধ্যভাবে এই কাজের রূপভেদ ঘটায় ।...এই অবিসম্বাদী সত্য প্রত্যক্ষ কর! 
একাস্ত প্রয়োজন যে মার্ক স্বাদীকে বাস্তব জীবন, প্রকৃত তথ্যের অন্থশীলন 
করিতে হইবে, গতকল্যের মতবাদ তবাকড়াইয়। থাকিলে চলিবে না।” (লেনিন, 
“কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌” রুশ সংস্করণ, বিংশ খণ্ড, পৃঃ ১০০-১০১ ) 


(৩) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে পেটি-বুর্জোয়া 
যে-সব দল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বেশ উদ্যোগী এবং যাহার! বুর্জোয়াদের বাহুবন্ধনে 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাহার! পশ্চাৎপদ তাহাদের ঠেলিয়। দেয় 'ও এইভাবে 
শ্রমিকশ্রেনীর এুকাকে ভাঙিয়া দেয়, তাহাদিগকে চূর্ণ করিতে ন। পারিলে 
সর্ধহার! বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব ৷ 


আমাদের পার্টির ইতিহাস হইল সোশালিস্ট-রেভলুযুশনারি, মেন্শৈভিক্‌, 
'নৈরাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি পেট-বুর্জোয়া৷ দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও এই 
সব দলের সম্পূর্ণ পরাজয়ের ইতিহাস। পরাজিত হইয়! শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে 
এই সবর দল বিতাড়িত না হইলে শ্রমিকশ্রেণীর এক্য সাধিত হইত না; আর 
শ্রমিকশ্রেণী এক্যবদ্ধ ন! হইলে সর্ববহার! বিপ্লবের বিজয় সংঘটন অসম্ভব হইত । 
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এই যে দলগুলি প্রথমে ধনতন্ত্রকে বাচাইয়া! রাখিতে চাহিয়াছিল এবং পরে, 
অক্টোবর বিল্লবের পরে, ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাঠিয়াছিল, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ 
বিপর্যস্ত না করিলে সর্বহারার একাধিপত্য বজায় রাখা, বিদেশীদের সশস্ত্র 
হস্তক্ষেপকে পযুর্দিস্ত করা! ও সোশালিঙ্ম্‌ স্থাপন করা অসম্ভব হইত। 

এই যে সোশালিন্ট-রেভল্যুশনারি, মেন্শৈভিক্‌, ও জাতীয়তাবাদী প্রভৃতি 
পেটি-বুর্জোয়া দল জনগণকে ঠকাইবার মতলবে নিজেদের “বিপ্লবী” ও 
*“সোশালিস্ট* দল বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল, অক্টোবর সোশালিস্ট বিপ্লবের 
পূর্বেই যে তাহারা বিপ্লববিরোধী দলে পরিণত হুইল এবং পবে বিদেশী বুর্জোয়া 
গোয়েন্দাবিভাগের বেতনভোগী একদল গুপুচর, ধ্বংসকারী, প্ররোচক, খুনী 
ও দেশদ্রোহী হইয়া ঈাড়াইল, তাহা শুধু একটা আকম্মিক ঘটনা নয়। 

লেনিন বলিয়াছেন : “সমাজবিপ্লবের যুগে সর্ধহারার এীক্য সাধন করিতে 
পারে কেবল মার্ক স্বাদী চরম বিপ্লবী পার্টি, এবং কেবল অন্ঠান্ত সকল পার্টির 
বিরুদ্ধে নিন্ম স"গ্রামের ফলে।” (লেনিন, “কলেক্টেড্‌ ওয়ার্ক স্”, রুশ 
সংস্কবণ, ষড়বিংশ খণ্ড, পৃঃ ৫০) 

(৪) পার্টির ইতিহাস আমাদের আর? শিক্ষা দেয় ষে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি 
দলমধ্যে স্থবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম না চালাইলে, নিজেদের মধ্যে 
যাহারা আত্মসমর্পণের জন্য উন্মুখ তাহাদের চূর্ণ না করিলে, নিজেদের মধ্যে এক্য 
ও শৃঙ্খল! বজায় ন। রাখিতে পারিলে, সর্বহারা বিপ্লবের সংগঠক ও পরিচালক 
রূপে, কিংবা নূতন, সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করিতে 
পারে না। 

আমাদের পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনবিকাশের ইতিহান হইল “অর্থনীতিবাদী,” 
মেন্শৈভিক্‌, ট্ুটুস্কিবাদী, বুখারিনপন্থী ও জাতীয়তাবাদী বিপথগামী শ্রভৃতি 
পার্টির মধ্যে যে সব সুবিধাবাদী দল ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাহাদের 
সম্পূর্ণ পরাজয়ের ইতিহাস। 

পাটির ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে আত্মসমর্পণোনুখ এই সব দল ছিল 
বাস্তবিকই পার্টির ভিতর মেনশেভিজ মের দালাল, ঘমনশেভিজ মের উচ্ছিষ্ট ও 
আবর্জনা, মেনশেতিজমকে জীর়াইয়। রাখার দল। মেন্শেতিক্দের মত 
তাহার! ছিল পার্টির ভিতর এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া! প্রভাবের বাহন। 
সুতরাং পার্টির ভিতর হইতে এই সব দলকে দূর করার লড়াই হইল মেনশেভিজ.ম্‌ 
দূব করার লড়াই চালাইয়। যাওয়ার শামিল। 


৪৩৪ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


যধি আমর! “অর্থনীতিবাদী” ও মেদ্শেভিক্দের পরাজিত না করিতাম, 
তো আমরা পার্টি গড়িতে পারিতাম ন! ও শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বহারা-বিপ্রবের পথে 
পরিচালিত করিতে পারিতাম ন1। 

যদি আমর] ট্রটুক্ষিবাদী ও বুখারিনপন্থীদের পরাজিত না করিতাম, তো 


সোশালিজ.ম্‌ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অবনত প্রয়োজন পরিস্থিতি সংঘটন করাইতে 
পারিতাম না। 


যদি আমর নান রঙের ও ঢঙের জাতীয়তাবাদী বিপথগামীকে পরাজিত 
না করিতাম, তো আমর। আত্তর্জাতিকতার মনোবুত্তিতে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ 
করিতে পারিতাম না, আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বহু জাতির বিরাট মৈত্রীর 
পতাক। বঙ্জায় রাখিতে পারিতাম না, আমর! সোভিয়েট সোশালিস্ট রিপাব লিকের 
ইউনিয়ন (যুক্তরাষ্ী ) গঠন করিতে পারিতাম না । 

কাহারও কাহারও মনে হুইতে পারে যে বল্শেভিক্রা পার্টির মধ্যে 
স্ববিধাবাদীদের বিঞ্দ্ধে সংগ্রামে অতিরিক্ত সময় নিয়োগ করিয়াছিল ও ইহার 
গুরুত্বের অতিরিক্ত মূল্য দিয়াছিল। কিন্ত একথা! একেবারে ভুল। আমাদের, 
মধ্যে জুবিধাবাদ হইল স্থস্থ শরীরে ক্ষতের মত; কিছুতেই ইহাকে বরদাস্ত কর! 
চলে না। পার্টি হইল শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাগ্রগামী বাহিনী, ইহার সর্বাগ্রস্থিত 
ছুর্গ, ইহার সেনাপতিমগ্ডল। শ্রমিকশ্রেণীর পবিচালকবর্গের মধ্যে অবিশ্বাসী, 
স্থবিধাবাদী, পরাজয় স্বীকারোশুখ ও দেশর্রোহীদের বরদাস্ত কর! যায় না। 
বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে জীবনমরণের সংগ্রাম চালাইবার মর যদি নিজস্ব 
পরিচ্রালকবর্গের মধ্যে, নিজন্ব ছুর্গের মধ্যে পরাজয় স্বীকারোনুখ ও দেশদ্রোহীরা 
থ্যকে, তো শ্রমিকশ্রেণী সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই ছুই দিক হইতে আগুনের মধ্যে ধরা 
পড়িবে । এরূপ সংগ্রাম যে পরাজয়ে পর্য্যবদসিত হইবে তাহা সুস্পষ্ট । কোন হুর 
দখল করিতে হইলে সবচেয়ে সহজ উপায় হইল ভিতর হইতে আক্রমণ করা। বিজয় 
লাভ করিতে হইলে শুমিকশ্রেণীর পার্টিকে প্রথমেই ইহার পরিচালকবর্গ ও ইহার 
সর্বাগ্রস্থিত ছুর্ণ হইতে পরাজয় স্বীকারোনুখ, পলাতক, বদমাশ ও বিশ্বাসঘাতক- 
দের দূর করিতে হইবে। 

যে ট্রটুস্কিবাদী, বুখারিনপন্থী এবং জান্তীয়তাবাদী বিপথগামীরা লেনিন ও 
পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহারা! যে ঠিক মেন্শেভিক্‌ ও সোশালিস্ট- 
রেভল্যুশনারি দলের মতই হইয়া দাড়ায়, অর্থাৎ ফ্যাশিস্ট গোয়েন্দাবিভাগের 
দালাল, গুপ্তচর, ধ্বংসকারী, খুনী, প্ররোচক ও দেশদ্রোহী, বনিয়। যায়, তাহাকে 
একট! আকম্মিক ব্যাপার মনে কর! যাইবে না। 


উপসংহার ৪ ৬৫ 


লেনিন বলিয়াছেন : “আমাদের মধ্যে সংস্কারবাদী ও মেন্শেভিক্‌ থাকিলে 
সর্ধহারা-বিপ্লীব সংসাধন কর! অসম্ভব, বিপ্লবকে বজায় রাখ! অসম্ভব । নীতির 
দিক হইতে একথ| খুবই স্পষ্ট, আর রাশিয়। ও হাঙ্গেরী ছুই দেশেরই অভিজ্ঞতা! 
ইহাকে পরিষ্কারভাবে সমর্থন করিতেছে ।...রাশিয়াতে ব্ছবার এমন ছুরূহ 
অবস্থা আসিয়াছে, যখন আমাদের পার্টির মধ্যে মেন্শেভিক্‌, সংস্কারবাদী ও 
পেতি-বুর্জোয়৷ গণতান্ত্িকরা থাকিলে সোভিয়েট শাসন নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া 
যাইত।৮ (লেনিন £ “কলেক্টেড ওয়ার্কস্”, রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, 
পৃঃ ৪৬২-৬৩ ) 

কমরেড স্টালিন বলেন : “আমাদের পার্টি আভ্যন্তরীণ প্রক্য ও দলের মধ্যে 
অদুষ্টপূর্ব সংহতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে, প্রধানত এই কারণে যে পাটি যথাসময়ে 
স্থববিধাবাদী কলঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছিল, কারণ দলের 
ভিতর হইতে লিকুইডেটর ও মেন্শেভিক্দের বিতাড়িত করিয়া পার্টি 
শক্তিশালী হইয়াছিল। সর্ধহারার পার্টি বিকাশ পায় ও শক্তিশালী হ্য় 
নিজেদের মধ্য হইতে স্থুবিধাবাদী ও সংস্কারপন্থী, এবং যাহারা সোশালিজমের 
নাম লইয়! প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ-ব্যাকুলতা, সন্কীর্ণ দেশাভিমান ও 
শাস্তিবাদীদের সমর্থক, তাহাদের সকলকে নিফাসিত করিয়! দিয়া। স্বিধা- 
বাদীদের কলুষিত সংস্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়! পার্টি শক্তি সংগ্রহ করে।” 
( স্টালিন, "লেনিনবাদ”, ইংরেজী সংস্করণ ) 

(৫) পার্টির ইতিহাস আমাদের আরও শিক্ষ। দেয় যে সাফল্যের আহ্লাদে 
আটথান। হইয়া! উদ্ধত হইয়া পড়িলে, নিজেদের কাজে ভূলচুক আর লক্ষ্য 
করিতে ন৷ পারিলে, ভূল স্বীকার করিতে ভয় পাইলে এবং যথাসময়ে সুস্পষ্ট 
ও অকপট ভাবে ভুল সংশোধন না করিতে পারিলে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের 
ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না। 

পাটি যদি সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনাকে ভয় না করে, পার্টি যদি 
কাজে ক্রুটা ও ভুলচুককে উড়াইয়! না দেয়, পার্টি বদি কাজে ভূলত্রাস্তি হইতে 
শিক্ষ। পাইয়! কম্মীদের তাহ! বুঝাইয়! দেয়, পাটি যদি যথাসময়ে ভূল সংশোধন 
করিতে জানে, তো পার্টি হয় অপরাজেয় । 

পাটি যদি ভূলচুক লুকাইয়৷ ফেলে; পার্টি যদি দুরূহ সমন্তার উপর জৌলস 
চাপাইয়া যাহ! হউক একটা! ব্যাখ্যা করিয়। দেয়, সব কিছু ভালই চলিতেছে 
ভান করিয়া যদি পার্টি দোষক্রটী ঢাকিয়! ফেলে, পার্টি যদি সমালোচনা! ও 


৩ 


৪৬৬ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির ইতিহাস 


আত্মসমালোচন৷ বরদাস্ত না করিতে পারে, যদি পাটি আত্মতুষ্টি ও অহমিকার 
বশীভূত হইয়া পড়ে, পার্টি যদি পূর্বাজ্জিত সাফল্য লইয়াই সন্তষ্ট থাকে, তো 
পার্টির বিনাশ অনিবার্ধ্য । 

লেনিন বলিয়াছেন : “কোন রাজনৈতিক পার্টি কতদূর একাগ্রচিত্ত এবং 
বাস্তবিকই নিজস্ব শ্রেণী এবং কর্মব্যস্ত জনগণের প্রতি ইহার 'দায়িত্ব কতদূর 
প্রতিপালন করিতেছে, তাহ। বিচার করার এক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুনিশ্চিত 
উপায় হইল নিজেদের ভূলচুক সম্বন্ধে সেই পার্টির মনোভাব । প্রকৃত পার্টির 
লক্ষণ হইল সোজান্থজি ভুল স্বীকার করা, ভূলের কারণ নির্ধারণ করা, কি 
অবস্থায় ভূল ঘটিল তাহার বিশ্লেষণ করা এবং ভূল সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে 
সম্যক আলোচনা করা) এইভাবে পার্টি নিজের কর্তব্য পালন করিৰে, নিজস্ব 
শ্রেণী এবং তাহার পর জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবে।” ( লেনিন, 
“কলেক্টেড ওয়ার্কস্‌ ,৮ রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২০০) 

পরে তিনি আরও বলিয়াছেন : 

“এ পর্য্যন্ত যে সব বিপ্লবী পার্টি নষ্ট হইয়াছে, সেগুলি নষ্ট হইবার কারণ 
হইল এই যে তাহার! উদ্ধত হইয়| পড়ে, কোথায় তাহাদের শক্তি তাহা দেখিতে 
পায় না, আর নিজেদের দুর্ব্বলতা৷ সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া বলিতে ভয় পায়। 
কিন্তু আমর! কখনও বিনষ্ট হইব না, কারণ আমর নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে 
মুখ ফুটিয়া বলিতে ভয় পাই না, এবৎ আমরা এ ছূর্বলতা অতিক্রম করিতে 
শিখিব।” (ও, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃঃ ২৬০-৬১) 

(৬) পার্টির ইতিহাস অবশেষে আমাদের শিক্ষা দেয় যে জনগণের সহিত 
পাটির ব্যাপক সংযোগ না থাকিলে, এই সংযোগকে পার্টি সর্বদাই আরও 
শক্তিশালী না করিলে, জনগণের কণ্ঠস্বর কেমন করিয়া শুনিতে হয় ও তাহাদের 
জরুরী দাবী কেমন করিয়! বুঝিতে হয় তাহা পার্টি না জানিলে, জনগণকে 
শুধু শিক্ষা দেওয়া নয় তাহাদের কাছে শিক্ষা পাইবার জন্তও পার্টি প্রস্তত না 
থাকিলে, শ্রমিকশ্রেণীর কোন পার্টি কখনও প্ররুত গণ-পার্টি হয় না, কোটি 
কোটি শ্রমিক ও সকল কর্মব্যস্ত জনসাধারণকে পরিচালনা করার উপযুক্ত 
হয় না। 

পাটি হয় অপরাজেয় যদি, লেনিনের ভাষায়, ইহা! ০শ্রমব্যস্ত জনসাধারণের 
সঙ্গে ব্যাপকতম ভাবে সংযোগ রাখিতে পারে-_ প্রধানত সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে 
হুইলেও সর্বহার! ছাড়াও কম্মব্যস্ত জনসাধারণের অন্ঠান্ত অংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 


উপসংহার ৪৬৭ 


সম্পর্ক বজায় রাখে এবং প্রয়োজন বুঝিলে কতকটা তাহাদেরই অস্তভূ-ক্ত 
হইতে পারে ।” (লেনিন, “কলেক্টেড, ওয়ার্ক স্‌”, রুশ সংস্করণ, পঞ্চবিংশ খণ্ড, 
পঃ ১৭৪ ) 

পার্টি ধংস হইয়। যায় যদি ইহা নিজেকে সন্কীর্ঘ পার্টিগত খোলার মধ্যে বন্ধ 
করিয়া রাখে, যদি ইহা জনগণ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, যদি ইহ্‌] 
নিজেকে আমলাতন্ত্রের মত জং-ধর! হইয়1 পড়িতে দেয়। 

কমরেড স্টালিন বলিয়াছেন : 

«আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে যতদিন বল্শেভিক্রা ব্যাপকভাবে 
জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিবে, ততদিন তাহাদের পরাজয় অসম্ভব | 
আর অপর পক্ষে, যেদিনই বল্শেভিক্রা জনগণ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন 
করিবে, গ্ুনগণের সঙ্গে যেদিনই তাহার! সম্পর্ক হাক্লাইবে, যেদিনই তাহাদের 
উপর আমলাতান্ত্রিক মরিচা পড়িয়া যাইবে, সেদিনই তাহার! সর্বশক্তি হারাইরা 
শূন্য মাত্রে পরিণত হইবে । 

প্রাচীন গ্রীকদের পুরাণে আন্টিযুস্‌ নামে এক প্রসিদ্ধ বীরের কথা আছে! 
কিংবদন্তী অনুসারে তিনি ছিলেন সমুদ্রর্দেবতা পোঁপিডন্‌ ও পৃথ্ীদেবী পীয়ার 
পুত্র। ষে মাতা তাহাকে জন্ম দিয়াছিলেন, স্তন্তপান করাইয়াছিলেন, 
লালন-পালন করিয়াছিলেন, আরটিযুম্‌ সেই মাতার' অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। 
তখন এমন কোন বীর ছিল না ধিনি আট্িযুসের কাছে পরাজিত হুন নাই। 
অপরাজেয় বীর বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল। তাহার এই শক্তির উৎস ছিল 
কোথায় ? এই শক্তির কারণ এই যে যখনই তিনি প্রতিদবন্বীর সহিত সংগ্রামে 
প্রতিহত হইতেন, তখনই তিনি যে পৃথ্থীমাতা তাহাকে জন্মদান ও লালন 
করিয়াছিলেন, সেই মাতাকে স্পর্শ করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে নৃতন শক্তি সংগ্রহ 
করিতেন। কিন্তু তাহারও একট! ভয়স্থান ছিল-_কোনক্রমে তাহাকে মাটার 
সংস্পর্শ হইতে বিচ্যুত করিলেই তীহার বিপদ। আ্টিযুসের শক্ররা একথা 
জানিত ও ইহারই 'অপেক্ষা করিত। একদিন এক শক্র আসিয়। তাহার এই 
আক্রমণীয় স্থলে আঘাত দিল। এই শক্রর নাম হারক্যুলিস। হারক্যুলিস্‌ 
কেমন করিরা আট্িযুসকে পরাজিত করেন ? হারক্যুলিদ্‌ মাটী হইতে আশ্টিযুসকে 
তুলিয়। কিছুক্ষণ হাওয়ায় টাঙ্গাইয়া রাখেন, আর আশ্টিযুস্‌ মাটা স্পর্শ করিতে 
পারেন না, এবং তথন ক্রোধ করিয়! তাহাকে মারা হয়। 

“আমার মনে হয় ষে বল্শেভিক্রা গ্রীক পুরাণের বীর আন্টিমুসের বথা 
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মরণ করাইয়া দেয়। আরিয়ুসের মত বল্শেভিক্রাও শক্তিশালী, কারণ 
তাহার! তাহাদের মাতা-_মর্থাৎ যে জনগণ তাহাদিগকে জন্ম দিয়াছে, বাচাইয়া 
রাখিয়াছে, লালন-পালন কবিয়াছে, সেই জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। 
আর যতদিন তাহার! তাহাদের জননী, এই জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে, 
ততদিন ভাহাদের অপরাজেয় থাকার পর্ণ সম্ভাবনা রহিবে। 

“ইহাই হইল বল্শেতিক্‌ নেতাদের অপরাজেয়ত্বেব মূলহুত্র।” (ন্টালিন, 
“পার্টির কারে ক্রটি” ) 

বল্শেভিক্‌ পার্টি যে ইতিহাস প্রখ্যাত গথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, 
তাহা হইতে আমরা! প্রধান এই কয়েকটি শিক্ষা! পাই। 


স্পল্ভ্রিম্পিভ্ঁ 


বাংল। প্রতিশব্দ 
/91160019.05 স্বৈবতন্ 
1310০ নংযুক্ত সংস্কা 
83090108 মরশুম 
(52,095 ক্স . 
5812105190015 আত্মলমর্পশোন্বুখ, পরাজয় স্বীকারোন্ুণ 
051701156 মধ্যবর্তী 


(-199.11511019177 


0151] ৬০1 
00115061৮6 নিত 


(0911590015152,0101) 
(92009510101 
(50501018517955 
00290105210 48551701015 
(50120801061015 
0০০01 ৫:65. 
(০11 515 
[)05৬19.0101 
[)181506155 
[01505001511 
10121 70191 
10017011510 
1507010110-0711001912) 
17770276 


75110/-05551161 


বন্ধোম্ুখ জাতিদর্প, জঙ্গীবাদ, 
শোভিনিজম্‌, 

গৃহযুদ্ধ 

যোঁথ কৃর্ষিগ্রতিষ্ঠান, কষিসমবায় 
সমবায়ীকল্নণ 

গঠন 

চৈতন্ত, চেতনা 

গণপরিষদ 

অসঙ্গতি, অসামপ্ন্ত, পরস্পর বিরোধ 
আকম্মিক রা্ট্রক পরিবর্তন 

সঙ্কট 

বিচ্যুতি, বিপথগামিতা 
“ায়ালেক্টিক্‌' 
একাধিপত্য, একনায়কত্ব 
দ্বিধাবিভক্ত শক্তি 

অর্থনীতিবাদ 
এম্পিরিয়ো-ক্রিটিসিজ্ম্‌ 

মিত্রশক্তি 


সহযাত্রী 


৭5 


[1051500 
[150911015501012 
0০4-0110515 
(00-95915915 

[098 

[062.1151 
1170005619115261012 
[171090৮5 
[1765111551)6515, 
[06515521001] 
[51505101512 

[20001 41150001405 
[,110212,1 80001701519 


,100199,001 

719,002, 

12000 

17011511517) 
126511511510১ 10151500109] 
[1251191151709 17151001108] 
[151210175105 
[001)01001) 

[10501015020 

01012911107 

9995 

€000)০06৮5 

€)0০০910017151 

€00205152 

756252106 00101200159 
১2106100101 


সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস 


দৈববাদ 

ভ্রাতৃভাবপ্রদর্শন 

ঈশ্বরনির্াতা, ঈশ্বরশর্ট 

ঈশ্বর-অন্বেষক 

কল্পনা, ভাব, ধারণা, মানস 

ভাববাদ, আদর্শবাদ, বিজ্ঞানবাদ 
শিল্পপ্রধান কর! 

উদ্যোগ 

বুদ্ধিঙ্গীবী শ্রেণী 

হস্তক্ষেপ 

“লেজুড়” হইয়! থাকার নীতি 

শ্রমিকদের মধ্যে অভিজাত, 

“লিবারল” বুর্জোয়াশ্রেণী, উদারনৈতিক 

বুর্জোর। 

“লিকুইডেটব" 

নির্দেশ 

বস্ত্ব 

বস্তবাদ 

ছন্বমূলক বস্তবাদ 
এঁতিহাসিক বস্তবাদ 
অধ্যাত্মদর্শন, অধ্যাত্মবাদ 
একচেটিয়! অধিকার 
গুঢ়ার্থবাদ 

জ্ঞাতি 
সংক্রমণ-বিন্দ 

বাস্তব, বস্তুনিষ্ঠ 
সুবিধাবাদী 
'অট্ুসোভিস্ট, 
কৃষ্ণকপঞ্চায়েৎ, চাষীদের “কমিউস্* 
ইন্দিয়ান্ুভৃতি, উপলব্ধি 
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উত্পাদনেৰ উপকবণ, উৎপাদনযন্্ 
উৎপাদন সম্পর্ক 

উৎপাদিক1 শক্তি 

উৎপাদন শক্তি 

প্রচাব, “প্রোপাগ্যা ও, 

অস্তাধী সবকাব 

বিশুদ্ধীকবণ 

শুণবাচ়ক 

পিথিমারাচিক 


পুনর্গঠঙ্জ 
পুনঃপ্রতিটা 
সংক্কাববাদ 
পুনকজ্জীর্কন, পুনকখান 
আধা-সর্বহাব। 
ইন্দিযান্ুত্তি 
ভূমিদ্বাস 
গ্রভাবকেজ্জ 
স্বতস্ম্ 
নিশ্চলতা 
মনোনিষ্ঠ, ভাবনিষ্ঠ 
বাড়তি উত্পাদন বাজেযাপ্ট 
কৌশল 
সম্্ামবাদ 
তব, সিদ্ধান্ত 
বস্তমত। 
অসমান বিকাশ 
অগ্রণী, অগ্রগামী দল 
যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ 
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